বাগৰাজার. রীডিং লাইব্রেরী 
ক্রি নিেদিস্পন্, সপ. 


পনের দিনের. মধ্যে বইখানি ফেরৎ দিতে হবে। 


. গ্রদানের : | গ্রহণের টিন | প্রদানের | গ্রহণের 
তারিখ | তারিখ | তারিখ. | তারিথ 


্, লক ০ পসরা শিপ 


2৫4, ৮৪ ১০ এন 


পত্রাহ্ন 


| 
| 
ূ 
ৰ 
ূ 


ল 
সপ পাপা পাস ৮ শাশিিশ্ীশীাীশী্াীশীট 
৪৮ ্ চর সি 
শ্পিসপিস্পিসস পিপল পলা পপ পপ তাপ সপ সপ ৯ পপ পপ পাপ পপ পপ পপর পাপ 
শা না 


স্ ৬.০ 
নীলাচলে ৬ 7 
উম ও স্রীঞ্নিগৌরাঙগ 


নু শে 


রঃ 
গ্রীযুক্ত রাজধি গোপালচন্দ্র আচাধ্য চৌধুরী 
শ্রণীনদ। 


'|রী আনব্দধ।ম *ইতে 
শ্রীযুক্ত নরহরি ঠাকুব কর্তৃক 
পকাশিজ। 


কাঁলকাতা, 
২৫ন* খাঁষবাগান ঠাট, ভারওমিতির যগ্ধে, 
সান্চাল এগ কোম্পানি হইতে 
শ্রীমহেম্বর ভদ্রাচাধ্য বার! মুএত। 
বং ১৩১৩1 ই৮ 5১৬ । 
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খুক্তাগাছ! হরিভক্তি-প্রদার়িণী সভার সভাপতি 
রাজধি গোপালচন্ত্র আচাধ্য চৌধুরী 


(৮. ৮৮৯ 1 & চি 


নিবেদন 
ই মক্প্রণীত নীলাচলে প্রীশ্ীজগনাঁথ ও পগ্রীগৌরঙ্গি-€ রথ 
বু বাঁধা-বিদ্ন অতিক্রম করিয়! এতদিনে প্রকাশিত হইতে 
চলিল। এই গ্রন্থ কাহাকে উপহার দেই ভাবিতেছিলাম।, 
ইহা অ্রম প্রমাদে পরিপুর্ণ। কে ইছাঁকে আদর করিয়া 
গ্রহণ করিবে ? ধীহার নিকট সাশান্ত গ৭ বনছল বলিয়। 
বিবেচিত হয়, গুণ ন। থাকিলেও অনান্ধৃত হইবার কৌঁপ. 
ভয়ের কারণ নাই, তাহারই চরণে অমর্পণ করিব। তিনি. 
আমার এ্রহরি। মুক্তাগাছ। হরিভক্তি গ্রদারিনী পভার 
নিত্য পুজার দে'বত। শ্রী শ্রীজগন্নাথ প্রী শ্রীগোরাঙ্গ ও শ্রীস্রীহরি. 
ইহাতে অভেদদ নুতরাৎ শ্রীহরিকে অর্পণ করিলে ইহাদের 
সকলকেই অর্পণ করা হইল এই মনে করিয়া ও হরিভক্তি 
প্রদায়িনী মতার কল্যাণ কামনায় শ্রীহরিচরণে অর্পণ 
করিলাম । 
এই গ্রন্থ বিক্রয় দ্বার যাহ! লাভ হইবে তাহ। হত্িসভ। 
তহবিলে জম! হইবে এবং তাহার কার্যে ব্য়িত হুইবে। 
বর্তমান এবং ভবিষ্যতে এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনে যাছি। ব্যয় লাপ্িবে 
তাহা আমার টেট হইতে দেওয়! হইবে । 
এই গ্রন্থ গ্ণয়ন জন্ত বীঁহাদের গ্রন্থ হইতে সহায়ত! 
গ্রহণ করিয়াছি তাহাদের নিকট আঁমি খণী। ৬পুরীতে 
শ্ীপ্ীজগনাথ মাহাত্ধ্য নশ্বন্ষে বৃছজন প্রণীত অনেক গ্রন্থ 


(২ ) 


আছে। ভীহ!দের সকলের নিকট হইতেই কিছু কিছু 
সাহাষ্য গ্রহণ করিয়াছি সুতরাৎ তাহাদিগকে আমার 
কৃতজ্ঞতা প্রদান করিতেছি। ইহাদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় 
পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত সদাশিব মিশ্র মহাশয়ের প্রণীত জখন্নাথ 
মাহাত্া ও তাহার প্রকাশিত মুক্তি চিন্তামণি গ্রন্থ হইতে ব্হু 
সাহায্য গ্রহণ কুরিয়াছি এজন্য তাহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ 
ও ক্ৃতজ্ছত্তা গরদাঁন করিতেছি। 

প্রথমতঃ শ্বেহাস্পদ শ্রীমান শচীজরচন্দ্র চক্রবর্তী এই 
গ্রন্থের কতক কতক উপাদান লংগ্রহ করিয়া 'দিয়াছে 
তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দ্রিতেছি। এতদ্ব্যতীত অনেকে 
আমার লিখিয়!, লাহায্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্ামাৰ 
বিভূতিভূষণ ভটাচার্ষ্য, বিধুভূষণ রায় চৌধুরী, পুজনীয় 
শ্রীযুক্ত আনন্দচহ্র ভট্ট চার্ধ্য, শ্রীযুক্ত নরহরি ঠাকুর মহাশয় 
ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অধোরনাথ বিদ্যাভুষণ মহাশয় প্রুফ 
দেখার নাহাষ্য করিয়াছেন তজ্জন্ত ইহাদিগকে আগার 
আন্তরিক ধন্যধাদ ও কুতজ্ঞত। প্রকাশ করিতেছি । 

সর্ধমাধারণের বোপগম্য হওয়ার জন্ত এই গ্রন্থের ভাষা 
পাধারণ ভাষাতে লিখিত হইয়াছে । 

দ্বাদিশ যাত্রা লিখিতে গিয়! রাসধাত্রা পরে বিস্তারিত ৃ 
রূপে লিখিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিল্াম কিন্ত আমার 
শরীর নিতান্ত রুগ্ন পাঁকায় রাসধাত্রা লিখা গ্রার শেষ 
করিয়াও অল্নের দ্ষন্ত এই গ্রন্থের কলেবরভুক্ত করিতে 


€ ৩) 
পাঁরিলাম না । ঈশ্মরানুগ্রহ হইলে অক্ম দিনের মধ্যে এই 
গ্রন্থের কলেবরভুক্ত হইবে এবং পৃথকৃরূপেও তাহা বাহির 
করিতে ইচ্ছা রহিল। এই গ্রন্থে অনেক ভুল দেখ! যায়, 
তাহা পাঠকবর্গ আমাকে ক্ষম! করিবেন। প্রুফ দেখার 
দোষে কি ছাপাখানার দোষে হইল তাহা বলিতে পারি 
না। শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইল তাহা! দেখিয়! লইবেন । 


বিনীত-- রি 
শ্ীগোপালচন্দ্র আঁচার্ধা চৌধুরী । 


নুচীপত্র 


বিষয় 

গুস্তাবনা 

স্বৃতি এ 

নৈমিষারণ্যে খযিগণ কর্তৃক হত না গ্ 

দারুময় যুদ্তি দর্শনের নিয়ম ও মাহাত্ম্য 

পুরীর রাজাদের বিবরণ 

শ্রীমন্দিরের বিবরণ -* 

্রীত্বীজগন্নাথ দেবের নিত্য পুজা পদ্ধতি 

মন্দিরের সেবকমণ্ডলী 

মহাপ্রসাদ ও নিন্দালা মাহাত্মা 

্রীভীজগন্নাথ দেবের দ্বাদশ মাসের উৎ্লব 

পুরীর গ্রসিদ্ধ মঠ ও অন্থান্ত স্থানসমূহ 

শ্রীীজগনাথ দেবের মন্দিরের বাহিরের অশ্লীল ছবির না রী 
নানারপ ব্যাখ্যা ** 

দারুমম মূর্তি বৌদ্ধ মগ্ত কিনা 


ধণাপাখাড় 

নন্দিের বড়ভূজ খু 

সার্বভৌঘের ধড়ভূজ মুস্তি দর্শন ও নি রা 
. সংক্ষিপ্ত জীবনী ৮ ৭ 

আীশ্রীজগন্নাথ দেবের ঘাদশ মাসের যাত্রা উৎ্মব 

চন্দন খারা *** 


জট! বাবার স্ 


১৫৫ 


১৮০ 


বিষয় . 

স্নানযাত্রা 
রুক্মিণী হরণ ; **, 
গুণ্ডিচা মার্জন মঠ... 
নর যৌবন . ."** 
'মেত্রোৎমব বিধি 

রুখযাত রি 
র্যা! 

গুিটা বাড়ী 
ইজছায় সরোবর 

হোধা পঞ্চমী ৭1 লক্ষ্মী বিজগ্ন 
বাঁন জন্ম 

শয়ন যাত্রা 

দূক্ষিণাঁয়ন 

ঝুলন বান্রা 

পার্থ পরিবর্তন খা 
গন্মাষ্টমী 

উদ্থাপন 

রাসধুত। নর 
পার্বণ ,** 
৬ 
 উত্তরায়ণ সংক্রস্থি অধর সং 
দোলা! -** 
'দুমনক-অহৌছক তব ২ 


9০ 


জরাস্তি) 


হী 


: বিষয়. 


: পীধামের গদি স্থানসমূহ .. : 


্ অগনাথ-বল্লভ মঠ ** 
সিদ্ধ বকুল ও হরিদাস 
প্রাধাকাস্ত মঠ. **, 
করমাবাই বা কর্পোতি বাই 
নানক মঠ হিং 
কবির মঠ 

দ্বার সাক্ষী 

স্বরগদ্বার 

ইঞ্সিদাস মঠ 

শঙ্কর বা গোবদ্ধন মঠ 
টোট' গোগীনাথ 

শ্বেত গঙগ! 
আর্কাভৌম ৰা গঙ্গামাতা মঠ 
কপাল মোচন বা কাধ মোচন 
পুরী গোস্বামীর কুগ 
লোকনাথ 

মার্কেয় সরোবর ..' 
মৃত্য পিঙ্গ  "" 
'মার্কগেম্বর ষহাদেব 
আঠারনালা 

ভুবনেশ্বর 


গি৪ ষ 
চি ০ 
কা 


০ । 
নু 
নু নর ্ 
চা রি সির শা শ্ল ॥ 7? নর 
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ঠা - ১ শ রঃ চা নম রঃ 
র্‌ লং & ক্ষ শি নি টি ও ছি ॥ চা চা 
তং ৪ ছঃ এ পল প্র রঃ ্ 
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রদ রঃ রি নি হু পারিনা 
ল লও শর ৎল ্ 
রা রং প নি হক ক্ষ়ীড়ী, | - 
শি শ টা তে টি রঙ নি 
চা রঙ ল 
হ চ র্‌ রঃ টু 1 দ্ হু ইল 
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কপ 


নীলাচলে 


শ্ীতিজগন্নাথ ও শ্রিজ্রিণৌরাজ। 


০ শে 


প্রস্তাবন! | 


চা 
5৫ পপ 


€ নমো ভগধতে বাস্তদেবায় । 

আমরা কি চাই ? কেবল আমরা কেন--সমস্ত জীবজন্, 
পঞ্খপন্ষী এবং অস্থান্য প্রাণিঘকল কি চায়? বমস্ত জগৎ 
যে অনবরত ছুঁটাছুগি করিতেছে, মাথার ঘাম পায়ে 
ফেলিতেছে_-কি উদ্দেশ্টে ? ধনীর প্রানাদে যাও, দরিদ্রের 
কুটারে বাও, বালক, বদ্ধ, যুবক সকলের দিকে তাকাও-- 
সকলেই ষেন এক অভিপ্রায়ে একদিকে ধাবিত হইতেছে। 
অন্থুবন্ধান করিলে কি বুঝিতে পারা যায় £ স্ত্রী স্বামীকে 
ভালবাসে, পিতা! পুত্রকে ভালবাসে,_-মকলেরই উদ্দেশ 
একস্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। সকলেই চায়. সুখ হউক, 
দুঃখ না হউক। 

“ম্থথং মে ভূয়াৎ, দুঃখং মে মা ভূ ।৮ 
শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ সকলেই এই কথার সাক্ষ্য দিতেছে। 


২ শ্ীত্রীজগন্নাথ ও শ্রীপ্ীগৌরাজ : 


বেদান্ত বলেন, বিন। প্রয়োজনে কোন কার্য হয় না। সেই 
প্রয়োজন 'কি ?__অজ্ঞানের নিবৃত্ত এবং সুখের প্রাপ্তি। 
অজ্ঞান নিব্তি হইলেই সমস্ত দুঃখের অবসান হয়, এবং নিত্য 
জুখ লাভ হয়। বেদীস্ত বলিতেছেন-- 

প্রয়োজনন্ত তদৈর্যপ্রমের়গতায্ান- 

নিবৃভিঃ তৎস্বরূপানন্দাবাপ্তিশ্চ। 

শোকং তরস্তি সাধবঃ ব্রদ্ষাবিদ্‌ ব্রদ্মব ভবতি । 

আমাদের প্রয়োজন কি তাহা ব্যাখ্যা করিতেছেন, 
আমাদের প্রয়োজন অজ্ঞানের নিবৃত্ত ; অজ্ঞানের নিরৃ্তি 
হইলেই প্রকৃত নুখলাভ হয়,-_অর্থাৎ আনন্দময় আত্মার 
বিকাশ হয়! প্রয়োজন পিদ্ধ হইলেই শোকের নিরত্বি হয়__ 
্রন্মজ্ঞান হইলেই ব্রহ্ম হইয়া বায়। মানুষ সুখের আশায় 
সংসারের সমস্ত জিনিষ সংগ্রহ করিতেছে, কিন্ত তাহ। বেশী 
দিন ভাল লাগে না, আবার নৃতন করিয়া পত্বন দিতে 
থাকে! এইবপ একবার ধরিতেছে, আবার ছাঁড়িতেছে-_ 
কোনটিতেই স্থায়ী সুখ হয় না বলিয়া, মনে করে, অন্যটা 
ধরিলে বোধ হয় সুখ হইবে, কিন্ত তাহাও ঠিক হয় না। 
এইবরূপে কতই পরিবর্তন করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই তাহার 
'অভীষ্ লাভ হয় না। বেদান্ত এই মম্বদ্ধে একটি গরক্পের 
আভাষ.দিয়াছেন, তাছার উল্লেখ করিতেছি । কোন ব্যক্তি 
কোন জিনিষ হারাইয়াছে-কত জিনিষ তাহার সম্মুখে 
উপস্থিত কর। যাইতেছে, কিন্ত- বিশেষ অনুনন্ধান করিয়! 


প্রন্তাবনা | ২ 


দেখে তাহার নয়, আর ছাক্তিয়া দেয়। এইরূপ ভাবে 
বহুদিন গেল কিন্তু ভাহার হারাণ জিনিষ আর পাঁওয়! গেল 
না। এই জিনিষের শোকে অত্যন্ত সুহমান হইয়া নানান্ধপ 
পরিতাপ করিতেছে, এমন সময়ে একজন পথিক জিজ্ঞাস! 
করিল, তোমার কি হারাইয়াছে? নে বলিল, আমার 
কগমণি। এ পথিক তাহার কঠ দেখাইয়া বলিল, তোমার 
কণ্ঠে ওট। কি? তখন কণ্ঠে হাত. দিয়া তাহার জ্ঞান হইল 
'যে তাহার ভুল হইয়াছে, তাহার হারাণ হার তাহার কঠেছ 
আছে। আরও একটি দৃষ্টান্তের অবতারণ। করিতেছি । 
স্বধনাভি সকলেই জাঁনেন। এক শ্রকার পাব্ধতীয় ম্বগ 
আছে, তাহার নাভিদেশে কন্ত,রী জন্মে! যখন কন্ত,রী 
প্রস্ফুটিত হয়, তখন তাহার গন্ধ চতুদ্দিকে বিকীর্ণ হইতে থাকে। 
স্বর্ণ সেই গন্ধে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া গন্বোৎ্পাঁদক পামগ্রী 
লাভের জন্ঠ সমস্ত বন অনুসন্ধান করিতে থাকে ॥ কিন্ত স্বগ 
কিছুতেই তাহা স্থির করিতে পাঁরে না। তাহার নাভিতে 
কম্ত-রী আছে, অথচ প্লে তাঁহ। বুঝিতে না পারিয়। ভুনিয়। 
খুজিয়া৷ 'বে্ড়াইতেছে। চাই তুললীদান বলিতেছেন - 


“স্ব ঘটমে. হরি হায়, পছন্তায় নেই কই। 
নাঁভিকা! স্থগন্ধ মগ নাহি জানত, 
ঢটোড়ত ব্যাকুল হোই ॥৮ 

মানুষও তাহার অস্তরস্থ আত্মতত্ব ভুলিয়া শিয়া তাহার 


৪... শ্রীত্রীজগন্নাথ ও ্ীপ্রীগৌরাঙ্গ। 


এপ শত টানি পার এরা পলক সিাস্মিস পা 


সুশন্ধত্বরপ যে ক্ষণিক সাংসারিক সুখ, তাহাই গ্রহণ 
করিতেছে, কিন্ত তাহাতে স্থায়ী সুখের কোনও মস্ভাবনা' 
নাই; তাহা কয়েকদিন পরেই ফুরাইয়ী যায়, আবার . অন্ত 
বন্ত ধরে। জীব আত্ুুতত্ব ভুলিয়া গিয়া; স্বগের স্যার সংসার 
অরণ্যে ঘূরিয়ী মরিতেছে। ভাগ্যবশতঃ যদি স্দ্গুরু লাভ 
হয়, তবে তাহার প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় ; এবং একদিন যে 
আঁতুতত্ব ভুলিসা। গিয়াছিল, তখন তাহার উপলন্ধি হয়! 
পুর্বে যে পথিকের কথ। বলিয়াছি তাহাই গরু 

অজ্ঞানতিমিরাদ্ধন্ত জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া | 

চক্ষুরুম্মীলিতং যেন তস্ৈ শ্রীগুরবে নমঃ । 

(তুলসীদাস )। 
সদৃগুরু পাওয়ে ভেদ বাঁতাওয়ে জ্ঞান কর উপদেশ 1 
কয়ল! কি ময়লা ছোটে ষব, আঁগ্‌ করে প্রবেশ ॥ - 

তথাচ বেদাণ্ডে 7 

নিত্যপ্রাগুস্য আত্মনঃ অজ্ঞানমোহান্ধ_ 

কারারৃতত্বেন বিস্মৃতত্বস্বরূপন্থ গুরুশ্ুতিবাক্য- 

শ্রবণানস্তরং অজ্ঞানমোহাদ্বকার-নিবৃত্ভিঃ স্যাঁ। 

আকসা নিত্য হপ্রকাশ, অজ্ঞানমোহার্ধীকারে আচ্ছন্ন 
. হুইয়। তাহার নিজের স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছেন । কালক্রমে 
. গ্ররু শ্রতিবাক্য: শ্রবণ দ্বারা অঙ্ঞানগোহান্ষকার নি ভি 
হইয়া থাঁকে। 


এপ পলা িলীপ শা পিসি লা লা সিরা 


প্রস্তাবনা । 


- জনন-ময়ণাদি-সংসারানল-সম্তপ্তঃ প্রদাণ্ডশিরা 
জলরাশিমিবোপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং 
ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপস্ত্য তমনুসরতি | 


নুধ্যতাপে গুদীগ্ুশির পথিক যেমন জলাশয় অনুসন্ধান 
করে জন্মমরণাদি বংসারানল লন্তপ্ত হইয়া শিষ্য সেইরূপ 
জন্মমরণাদি ভ্রিতাপ জ্বাল? ভুড়াইবার জন্ত নদগুরুর সিভি | 
গ্রহণ করিয়া তাহার অনুবরণ করিতে থাকে। 
রুহদারণাক উপনিষদ বলিতেছেন -- 


“ন বা অরে সব্ধস্ত কামায় সর্বং প্রিয্নং ভবতি, 
কিন্তাতবনস্ত কামায় সবধং প্রিয়ং ভবতি 1? 


অরে .দমস্ত বস্ত যে আমাদের নিকট প্রিয় কি জন্য ? 
স্রীকে ভালবাসি, পুত্রকে ভালবামি, এবৎ কত উপাদেয় 
সামগ্রী প্রিয় ব্লিয়। গ্রহণ করিতেছি ; কিন্ত কোন জিনিবই 
ছুব্যের প্রয়োজনীতা বলিয়। গ্রহণ করা হয় নাই। ইহ? 
আত্বার প্রয়োজন--তাই সমস্ত উপহার তাহাকে দেওয় 
হুইতেছে। কিন্তু প্রকৃত আত্মতন্ব উপলদ্ধি না হওয়া পর্য্য্ত 
'অন্থ কিছু দ্বারা তাহার পুরণ হইতেছে না। আত্মতত্ব না 
জানিয়া সমস্ত বেদ, সমস্ত শাস্ত্র পাঠ করিলেও, সমস্ত বিদ্যা 
'জ্ানিলেও তাহার সেই তৃপ্তিলাভ হইবে না। নুতরা* 
"আত্মাকে লাভ করাই সমস্ত প্রয়োজনের মূলতত্ব | 


লীতীজগরাথ ও ভীঞঙীগোরাক। 


 পরমকারুণিক পরমেশ্বর আমাদের আজ্বোনতি লাভের 
ক্ন্তস নানা উপায় তুষ্টি করিয়াছেল--চারি বেদ প্রদান 
করিয়াছেন। খষিগণ আভুতত্ববিদ,. সুতরাং তাহারা 
আত্ণার রূপ বর্ণনে অমর্থ ঃ এই জনা শান্ত্রগুচার কার্ষ্যে 
খষিদিগকে নিয়োগ করিয়াছেন । ভগবান জীবখণের 
প্রতি দয়া! করিয়া বছ তীর্থ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, 
ঘাহাতে অতি সহজে ভগবত স্বরূপ লাভ করা বায় । বেদ, 
বেদান্ত, স্বতি, পুরাণ সমস্ত শান্তর পাঠ করিয়া আত্মতত্ব লাভ 
কর। বড়ই দুঃসাধ্য ও দুর্গম । কলির জীব অতীব দুর্ধবল-- 
চিত, __সত্যকালের জীবদিগের ন্যাঁর় কলির জীবের শক্ি- 
নাই। সেই জন্য কলির জীবের উদ্ধারের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র । 
তাহাদের উদ্ধারের উপায় তীর্ঘদর্শন এবং হরিনাম কীত্তন। 
প্রশ্ন ই হইচ্তে পারে যে কেমন করিয়। তীর্থ উদ্ধার 
করিতে .লমর্থ হয় ? তাহাতে আন্তার ত কোনও উন্নতি 
হইল না-আঁস্মতত্ব কেমন করিয়। লাভ হইবে? তাহার 
উত্তর এই যে, আত্ম! স্বপ্রকাশ, তার কোনও পরিবর্তন ঘটে: 
ন'। মায়ার দ্বারা আরত হওয়ায় ভাহার দর্শন হয় না. 
মায়া কাঁটাইভে পারিলেই পাতার বিকাশ হয়। 


নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয় 
শ্রবণাদি-শুদ্ধ-চিন্তে করয় উদয় ॥ 
( চৈতন্তচয়িতাসুত; 


প্রস্তাবনা । . | রী 


লিপির পির সি পনি শা পিপিপি কিনল এলপি দিলাদিলপপলসাসিশাত পপ সছিল পরী লিলি অনা শলি পক | লস লস লে সিসি ৩ বি শন ইল শি সদ থাকি লী কল ললিত ভা শি শীলা পা িপস্িহাসিিশ পরি 


নিত্য পরাপ্তস্ত আত্মনঃ ইত্যাদি । 
তীর্ঘদর্শন দ্বারা মায়ার খণ্ডন হয়_-শান্্রিদ্ধ। ব্রহ্ষাণ্ডে 
ক্ষান্দে-র. ্‌ | 
কিং ব্রতৈঃ কিং তপোঁদানৈঃ কিং তীর্থৈঃ ক্রতৃভিস্তথা! | 
কিমস্টাঙ্গেন যোগেন সাংখ্যেন পরমেণ চ ॥ 
তীর্থরাজজলে স্াত্বা ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোভ্তমে | 
স্তা্রোধসূলে বসতৌ৷ বসস্তং চর্মমচক্ষুষ 
দৃষ্টা দারুময়ং ব্রহ্ম মোহবন্ধাৎ,প্রমুচ্যতে ॥ 
যত্র সাক্ষাৎ জগন্নাথঃ শঙ্খসক্রগদ্দাধরঃ | 
জন্তনাং দর্শনাম্মুক্তিং যে! দদাতি কৃপানিধিঃ ॥ 
তথাচ গারুড় পুরাণে ব্যান উবাঁচ-_ 
কলিকাল-মহাঘোর-তিমিরাবৃতচক্ষুষাঁৎ। 
নীলাচলশিরোরএং আত্মতত্ব-প্রকাশকং ॥ 
বদ্‌ যুয়ং বৈ হুরশ্রেষ্ঠাঃ সংসারং তরভুমিচ্ছথ । 
তদা কদাচিৎ পশ্বন্ত নীলশৈলশিরোমণিং ॥ 
পদ্মপুরাণে ব্রন্মাণৎ গ্রুতি শ্রীভগবদবাক্যম-_ 
শ্রঃতি-স্ৃতীতিহাস-পুরাণগোপিতং 
মন্মায়য় যন্নহি কম্ত গোচরং। 
প্রসাদতোমে স্তবতত্তবাধুন। 
. প্রকাশিমায়াস্তি সর্ববগোচরং ॥ . 


রে 5. আীভ্রীজগন্লাথ ও জীশ্রীগৌরা্। 


৮ পাপন জা শিলার দালিিশাশি সিল শালী সি পিল সত দিলশান উদসপলনজ ৯ লাসিলিপাতিসলণা সিলাসপিপাসটিলাসপ সিসি 


ব্রতেষু তীর্থেধু চ যন্দ্রদানয়োঃ 
পুণ্যং ষছুক্তং বিমলাতমনাং হি। 
. অহো নিবাসাল্লভতেহত্র সর্ধবং 
 নিশ্বাসবাসাঁৎ খলু চাশ্বমেধিকম্‌ ॥ 
তীর্ঘ-দর্শনদ্বারা আমাদের জ্ঞান, ভক্তি এবং মুক্তি, অমস্তই 
লাভ হইয়া থাঁকে; এবং যোগাদি - ছারা বেরূপভাবে 
হয়, তাহা অপেক্গণ তীর্ঘদর্শনে সহজভাবে লাভ হয়! 
. তন্ত্রযামলে ইন্দ্রছ্যন্বং প্রতি বশিষ্ঠবাক্যং-- 
ভারতে চোৎকলে দেশে ভূন্বর্গে পুরুষোন্তমে । 
দারুরূপী জগন্নাথো ভক্তানামভয়প্রাদঃ ॥ 
নরচেষ্টামুপাদায় আস্তে মোক্ষৈককারণঃ। 
তন্ঠোপভুক্তদানেন নরঃ পাপাঁৎ বিষুচ্যতে ॥ 
নাস্তি তত্রৈব রাজেন্দ্র স্পৃষটীষ্পুষ্টবিবেচনং । 
যস্য সংস্পৃষ্টমাত্রেণ যাল্ত্যমেধ্যাই পবিভ্রতীং ॥ 
নিশ্মাল্যদানাৎ পাপানি ক্ষয়ং যান্তি নৃপোত্তম | 
ভক্তিরুৎপদ্যতে পাপক্ষয়াদব্যভিচারিণ্ী ॥ 
_-ভক্ঞযা! বিজ্ঞানমাপ্োতি জ্ঞানান্মুক্তিরবাপ্যর্তে । 
তল্মাদ্‌ যা্েন নিশ্মাল্যদধানং হার থিজাতিয়ে ॥ 


ঞ 
স্বপাপ বনিক বিুিলদিতঃ। 
নিশ্দলজ্ঞান-সম্প্স্ততো। মোক্ষমবা সা ॥. 


প্রস্তাবনা | এই 


নদীয়াবিহারী প্রীগৌরাক্গদেব প্রত্যহ . জগন্লাথদশন 

করিতেন 
“আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায় |” 

আপনার দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবকে তীর্ঘদর্শনের মাহাত্ম্য 
শিক্ষা দ্িতেন। তিনি গরুড়ম্তষ্ভের নিকট দীড়াইতেন-- 
মণি কোঠার ভিতরে প্রবেশ করিতেন ন।। এস্থানে 
ঈৃড়াইয়া তিনি দর্শন করিতেন তিনি দেখিতেন ব্রজের 
শ্রীর্ষ্ণ অবতীর্ণ । এই মৃত্তি দর্শন কাঁলে তাহার চক্ষু হইতে 
বারিবর্ষণ হইত +_-এ পরিমাণে বারিবর্ষণ হইত যাহা পাঠক, 
বিশ্বাস করিবেন না? যেমন নর্দমার জল সজোরে নিক্ষিপ্ত 
হয়, এইরূপভাবে তাহার চস্ষু হইতে জল পড়িত। সেই 
চক্ষের জলে কুণ্ড হইয়াছে । চক্ষের জলে পাথর ক্ষয় হইয়া 
কুণড হওয়া কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারেন । শ্রীর্রীশৌরা্গ- 
দেব আপমি এইরূপ দেখাইয়া! তীর্ঘদর্শনের মাহাম্ম্য বিস্তার, 
করিয়াছেন। ভক্তিতে মন পরিকফাঁর হয়, ধোগের 
বারাও সেইরূপ হয়। অআুতরাৎ বেদান্তের, যোগে গু 
ভক্তি-ষোগে যে ফল হয়, তীর্ঘদর্শনে সেই ফল লাভ 
হয় ৃ ৮ 
মায়াদ্বারা আতুণ যে আরত হইয়। রহিয়াছে, তাহ্বর 
আর একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা দরকার মনে করিতেছি । সমন্ক 
 শান্ত্রেরই লক্ষ্য মায়ার নিবি করা, মায়া-নিরুত্তি হইলেই 
দুঃখের নিরভি' হয় ও আনন্দের উদ্ভব হয়। ' পুতরাৎ 


৬৮০৯৯ ০৯ি স্লিপ বস্তির 


১৩ জ্ীপ্ীজগনাথ ও শ্রীন্রীগৌরাঙ্গ । 


শাদা আলা এত ললাসিপিসপা নালা িলেপিলীপপিবসিল সিসি পা শিলা পিপল দস সিল পলাশ লালা পশলা লী রস 


মায়া যে কি তাহা বুঝাইবার জন্য বেদাস্তের একটী শ্লোক, 
উদ্ধত করা গেল, যথা 
“অজ্ঞানন্ত শক্তিদ্বয়মন্তি আবরণ-বিক্ষেপনামকং 1” 
অজ্ছানের দুইটী শক্তি-_-আবরণ ও বিক্ষেপ। অজ্ঞান 
'অথাঁৎ মায় । এক শক্তিতে (আবরণ শক্তিতে) সচ্চিদানন্দ- 
ন্বরূপকে আবরণ করিয়া রাখিতেছে--তাহাতে প্রেরুত 
আত্মার স্বরূপ বুঝিতে দেয় না। দ্বিতীয়টী বিক্ষেপ শক্তি-- 
তাহাতে এ জগৎ সৃষ্টি করিতেছে । প্রাথম শক্তি সমস্ত 
অলীক জগৎকে সত্পদার্থ বলিয়া গুতীয়মান করাইতেছে। 
এই মায়ার কথাই ভগবান্‌ শ্বীতাতে বলিয়াছেন-_ 
দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়! ভুরত্যয়া। 
মামেব ষে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ 
এই মায়ার কথাই চণ্তরীতে বল। হইয়াছে-_ 
তথাপি মমতাবর্তে মোহ্গর্ভে নিপাতিতাঃ ৷ 
. মহাঁমায়-প্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণঃ ॥ 
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগ্ধবতী হি সা 
বলাদারুষ্য মোহায় মহামায়া প্রধচ্ছতি ॥ 
তয়া বিস্মজ্যতে বিশ্বং জগর্দেতচ্চরাঁচরমূ । 
সৈষ। প্রসন্ন বরদ! নৃখাং ভবতি ুক্তয়ে ॥ 
সা বিদ্যা পরম! মুেহেতৃভূত! সনাতনী ।. 
ংসার-বন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥. 


"প্রস্তাবনা । ক ১১. 


নত 
জরীপ” সপ লি আপ পপ তিনি পর শপ পল বস হ্রাস সা সানা 


' এখানে বেদাস্তের অজ্ঞান? চণ্ডীর মহামায়া এবং গীতার 
মায় একই জিনিষ । বেদান্তের মায়া শক্তি দার আবরণ 
ও বিক্ষেপ জন্মাইতেছে। চণ্ডীতেও আমর বেই দুই শক্তির. 
কার্ধাই দেখিতেছি। কারণ যেনি মৌহগর্তে নিমজ্জিত 
করিতেছেন, [তিনি হুষ্টিও করিতেছেন! এই মহামায়! 
যে আমাদিখকে মোঁছেতে আরত করিয়। রাখিয়াছেন, 
সেই কথার প্রমাণ স্বরূপ রামপ্রসাদের একটি গাথের 
কয়েকটী পংক্তি উল্লেখ করিতেছি £--- 

মা আমায় ঘুরাবি কত । 
কলুর চোক ঢাকা বলের মত ॥ 


ভবের গাঁছে জুড়ে দিয়ে মা আমায় পাক দিতেছ অবিরত 
খুলে দে মা চোখের টুলি, হেরি তোমার অভয় পদ ॥ 

এখন আমরা মায়া বোধ হয় চিনিতে পারিলাম 
অঘটন-ঘটন-পটিয়লী মায়া এই মায়াতে আমাদিগকে, 
বহিমুখ করিয়া রাখিয়াছে, ভগ্গবন্ুখী হইতে দেয় না । 

বিষয়ানক্-চিত্তস্ত কৃষণাবেশঃ সুদূরতঃ | 

» বারুণীদিগ্গতং বস্ত ব্রজমৈন্দ্রীং কিমাপুয়াৎ ॥ 

যেমন পুর্ববদিগস্থ বন্ত পশ্চিমদিকে গমনশীল ব্যক্তির 
পাওয়া অমস্তব, সেইরূপ সংসারাসক্ত রি পক্ষে ঈশ্বর 
লাভ করা অনস্কব। 

কন্মযোগ, জ্ঞানযোগ্ধ ও ভক্তিষোগ ভ্রিবিধ রি 


১২ শ্ীত্রীজগন্নাথ ও প্রীর্লিগৌরক্ষি। 


'আত্মতত্ব বা" ভখবানকে লাভ করা যায়। ইহার কোনুগী 
ভাল, কোনুতী মন্দ তহি। বল। কঠিন অধিকারী ভেদে 
বাবস্থা ॥। তাই চৈতন্যচরিভাম্বত উল্লেখ করিয়াছেন-- 


ক লনপ লি পদ শিপ 


“যার যেই ভাব পেই সর্ব্বোত্বম | 
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তাঁরতম ॥* 
যিনি কর্্মযোগের অধিকারী, তাহার পক্ষে কর্মাযোগই 
প্রশস্ত, তাহাকে জ্ভানযোথ দিলে তাহার পক্ষে উপধুক্ত 
হইবে ন1। তাহ? দ্বারা, তাহার সাধনের সেরূপ উপকারও 
হুইবে না । এইরূপ ভক্তিযোগও যাহার পক্ষে উপবুক্ত নয়, 
স্বাহাকে উপদেশ দিলে নেরপ ফল ফলিবে ন।। সুতরা* 
'াহাঁর যে উপাদান তদনুলারে ধণ্ম হইলেই তাহার লাঁধ- 
'নের অনুকুল হয়, রুচির বঙ্গেও মিলে । এই জন্য রুচি 
অনুসারে ধন্ম নানারূপ হইয়াছে । 
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল-নানাপথযুষাং 
নৃণামেকে। গম্য স্বমসি পয়লামর্ণব ইব। 
 ক্ুচিপ্ন বিচিত্রতা অনুসারে 'ধন্ন গাধনের নানাপথ 
: হুইয়াছে_.কোনটা। সহঙ্গ, কোনটা কঠিন, কিন্তু গন্ত-স্থান 
শ্কই। নদী ধেমন নাঁন। পথ দিয়! আসে, কিন্ত এক সমুদ্রেই 
_গ্রিয়া সমস্ত সিলিভ হয়, ধর্দেরও সাধন নানা প্রাকার। 
বিভিন্ন মতে হইলেও, উদ্দেখ। সকলেরই এক এবৎ যখন 
রক্ত জ্বীন জন্মে, তখন পকলেই ' দেখেন থে, একমাত্র 


পরস্তবিনা। ১৩ 
ভগ্ববানই উপান্ত। |  শীচস্তরে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষপই 
নানুরূপ বিভিনতা দৃষ্ট হয়। কবীরের একচী দোহা এখানে 
উল্লেখ করিতেছি, তাহ? ঘ্বারা এ কথার ষমর্থন হইবে । 

এঁহি দেশমে মেরি ষাঁনা | 

যাহ! নেহি আপন! বেগানা 
যাহ] চক্র শুরয_ নাহি ভাওয়ে যাহ শোকতাপ নাহি পাঁওয়ে 
যাহা নেহি জমিন আঁনমান। । | 
যাঁহ। মিট গিয়া সব ধন্দা, - রাম রহিম এক বান্দা 
যাহা নেহি বেদ কোরাণ। ॥ 
(কবিরের দোহা ) 
তীর্ঘদর্শন কম্মকাণ্ডের অন্ুভূক্ত বল। যায়। 
অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কাধ্যং কর্ম করোতি যঃ। 
স সন্ম্যানী চ যোগী চন নিরগ্রির্ণ চাক্ত্িয়ঃ ॥ 
যোশীদের যোগ সাধন দ্বার। যাঁহ। হয়, নিক্ষাম কর্ম দ্বারা 
দেই ফল হয়। তিনি গৃহস্থ হইয়াও সন্ন্যাসীর ফললাভ 
করিতে পারেন। ্‌ | 
কন্মযোগ, জ্ঞানমোগ ও তক্তিবোগ্-_-ভগবান্‌ প্রাপ্তির 
যে ত্রিবিধ উপাঁয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহারও একটু আলোচনা 
হওয়। দরকার মনে করিতেছি । গ্রথমতঃ কর্মযোগটী কি 
তাহা বুঝবার চেষ্টা করা যাঁউক। কায়িক, বাচনিক, 
মানসিক তিন উপায়েতে আমাদের কর্মের অভিব্যক্তি হয়। 


হী পলা দর পর টা লক 


১৪. পরীত্রীজগরাখ ও ্ীত্ীগৌরাফ। 
এক - হিনাবে বলিতে .পাঁরি, ভক্তিযো ও জানযোগ 
কর্মেরই ফল, সুতরাৎ তাহাও তাহারই অঙ্গ । ষে দ্রব্য যাহা 
হইতে উৎপন্ন হয়, ভাহ! একই পদ্দার্থ। একটী দৃষ্টান্ত দ্বার! 
বুঝিতে চেষ্টা করি-_যেমন জখনাখের রীমৃস্থিদর্শন করিলে 
ভক্তি ও জ্ঞানের উদয় হয়। রীমুর্তিদর্শনটা কর্ম্ম, ভক্তি ও 
জ্ঞান তাহার ফল। আমি অন্রভোজন করিতেছি, অন্ন" 
ভোঁজনটী কর্ম, তজ্জনিত স্ফধানিরভি ও আনন্দ তাঁহার 
আনুনক্ষিক কল। .ক্ষুধানিবত্তি ও আনন্দ এই দুই ব্যাপার 
ক্ষর্পোর সঙ্গে সঙ্গেই হইতেছে, নুতরা* সেটীও কর্ম্মসৎজ্ঞার 
মধ্যে ভুক্ত। তাখার আর পৃথক বত! ন্াই। এইরূপে 
কায়িক,মানসিক, বাচনিক যে ভাঁবেতেই ভগ্ববানের উদ্দেশ্খো 
কর্ম করি না. কেন, কর্মের হেতুও কর্ম্মই বলী যাইতে 
পাঁরে। ভক্তি ও জ্ঞানকে বিশেষ করিয়া দেখাইবাঁর জন্য 
কর্ম হইতে এ দুঈটীকে পৃথক করির! ব্যাখ্যা করা-হইয়াছে। 
কর্ম দুই প্রকার--সকাম এবৎ নিক্ষাম। সকাম কশ্মেতে 
ভগবানকে কামন। করিয়া 'পুর্জী কর! হয়! যতদিন পর্য্যন্ত 
আকাঁক্ষা থাকিবে, অন্তর্িহিত কামনাবীজের মূলোঞ্পাটন 
না হইবে, ততদিন এইরূপ ভাঁবে কণ্ম করিতে ঘইবে। 
দুর্গোত্সবাদি পুজাতে উভয় রকমের ব্যবস্থাই দেখা যায়! 
আনঘ দেছি-পুত্রৎ দেহি” ইত্যাদি বলিয়া পুজা করা হয়, 
' আবার নিক্ষাম ভাবেও পূজ। করা হর ! চণ্ডীতে ইহার দুহটী 
'কষ্টান্ত আছে ও 84 


প্রশ্তাৰনা । ৃ ও ১%. 


শি লোঞরাএিন্রন্ পন্য পবা প্রি আস ০ শাক পাত 


স্ুরথ রাজ কামন। করিয়। পুজা করিয়াছিলেন; আবার 
বৈশ্বা অমাধি নিক্ষামভাবে পুজা করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়া". 
ছিলেন। সাঁকার উপাপন। ও বৈদিক কর্ম সমস্তই কন্মকাণ্ডের 
অন্তভূক্ত কর। হইয়াছে! যতদিন পর্ধ্যস্ত মানুষ জবান ও 
ভক্কিযোগের অধিকারী না হয়ঃ" ততদিন পর্যন্ত পাকার 
উপারন। করিয়া মন নিম্মল করিতে হইবে। মন নিন্মাল 
হইলে জ্ঞানযোথ এবৎ ভক্তিযোগের অধিকারী হইবে। 
আীমভ্ভাগবতে একাদশ ক্কন্দে_ 


যাঁবন্ন জাঁয়েত পরাবরেহস্মিন্‌ 

বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তিযোগঃ | 
তাবৎ স্থবেয়ুঃ পুরুষস্য রূপমূ 

কম্মীবসানে প্রযতঃ ম্মরেত ॥ 


যে পর্য্যন্ত জগন্ময় ভগ্নবানেতে পুজ1 করিতে না পারিবে, 
ততদিন পধ্স্ত ভগ্নবানের নারির পুজা করিতে 
হইবে । 

উপালনার প্রথম আস্তে স্কুলের উপাঁননা করিতে 
হইবে ।* এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই সুক্মরূপের 
অধিকারী হইবে, ভখন মানদে পুজা করিতে হইবে। 
অবশেষে নাম এবং রূপ কিছুই থাকিবে না এবং কর্ম্েরও 
কোন প্রয়োজন থাকিবে না! সেইজন্য ভগৰান্‌ গীত্ভার. 
'ষষ্ঠাধ্যায়ে বলিক়াছেন-- 


১৬ শ্রীশরীন্রগন্ধাথ ও শ্রী্রীগৌরাঙ্গ | 


শপপ্িক ৮ পা পিপল এসি রি ছি সর ্ইপ্্এওসসল উ 


আরোকুক্ষোু্নের্ষোগং কর্ম কারণষুচ্যতে | 
 ধোগারঢস্ত তন্তৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ . 
কামনার মুলোত্পাটনের এধান উপায় নিক্ষাম কর্ম 
করা । নিক্ষাম কম্ম করিলে তাহার আকাঁজ্ষ। থাকে না, 
সুতরাং তাহার পুনরারভি নাই। অতএব, মানুষ কম্মদ্বারাহি 
মোক্ষলাত করিতে পারে। 
“যুক্ত কর্্মকলং ত্যক্তা শান্তিমাপ্পোতি নৈষ্ঠিকীম্‌। 
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো৷ নিবধ্যতে ॥৮ 
ৃ ( গীতা---৫«ম অধ্যাস় ) 
ফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া! যিনি কন্ধম করেন, 
সিনি পরম শান্তি লাভ করেন; কিন্তু শীহাঁর বলবতী 
কামনা ভিতরে রহিয়াছে, অথচ কশ্মত্যাগ করিয়াছেন, 
তিনি কশ্ম না করিয়াও সংনার বদ্ধ হইয়া থাকেন । স্ুুতরাৎ 
নিক্ষাম ক্র ভগবত্-প্রাপ্তির প্রধান উপায় !. আমাদের 


এ ক্ষেত্রে তিনলি বিবয়ের কেনিটি বিস্তারিত বর্ণনা করিবার 
ভিপ্রায় নাই। কেবল সামান্তরপে একটু আভাষ দিয়! 
নাওয়া সাত্র। দাকার উপাদনা করিয়াও পরে ভক্তি এবং 
জ্ঞানের উচ্চ সোপানে আরোহণ করা বায়। . ভক্তপ্রবর 
রামপ্রসাদ্দের একটী ' গানে বিশেষরূপে তাহা প্রকাশিত 
হইয়াছে । রামপ্রসাদ প্রথমতঃ মায়ের মু্তি পুজা দ্বার 
তাঁহার ভঙ্গন আরম্ভ করেন। তীহার প্রাথমিক গান 
'আকল : পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, গ্রাথমত্তরে ' বিবেক 


প্রস্তাবনা । | ১৭ 


বৈরাখ্যকে অবলহ্গন করিক়া তিনি 'বিধিমার্গে ৮৪ 
অচ্চনা করিতেন-- 
“মন, তুমি কৃষিকাজ জান নাঃ 
এমন মানব জমি রইল পতিত, 
আবাদ করলে ফল্ত সোনা 1৮ 
' এই গানটী দ্বার। বুঝা যায় যে তিনি প্রথম স্তরে বিবেক 
অবস্থায় মনকে সাংসারিক কাজ হইতে ছাড়াইয়া নির্বি 
মার্গে নিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তঙ্পর মুর্তি পুজার 
অবস্থ। শেষ হইলে মানসপুজার অধিকারী হইলেন। সে. 
অবস্থার একটী গান উল্লেখ করিতেছি-_ 
ধাতৃপাষাণ মাটীমুর্তি কাজ কিরে তোর ঘে গঠনে, 
তুমি মনোময় প্রতিম। গড়ি বসাও হৃদি পল্মাসনে | 
আলোচাল আর পাকা! কল! কান্ত কিরে তোর আয়োজনে, 
তুমি ভক্তিন্ুধা খাওয়াইয়ে তারে তৃপ্ত কর আপন মনে।.. 
মেধ ছাগল মহ্ষা্দি কাজ কিরে তোর বলিদাঁনে, 
তুমি জয় কাঁলী জয় কালী বলে বলি দাও ড় রিপুগণে | : 
তংপরে ইহা অপেক্ষা আরও উচ্চ লোপানে উঠিলেন-_ 
এই নি বারা বুঝিতে পাঁরিবেন-- রর 


মন তোর এই ভ্রম গেল না, 
রালী কেমন তায় চেয়ে দেখুলি না; 


১৮ 


র্ীগ্াথ ও ্রীপ্রীগৌরা্। 


০৪ 


মিস্পািসিশি 


০5 পোলা সদলি পিসি পো শী চেলসি ্ঃ 


ওরে ব্রিসভূবন যে মায়ের মুভি, জেনেও কিমন তাও জান না! |] 
তবে কেমনে ক্ষু্র মুক্তিতে কর্তে চাঁও তার অর্চনা । 
্‌ জগতকে সাজাচ্ছেন যে ম! 
দিয়ে কত রত্ব ঘোনা 
ওরে কোন লাঁজে সাজাতে চাস্‌ তায় দিয়ে ছার 
্‌ ডাকের গহনা । 
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন ষে ম 
স্থমধুর স্খাদ্য নান! 
ওরে কোন লাজে খাওয়াতে চাস্‌ তায় আলোঁচাঁল 
আর বুট ভিজানা | 
জগতকে পালিছেন- খে মা 
সাদরে তাও কি জান ন। 
ওয়ে কেমনে দিতে চাস্‌ বলি মেষমহিষ আর ছাগলছানা। 


আবার রামগুপাদ গারিতেছেন-_- 
শয়নে প্রণাম জ্ঞান নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান । 
ওরে ন্গর ফির মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যাষা মালে ॥ 
যত শোন কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে। 
. ক্কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে ॥ 
কৌতুক রামপ্রসাদ রটে ব্রক্মময়ী সর্ববঘটে | 
:-*. ওরে আহার কর মনে কর আহিতি দেই শ্যামা মারে ॥1 


প্রস্তাবনা! | সাজ 


রামপ্রপাদ বেদ বেদান্ত কিছুই.পড়েন নাই কিন্ত বাধন! 
দ্বারা মাহা লাভ হইতেছে, তাহ! অক্ষরে অক্ষরে শান্তর সঙ্গে 
মিলিয়। যাইতেছে! এই গানদী-_ ্‌ 

যজ্জুহোসি যদক্বীসি ঘৎ করোধি দর্াসি য। . 

যত তপস্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুত্ব মদর্পণং ॥ (গীতা) 

ইহারই অনুবাদ মাত্র ।. 

ব্রক্মার্পণং ব্রঙ্গ হবিঃ ব্রহ্মা ব্রক্ষণ। হুতম্‌ । 

ব্রদ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম-সমাধিনা ॥ 


এই উভয় শ্বোক দ্বার? ষে ত্রন্মজ্ঞানের ভাব প্রকা৪৩ 
করিতেছে, রামগ্রসাদ তাহা অনুভূতিতে বুঝিয়া গানে 
প্রকাশ করিয়াছেন । সুতরাং তাহার গান আর শাস্ত্র একই 
কথা প্রকাশ করিতেছে; র্লামরুষ্ণ পরমহত্সদেবের কথা! 
আলোচনা কহিলেও আমরা তাহাই দ্রেখিতে পাই । তিনিও 
নিরক্ষর ছিলেন; কিন্তু সাঁধন হবার! সমস্ত শান্ত্রতত্ব অনুভূতি 
করিয়াছিলেন | বু শান্তর পড়িয়াও পগ্ডিতের। যাহ। ব্যাখ্য। 
করিতে পারতেন না, তিনি তাহা অতি সহজ ভাষায় 
ভক্তের হদয়ঙ্গম করাইয়া দিত্তেন | আতরা" সাধ্নাই অমক্ত 
পাণ্ডিত্যের মূল। 

এখন দেখুন বাঁ মূর্তি-পুজ হইতে আরম্ভ করিয়ী ভক্তির 
মধ্য দিয়া রামপ্রপাদ ক্রমে জ্ঞানের চরমশীমার উপনীত 
হইয়াছেন। “সব্ধৎ খবন্দিদৎ প্রঙ্গ" এই পূর্ণ ব্রন্ম জ্ঞান তখন 


ই. শীপ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ । 


সন 
র্‌ 


তাহার স্বদয়ে ছদয়ে উপলন্কি হইয়াছে । সাকার পুজী হইতে . 
ভক্তি এবং জান, এবং কর্ম হইতেও ভক্তি এবং জান উভয়ই 
পাওয়া গ্লেল। সুতরাৎ নিক্ষাম কম কেবল কর্ম্মতেই নিবদ্ধ 
নহে, ইহা ভজনের চরমসীমায় লইয়া যায় ' কর্ম আমরা 
এইরূপ বুঝিলাম। ভক্তি ও জ্ঞানের বিষয় কিছু আলোচনা 
করা যাউক। 

ভক্তি ত্রিবিধ--বৈধী ভক্তি, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ও পরা" 
ভক্তি । এই পরাভক্তি আবার গাঢ় হইলে তাহা! €্রম নামে 
অভিহিত হয়। 


“্রুতি গাঁড় হইলে তার প্রেম নাম কই ।” 
( চৈতন্যচবিতামূত ) 


ভক্তি নবধ। 
শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ঠোঃ স্মরণং পাঁদসেবনং ॥ 
'আচ্চনং বন্দনং দাস্তং সখ্যমাত্মনিবেদনয্‌ ॥ 


প্রথমে যে বৈধী ভক্তির কথা বলা হইয়াছে--এই 
নববিধা ভক্তি তাঁহারই অঙ্গীভূত এই বৈধী ভক্তি নয ভাগে 
_ বিভক্ত হইয়াছে । ইহার এক রি ভাব নিয়া এক একজন 
. ক্কৃতার্থ হইয়াছেন । 

শ্রীবিষ্ঠোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভ্বদ্‌ বৈয়াসকিঃ কার্ভনে ূ 
_. প্রহলাদঃ প্মরণে তদজ্হিভজনে লক্ষমীঃ পৃথুঃ পুজনে .॥ 
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নারে হা ১১০০০ ০৯০11৮৮-১৬ 
অন্তুরঃ লন কপিপতিরদ্ ন্তেহথ. স্যহনঃ টি 


্ব্া্নিধেদনে বলিরভূৎ কষ্টাপ্তিরেষাং পরমূ ॥. 


€ রায় রামানন্দ সংবাদ )। 


শ্লীবিষণুর- গুণকীর্ভন শ্রবণ দ্বারি! পরীক্ষিৎ মুক্ত হইয়া- 
ছিলেন, কীর্তন করিরা বৈয়াসকি মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, 
প্রহলাদ নাম স্মরণে, লক্ক্ীদেবী তাহার পাদপদ্ম লেবনে 
এব পুখুরাজা। পুজা করিয়া, অক্রুর স্তন্তি-বন্দনা করিয়া, 
হনুমান দাপ্য ভক্তিদ্বার?, অর্জুন লখ্যে এবং বলিরাজ। 
সর্ধন্ব নিবেদন করি! শ্রীরুঞ্ককে লাভ করিয়াছিলেন। 
পুর্ববোক্ত প্লোকে মহারাজ অন্বরীষের নাম নাই ঃ কিন্ত 
ইনি একজন পরম ভক্ত, ভগবত লেবাই ইহার প্রাণ।. ইনি 
বিধি-সেবাছার নিঙ্ি লাভ করিয়াছিলেন-ইনি ভক্তি 
প্রভাবে মহথি দুর্ধবাপার দর্প চুর্ণ করিয়াছিলেন । ইহার 
সম্বন্ধে শ্রীমদৃভাগ্নবতে বাভা উল্লেখ স্াছে, তাহা নিল্ে 
লিখিতেছি-_ 
স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োবণ্চাংমি বৈকুষ্ঠগুণানুবর্ণনে |. 
করো ভুরেমন্দিরযার্জনাদিযু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথো- 
ূ য়ে ॥ 
যুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে. দৃুশো তদ্ভূৃত্যগাত্রস্পর্শেহঙ্গসঙ্গমম্‌ ৷ 
দ্ৰাণঞ্চ তৎপাদ-লারোজশৌরতে জীমতুলদ্যা রসনাং 
.তদর্পিতে ৪ 


কই পীপ্ীজগরাথ 2 জঈীীগৌাঙ্গ । 


সপ লাগান পসরা লা শি জাল স্পস্ট শাল লা রী শিলা লাস তস্সিপাস্দ লী 


পা হুরেঃ ্রপদানুসর্পণে শিরোহৃধিকেশ-পদাভি- 
বন্দনে । 
কামঞ্চ দাস্যে নতু কামকাঁম্যয়া ষথোভমঃল্লোকজনাশ্রয়া 
রাতিঃ ॥ 


নুতরাৎ 'বৈধীভক্তি ক্রমিক উন্নতির দারা দাঁন্য, পথ্য 
এবৎ আত্ম-নিবেদন পর্যন্ত পৌছিয়াছে। দান্য, সখ্য ও 
আত্ম-নিবেদন, এই তিনটী প্রেমভক্তির অন্ততূক্তি। বৈধী- 
ভক্তি যখন চরমসীমায় উপনীত হয়, তখন প্রেম রাজ্োর 
আভাষ আনে, তখন কতক প্রেম কতক ভক্তি এই ভাবে 
স্তড়িত থাকে! এই জন্যই বোধ হয় এই তিনটীও বৈধী 
ভক্তির শ্রেণীভুক্ত কর হুইয়াছে। ভক্তির ক্রমিক বিকাশ 
স্রীত্রীরার় রামানন্দ ও শ্রীস্রীভমহাপ্রভূর স্বাদে বিস্তারিত- 
রূপে লেখা হইবে । এখানে আর সেবিষয়ের বিশেষ 
আলোচন। নিশ্রয়োজন। ভক্তির প্রথম অবস্থায় শ্রবণ কীর্তন 
ঘ্বারা আরম্ভ হয়। ভক্ত যখন প্রেম রাজ্ে গিয়া পড়েন, 
তখন ভক্ত আর বিধির অধীন থাকেন না। একেবারে 
'চরমসীমার একট শ্লোক উদ্ধত করিতেছি_এই নাকে 
নামের মহিমাও কীভিত হহয়াছে। 


এবং ত্রতন্বপ্রিয়-নাম-কীর্ত্যা জাতানুরাগ। দ্রুতচিত 
জানতে রোঁদিতি রৌঁতি গায়ত্যুন্মাদবন্‌ নৃত্যতি 
লোকবাহাঃ | ইত্যাদি 


প্রস্তাবনা টা ও 2 ২৩ 
মৃরারিগুপ্তের একী গান উদ্ধৃত ত করিতেছি, তাহা 
দারাও প্রেমেতে মানুষকে কি করিয়! তোলে তাহা রুঝিতে, 


পারিবেন। খাঁনদী এই-. 


সথি হে, ফিরিয়া অপন ঘরে যাঁও। 
জীয়ন্তে মরিয়া! যে আপনারে খাঁইয়াছে 
তারে তুমি কি আর সুধাও | 
নয়নপুতলী করি লইন্ু মোহুন বূপ 
হিয়ার মাঁঝাঁরে করি প্রাণ । 
পিরীতি আগুন স্বালি  সকলি পোড়ায়নু 
জাতি কুল শীল অভিমান | 
না জানিয়! খুড লোকে কত কি না বলে মোকে 
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে । 
আজোতের বিথার জলে এ তনু ভাসায়নু 
| কি করিবে কুলের কুদ্ধুরে | 
খাইতে শুইতে আর নাহি লয় চিতে 
কানু বিনে আন নাহি ভাঁয়। 
মুরারি গুপ.তে কহে পিরীতি এমতি হু'লে 
তার গুণ তিন লোকে গায়। - . 
এই গানটী দ্বারা। ভক্তির একটা অবস্থা বণিত হইন্তেছে। : 
বৈষ্ণব শাস্রকারগণ এই অবশ্থাকে প্রেমের অবস্থা বলেন /. 


হজ -- - রীশ্্রীজগরাখ ও প্রীপ্রীগৌরাঙ্গ। 


কাপলাপীলিস লিসা হতাদাপা পিপি পপাপাপাপীিপাপপিপিপাপাপিপাপাা্িলাস্পাপাশপাপাপাপাশপসাপা পপি মলা সিলী পলা 


ভীহাদের মতে প্রেমের স্থান জ্ঞানের 'উপরে। শ্রীমদ্‌- 
ভাখবতেও জ্ঞানের অবস্থার পরেই প্রেমের অধিকার বর্ণিত 
হইয়াছে। শুকদেব যখন জ্ঞানের পুর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয্লাছেন, 
তখন বেদব্যাব. তাহাকে খোপী ধর্ম বলিবার উপযুক্ত পাত্র 
ৰলিয়। মনে করিধাছিলেন। আবার বেদান্তমতে জ্ঞানেরই 
শ্রেষ্ঠত্ব নির্ীত হইয়াছে । এ বি্ষিয়ে তারতম্য করিবার 
অধিকার আমার নাই--প্রয়োজনও নাই । তুলসীদাস জ্ঞান 
ভক্তির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন_-জ্ঞাঁন পিতা, ভক্তি 
মাতা, ইহার কে বড়, কে ছোট কিছুই বলিতে পারি শী 
জ্বীন পিতারি, ভক্তি মাতারি, ভুনেো। পাল্লা ভারী। 
ভুলসীদাস একজন পরম ভক্ত। ইহাঁর একগি দোহা উল্লেখ 
করিতেছি, যাহা দ্বার! বৈধী ভক্তির অনেকট! আভাষ 
পাওয়া যাইতে পারে 1--. 


হরি সে লাখি রহরে ভাঃ 
( তেরি বিগারা ) বমেত বমেত বনি ষাই। 

রাঙ্কা তরে বাঙ্কা তরে তরে স্থধন কষাই 

সুয়! পড়াকে গণিকা তরে তরে মীরা বাই। ॥ 
দৌলত দুনিয়া মালখাজান বেনিয়া বয়েল চড়াই 
এক বাৎমে ঠাণ্ডি হো! যায় খোঁজ খবর নাহি পাঁই 
শ্রইস1 ভরৃতি কর ঘট ভিতর ছোড়ে কপট চতুরাই 
সেবা বন্দনা অউর দীনতা সহজে মিলয়ে গৌঁসাই । 


প্রস্তাবন] |... 7. ৯. 


শন শর পরিসিএনি ও সী সস পপি শফিক ০০ 


:. তুলসীদাঁদ- ভগ্নবানের-দাস্য ভাবের ভক্ত ছিলেন। যেমন 
ব্রেতাযুগে হনুমান শ্তরীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন; তুলসী-. 
দাঁদেরও লেই . ভাব, ইনিও শ্রীরামচন্দের ভক্ত ছিলেন। 
হনুমান ইহার গুরু এইরূপ জনপ্রবাদ আছে। প্রাহ্নাদ, 

অন্বরীষ, বলি, অর্ভুন-_ইছার। নববিধ! ভক্তির ভাব 
লইয়াই রুতার্থ হইয়। গিয়াছেন। কথিত হইয়াছে তন্মধ্যে 

অশ্বরীষ পঞ্চেন্সিয়ের সেবা দ্বারা, প্রহ্লাদ দাস্য ভক্তি দারা, 

বলি আত্মনিব্দেনে, এবং অজ্ছন. সখ্যে ভখবানকফে লাভ 

করিয়াছিলেন । মহাপ্রভূগণের ভিতরেও অনেকে বৈধী- 

ভক্তির ভাবের সেবা করিতেন--তন্মধ্যে প্রধান ছৃষ্টান্তের 
স্থল হরিদাপ। তিনি কেবল হরিনামকীর্ভনের দ্বারাই 

সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন । মৃত্য পর্যন্তও তিনি 

বিধি-ত্যাগ করেন নাই-ইহার উদ্দেশ্য তাহার নিজের 
উদ্ধারের জন্য নয়, জীব শিক্ষার জন্ত। নাম জপিয়া তিনি 

নামের মাহাত্বয বিস্তার করিয়াছেন-- দেখহিয়াছেন নামের 

কি অদ্ভূত শক্তি; ইহা কেবল পাঁপ হুরণ করে তাহা নয়, 

প্রেমও আনিয়া দেয়। বিধিশার্গ অবলম্বন করিয়া তিনি 

রন্ত্্*খ লাভ করিয়াছিলেন, এজন্য তাহার নাম ক্রজ্জ- 

হরিদাঁদ বলিয়। খ্যাত হইয়াছিল । নামের দ্বারা থে প্রেস 

হয়, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী গাঁন উদ্ধৃত করিতেছি! 

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম । : 
কাপের ভিতর দিয়া -- মরমে পশিল গো 


রী | প্রীশ্ীজগন্নাথ ও শিরা । | 


শন পদ তপন তা লো পল ভাসি পরা মরন শ্রী হা পিল রত পি ২ পপ লাল ও রা 


আকুল করিল' মোর € প্রাণ | 
নাহি জানি কত মধু শ্যাম নামে আছে গো! 
বদন ছাড়িতে নাহি পাঁরে। 
জপিতে জপিতে অঙ্গ অবশ করিল গো 
কেমনে পাইব সই তারে । 
এই গ্ৰানটী দ্বার। বুঝিলাম নামই প্রেমের পথ-প্রদর্শক, 
অকুল নমুত্রে প্রবতার। । 
এই নাম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে মহাপ্রভু শ্রীগৌরা্গদেব যেরূপ 
বলিম্ীছিলেন, তাহা চরিতান্ধত গ্রন্থে লেখা হইয়াছে, 
তাহ! পাঠকবর্গকে শুনাইতেছি । 
সাধনমার্গের প্রথম সোপানে আরোহণ করিতে হইলে 
নাম একমাত্র সন্ল, তাহার প্রমাদ স্বরূপ শাস্ত্র উল্লেখ 
করিয়াছেন ।, | 
হরের্দাম হরের্শাম হরের্নামৈব কেবলং । 
কলৌ' নাস্ত্যেব নাক্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিবন্যথ] ॥ 
তৎপর, কেবল নাম করিলে হইবে না, কেমন করিয়া 
নাম করিতে হইবে, তাহ। বলিতেছেন-- 
তৃণাদণি গুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণটন! । 
অমাঁনিন! মানদেন কীর্ভনীয়ঃ সদ। হরিঃ ॥ 
-.. নিজকে তৃণ হইতে ক্ষুদ্র মনে করিতে হইবে, বৃক্ষ 
হুইতেও নহিষ্ণু হইতে হইবে, অমাঁনী হইতে হইবে, এবং 


% 
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অপরকে মান দান করিতে হইবে--এই 'ভাবে নাম করিলে. ." | 
হরিনামের প্রকুত ফললাভ হইবে 
নাঁম সংকীর্ভন হইতে সর্ধবানর্থনাশ । 
সর্বশুভোদয় কৃ্ণে প্রেষের উল্লাদ ॥ 

_ মহাঁপ্রভূর নিজকৃত শ্লোক । 
চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাঁদা বাগ্রিনির্ববাপণং | 
চেতঃকৈরব-চক্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনমূ। 
আনন্দান্ুধিবর্দনং প্রাতিপদং পুর্ণানতা স্বাদনমূ। 
সর্বাজ্মক্পনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্চমংকীর্ভনম্‌ ॥ 


বৈধী-ভক্তি এবং প্রেমভক্তি উভয়েরই একটী ছুইগী 
দষ্টান্ত উল্লেখ করিলাম । জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সন্ধে কিছুই : 
বলা হয় নাই ! এই উভয় ভক্তির মধ্যন্থলের থে অরস্থা» 
তাহাই জ্ঞানমিশ্রা। ভক্তি। এই অবন্ডা। পথ্যন্তও? ভক্ত একেবাক্ে 
আত্মহারা হয় না, জীয়ন্তে মরে না, আঁমিত্ব একেবারে। 
বিলুপ্ত হয় ন। এই অবস্থায় ভক্ত কখনও প্রেমেতে বিহ্বল 
হয়,.আবার তাহাকে বিধির নক্কারেতে জাগাইয়া রাখে ।. 
জ্জানভিশ্রা ভক্তির দৃ্তীস্ত খুব অর্পই আছে। রায় রামানন্দ 
সংবাদে জ্ঞানমিশ্রা! ভক্তির একটী শোক উল্লিখিত | 
হইয়াছে এ র 

্ন্মতূতঃ প্রসন্নাত্ব। ন শোচতি ন কাঁজ্ষতি। 

পমঃ সর্বেষু ভূতে মদ্ভক্তিৎ লততে পরাং ॥. (গীতা) 


সি . রীত্রীভগন্লাথ ও জীশ্্ীগৌয়া |. 


টপ সস সপ ্্্র্স্বসসপপ্জিনসদর রান লান ্া ৯ পা 


_ র্ধভূতেতে ব্রন্মজ্ঞান, সদণ প্রবন্নচিত, কোন ছুঃখ ব 
আকাজ্ছা থাকে না, সমস্ত প্রাণীতে সমজ্ঞান হয়। ইতঃপর 
পরাভক্তি লাঁভের অধিকারী হয়; 
ইহার পরস্তরেই ভক্ত একেবারে ডুবিয়া যায়,--.তাই 
সুরারি গুপ্ত বলিয়াছেন_- 


“আোতের বিথাঁর জলে এ তনু ভাসায়নু, 
কি করিবে কুলের কুদ্কুরে 1” 


এই মন্মে চণ্তীদানেরও একটী গান উদ্ধত করিতেছি-- 


বধু তুমি সে আমার প্রাণ ! 
দেহ মন আদি তৌহারে সপ্পেছি 
কুল শীল জাতি মান ॥ 
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া 
যোগীর আরাধ্য ধন | 
_ গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীন 
না জানি ভজন. পুজন ॥ / 
পিরীতি রদেতে . ঢাঁলি তনু মন 
-.: দিয়াছি তুহারি পায়। 
তুমি মোর পতি .. - তুমি মোর গতি 
মন নাহি আন ভায় ॥ 


প্রস্তাবনা । নী ্া ২৯.. 


সপ পিস গ্রাস লস্প্রশিসোপিা লিল শি্িশিশী শী দিত শালী? পীপিদিলা শশার ত লা পরা টিলার 


কলক্কী বলিয়৷ ডাকে গ সব লোকে 
তাহাতে নাহিক দুঃখ । 

তোঁমারি লাগিয়। কলঙ্কেরি হার 
গলায় পরিতে স্থুখ ॥ 

সতী ব। অসতী, তোমাতে বিদিত, 
ভাল মন্দ নাহি জানি। 

কহে চণ্তীদাস, পাঁপ পুণ্য সম 
তোঁহারি চরণ খাঁনি ॥ 

নিধু বাবুর গানে আছে-- 


ননদিনী বলগে নগরে নগরে । 
ডুবেছে রাই রাঁজনন্দিনী কৃষ্-কলম্ব-সাঁগরে ॥ 
কাজ কি বাসে, কাঁজ কি বাসে,কাজ কিবা সে গীতবানে। 
সে যাহারে ভালবাসে, সে কি বাসে বাঁ করে ॥ 
কাজ কি গোঁকুল, কাজ কি গোকুল, ব্রজকুল সব হ্উ্ক 
প্রতিকূল! 
অঞ্ম সপেছি গো কুল অকুল কাণডারীর করে ॥. 
উগ্রমের চরম সীম। রাধা-প্রেম। রাধা নিজে ভক্ত- 
স্থানীয়া হইয়া! কিরূপ ভাবে ক্ুষ্ণপ্রেমে উম্মাদিনী হইতে হয়. 
তাহা নিজে উন্মাদিনী হইয়া দেখাইয়াছেন! কেব্ল 
উদ্মাদিনী নয প্রেমে যে মরিতে হয়, তাহাঁও দেখাইয়াছেন। 
ক্লু বিরহ প্রেমের চরম সীমা । কৃষ্ণ বিরহের মুশ্ম,র দাঁছে, 


৩৩. আীত্রীজগরান ও উীতীগোরাঙ্গ 


রাইয়ের ষেকি দশা হইয়াছিল তাহা চশ্ডীদস এইরপে 
বর্ণনা করিয়াছেন । 


বিরহ কাঁতরা বিনোিনী রাই পরাণে বাঁচে না ঝাচে। 
নিদান দেখিয়া আসিনু হেথায়, কহিনু তোহারি কাছে। 
যদি দেখিবে তোমার প্যারী, 

চল এইক্ষণে রাধার সপথ. আর না করিও দেরী | 
কালিন্দীপুলিনে কমলের সেজে রাখিয়া রাইয়ের দেহ, 
কোন সখী অঙ্গে লিখে শ্যাম নাম, নিশ্বাস হেরয়ে কেহ । 
কেহ কহে তোর বিঁধুয়া জাসিল, সে কথ! শুনিয়া কানে 
মেলিয়া নয়ন, চৌদ্িশে নেহারে- দেখিয়া না সহে প্রাণে । 
যখন হুইনু যমুনা পাঁর ছেখিনু সখীরা মেলি-- 

বমুনার জলে রাখে অন্তর্জলে রাই দেহ হুরি রলি। 
দেখিতে যদ্যপি সাধ থাকে তব ঝাঁট চল ব্রজে যাই 
বলে চণ্তীদবাস বিলম্ব হইলে আর না দেখিবে রাঁই। 


শ্ীগৌরাঙ্গদেৰ রাঁধাভাবেতে এই ক্রঞ্চবিরহন্দেন! 
যেকি জিনিষ তাহা নিজে রাধা হইয়া প্রত্যক্ষ দ্ষ্টা্ড দ্বারা 
দেখাইয়াছেন। তীহাঁর দেই বিরহের ভাব দেখিলে, এবং 
তাহার দেই বিরহিনীর ছুঃখপুর্ণ মুখ দর্শন করিলে অমস্ত 
“ভক্তের হৃদয় দেই দুঃখে ফাটিয়া বাইিত। গন্তীর। লীলায় 
এ বিষয় বিস্তারিত বর্ণিত হইবে। 


প্রস্তাবনা | রর | ২. 2৯ 


বাসন সপ লী পপি লীলা শি পচ লিপি লিন লা আপোস পিল পা শাল পার পি লললীন করলি লী লো শপ এজ সি ছিলি শী স্টিল সদরী তিন দল 
১ 


এখন জ্ঞান সন্থষ্ধে কিছু আলোচনা করিব । জ্ঞান, 
বলিতে এখানে আহ্বতত্বজ্ঞান আলোচনা করিব | জ্ঞান, 
হৃদয়ের একটী বত্িবিশেষ ; ইহা দ্বারা পরমাত্থাবূপী 
পরমেশ্বরকে জান] বাঁয়। যতদিন পর্য্যন্ত এই জ্ঞনিলাভ না 
হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের হদয়স্থিত পরমর্রঙ্গ 
পরণাত্বাকে জানিতে পারিব না। এখন ইহাকে উদ্বোধন 
করাই জীবের গুধান কর্তব্য । পুর্বে লিখিয়াছি-- 

“প্রয়োজনস্ত তদৈক্য-প্রমেয়-গতাজ্ঞান- 
নিবৃত্তিঃ ততস্বরূপানন্দাবাপ্তিশ্চ 1৮ 

বেদাস্তবিদ বেদান্ত লিখিতে গিয়া তিনটি বিষয়ের . 
প্রথমত আলোচনা করিয়াছেন বিষয়, অন্বন্ধ, প্ায়োক্ষন | 
জীবব্রদ্ষৈক্যৎ শুদ্ধচৈতন্তৎ প্রমেয়*। জীব এবং ব্রঙ্গের 
একভ্ব, অর্থাৎ জীব এবং ব্রহ্ম যে এক বস্তু তাহা প্রমাণ 
করাই বেদান্তের বিষয় । বোধ্য-বোধক-ভাবঃ নশ্বন্ধঃ। গ্রাশ্ছের 
সহিত ত্রন্মের বোধ্য বোধকভাব-নন্বন্ধ । 

জীব্ব্রদ্দে. একত্বের গ্রতিবন্ধক অজ্ঞানের নিরৃভি একৎ 
তথম্বরূপ অধ ত্রশ্মের স্বরূপ যে আনন্দ তাঁহাকে লাভ 
করাঁ_এই প্রয়োজন । জীবের ত্রত্ব লাঁভ--ইহা! জীবের 
প্রধান লক্ষ্য । কিন্তু সেখানে পৌছিতে খ্বেলেই প্রাতিবন্ধক- 
স্বরূপ যে অজ্ঞান রহিয়াছে, তাহাকে সরাইতে ন। পাঁরিলে 
লক্ষিত স্থলে পৌছা যায় না। যদিও আমার অজ্ঞান 
নিরত্ির কোনও প্রয়োজন ছিল না, কিন্ত গ্রাতিরো ধীকে 


৩২ .  স্ীপ্রীজগনাথ ও শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গ। 


ঁ 
কাপ দর পিল সপপিকা অনিক পরা আপি লা বিল পণ পরা সিল পি লিপ পন লা পপর ঠা আজ 4 রর প৮লা পিপাসা জলসা শা দত সিটি না পুল 


নিরভি করিতে না পারিলে, উদ্দেশ্য সাধন হয় না; 'কাজেই 
অজ্ঞানের নিরত্বিও প্রয়োজন হইয়া উঠিল । যেমন কোন 
রাজা যদি অন্য কোন রাজার সম্পদ্ভি গ্রহণ করিতে চাঁন, 
তাঁছ হইলে রাজ্যাধিকারই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য; বিরোধীয় 
রাজাকে পরাজিত করিতে না পারিলে, রাজ্য হস্তগত 
হয় না, অুতরা* প্রাতিছন্দীর পরাজন্ন প্রয়োজন হইল। 
এখানেও সেইরূপ অজ্ঞানই আমার প্রতিদছন্দী, তাঁহাকে 
নিব্রভি করিতে না পারিলে লক্ষ্যেতে পৌছিতে পারি না ; 
তজ্ন্তই নানারপ আয়োজন করিতে হয়। কোন রাজ্য 
আক্রমণ করিতে হইলেই নেই দেশের অবস্থা রীতি-নীতি 
অভিজ্ঞ ব্যক্তির মন্ত্রণাঁর প্রয়োজন এই দেশও যিনি লাভ 
করিতে চান, তাহারও এই দেশের অভিজ্ঞ লোক চাই। 
এই দেশের লোকবেদ-পারগ গুরু । তিনি মন্ত্র দিবেন, 
তিনিই সমস্ত রীতি-নীতি শ্বরূপ যে বেদবেদাম্ত উপনিষদাদি 
শাস্র--তাহা উপদেশ করিবেন; তখন শিষ্য নেই গুরুর 
মন্ত্রণা ছার! রণে মায়ারপ শক্র হইনে, উতীর্ণ হইতে 
পাঁরিবেন। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন-_এই যুদ্ধের অস্র। 
লজ্কেপতঃ ইহাকে প্রাখায়াম সাঁধন বলা যায়! গ্রাণারূমের 
শাস্ট্রো্ত প্রমাণ উদ্ধত করিতেছি__ | 


.-.. ইড়যাপুরয়ে বাং মুঞ্চেদ্‌ দক্ষিণয়ানিলং । 
7. যাবৎ শ্বাসং সমাসীনঃ, কুভ্তয়েতং হ্যুন্সয়। ॥ 


_ যাবদ্‌ ঘোী পদ্মাদ্যানে উপবিশ্- যোগম্ভ্যত্যতি তদা 
শুলফাভ্যাৎ গুহমূলং নিশ্পীড্য খেচরীমুদ্রা-দাহায্যেন প্রাণ 
ধারণয়া সুবুন্া-মার্গেন মূলাধারাৎ, কুগুলিনীমুখ'প্য ন্বাধিষ্ঠান" 
মণিপুরকানাহত-বিশুদ্ধাজ্জাখ্য-বট উক্ততেদক্রমেণ নহঅ-দল-. 
কমল-কর্ধিকায়াৎ বিদ্যমান-পরমাত্মনা। সহ বংযোজ্য তত্রৈৰ 
চিন্তং নির্বাত-দ্রীপরদচলৎ কৃত্বা আত্মানন্দরলৎ পিবতি। 

এখন পাঠককে প্রথমতঃ এঁ যুদ্ধের ক্যাম্প, কোথায় বল! 
দরকার। আক্রমণকারীর ক্যাম্প শরীরম্ছ মূলাধার চক্ষে । 
পরতিদবন্বীর ভুর্গ বহ্ুতর, তন্মধ্যে প্রাধানতম দুর্গ ছয়টী-- 
সূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুরক, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাখ্য । 
এই লব দুর্গ আক্রমণ করিয়া নহ্ দলে পৌছিত্তে হইবে । 
সহজ দলে পৌছিবাঁর রাস্তা) তিনটী--ইড়া, পিঙ্গলা ও 
ুরন্থা। এই রাস্তা নির্বাচন, খিনি এই ব্যাপারের কাপ্তান 
হইবেন, তীছার বিষেচনাধীন। সুবুন্না মধ্যবর্তী পথ-_ 
অপর দুই রাস্তা ইহার ছুই দিকে। মুলাধারে যিনি ক্যাম্প, 
কারয়াছেন, ভীহার নিকটবর্তী স্ভুলে কুলকুগুলিনী শক্তি 
: আছেন । তিনি এ দরজার প্রহরী স্বরূপ; তিনি অচৈতন্য 
অবসর থাকেন। তাহার ত্রিবলি-বেষ্িত সর্পাকার. দেহ! 
: ইছাকে পুজ। দিয়া সত্তষ্ট করিতে না পারিলে' জয়ের কোন 
আশা নাই), সুতরাধ : প্রথমতঃ হার শ্রীতিদাঁধন করাই 
ুদধার্থী নাধকের. কর্তব্য । ইনি সুগরসন্ হইলে, মুলাধার হইতে 
: স্বাধিষ্ঠীন দুর্গে. বারা করিতে হুইবে। প্রত্যেক দ্বঙ্গেই এক 
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বত্দর, দুইবওসর, কি কাহার দুর্ডাখ্যবশতঃ, দশ বতদরও 
হইতে .পারে। এই .সুদ্ধের “সৈন্য -ইঞ্জিয়খণ__ইহাঁদিগকে 
বশে রাখাও বিশেষ কৌশলের প্রয়োজন। অনেক সময় 
১সৈন্তদলের ভিতরে বিদ্রোহী হওয়াতে নান বিশৃষ্ঘলা ঘটিয়া 
থাকে। ইহাদের চালক মন, ও মনের চালক বুদ্ধি। এঁ 
রাজ্যের প্রধান নগর সহআর। সহত্ারে পৌছিলেই সব 


গোল চুকিয়। যায়। তখন বমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়, তখন হৃদয় 
শরশ্থি ভেদ হয় 


ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ববসংশয়াঃ | 
কষীয়ান্তে তন্ত কর্্মাণি তস্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ 


এ বিষয়ের প্রারন্তেই কিছু জ্ঞানতত্বের আলোচনা কর! 
হইয়াছে ; আর একটু বিশদরূপে প্রকাশ করিবার জন্ক, আর 
একটী গল্পের অবতারণা করিতেছি। অনাহতপুরে নগ্তীব 
চন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন । 'তিনি অতি ধার্মিক, সরল ও 
বিশ্বাপী ছিলেন। তাহার এক বিশ্বাসী মন্ত্রী ছিল, ভাহার 
নাম জনিবন্ত। সেই মত্্রীর আর দুইজন দাহাব্যকারী 
. কর্মচারী ছিল--তাহাদের নাম. বিবেকরাম ও বিশ্বা়রাম | 
- ইহাদের অধীনে অন্ঠান্ত কর্মচা্ী, সৈন্য সামন্ত, লোকজন 
পরিচালিত হইত। এ মন্ত্রীর পরামর্শে রাজ্য অতি 
জুশুম্বলস্গাবে চলিতেছিল। এ. রাজ্যের, উন্নতি দেখিয়া 
' আস্তাপ্ত রাজাগণ অত্যন্ত, ঈর্বাহ্থিত হইয়াছিলেন।- মন্ত্রী 
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সকল সময়েই, বিশেষ সতর্কতার সহিত .রাঁজাকে রক্ষা 
করিতেন । রাজ! স্বভাবতঃ ভাল মানুষ ; কিন্তু -তীহার: 
দোষ এই যে, যে যাহ। বলে, তাহাই বিশ্বাস করেন, এইজন্য 
'তীহার'উপর নহজেই আধিপত্য করিতে পারা বায়। ই 
জন্য মন্ত্রী সকল সময়েই সতর্ক খাকিতেন, কোন্‌ সময়ে 
কুলোক আলিয়া রাজার মন বিগ্রভাইয়া দেয়। এ রাজ্যের 
নিকটবর্তী মায়াঁপুর নামে এক রাজ্য ছিল। তাহার রাণীর 
নাম মায়াবতী । তিনি অতি প্রখরা, বুদ্ধিমতী ও-বিষয় 
কার্যে অতি নিপুণ! তিনি শ্ীলোক হইয়াও বুদ্ধি- 
কৌশলে অনেক পুরুষকে পরাভব করিতেন, এবং তাহার 
মন্ত্রীর নাম ছিল অহঙ্কার-চুড়ামণি। মায়াবতীর অনেক 
সহচরী ছিল, তাহারাই অনেক কাজ নির্বাহ করিত। 
তাহার সহচরীর নাম-_কামনানুন্দরী, বিলালিনী, কুমতি,: 
জটিল, কুটিলা, রতি এব এ্রইরূপ আরও অনেক সহচরী 
ছিল। এক সময়ে এই রাণীর, লক্তীব রাজার রাজ্য আক্ষ- 
মণ করার ইচ্ছা হইল। রাণী দেখিলেন-_রাজাকে প্রকাশ্য | 
ভান্টে যদি আক্রমণ করি, তাহা হইলে ন্ুবিধা হইবে .ন 
এবং ধনুলোক-ক্ষর হইবে । তিনি রাজার নিকটে গুপ্তচর 
পাঠাইয়া, তাহাকে বাধ্য করা নিরাপদ মনে . করিলেন। 
তবে এমন ভাবে লোক পাঠাইতে হইবে যাহাতে মন্ত্রী 
জ্ঞানবন্তও বুঝিতে না পারেন যে, তাহাদের, শক্রপক্ষীয় 
কোন 'লোক আঁলিয়াছে। তখন তিনি অহঙ্কার" -চুড়াষনি 
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মন্ত্রীর সহ্তি পরামর্শ করিলেন--তিনিও তাঁহার মতের 
প্রশংসা করিলেন এবৎ হজে কর্ধ্যোদ্ধার করিতে পারিবেন 
বলিয়া স্পর্থী করিলেন ৷ তদনুসারে অহঙ্কার-চুড়ামণিকে, 
এবং রতি, বিলালিনী, কামনা, লুন্দরী এই মস্ত .সহচরীকে 
81 ভাবে নিযুক্ত করিলেন। ইহাদের শক্তি ছিল, বত 
বড় বীর পুরুষই হউক না. কেন, স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছউক না কেন, 
তাঁহাদের হাতে পড়িলে তাহাদিগকে হাতের ক্রীড়ার 
পুতুল বানাইতে পারিত । তাহা'র। এই কয়জন সঞ্জীব রাজার 
বাদিতে প্রবেশ করিল । রদ্ধ মন্ত্রীও তাহাদের ছল বুবিতে 
প্ারিলেন না--তিনিও তাহাঁদিশকে আপনার লোক 
বলিয়্াই মনে করিলেন। ইহাদের মধ্যে অহঙ্কার-চুড়ামণি 
পারিষ্দ দলের মধ্যে মিশিলেন, এবং কামনা, বিলাসিনী, 
রতি, সুন্দরী এ কয়েকজন অন্তঃপুর-বাঁসিনীদের অন্তভুক্তি 
হছ্ইলেন। কেহই ইহাদের চতুরতা৷ বুঝিতে পারিল না । 
রতি, বিলাঁিনী, নুন্দরী ইহারা নৃত্যগীতাদিতে এবং 
সৌন্দর্য্য অন্ত গায়িকা এবং নর্তকী অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠা হইলেন | 
আবার বৃহির্ধাগিতে অহঙ্কার চূড়ামণিও -পারিষদ্‌-্গের 
ভিতরে খুব অল্পদিনের মধ্যে রাজার অত্তি.. শরিয়পার্ হ্‌ই- 
লেন। রাজা ক্রমশঃ অহঙ্কার-চুড়ামণির অত্সর্গে থাঁকিয়।, 
মন্ত্রী জ্ঞানবন্ত এবং তীহার পহচর- বিবেকরাম ও বিশ্বাস- 
স্বামের মন্্রণায় উদ্বানীনত। প্রকাশ করিতে লাখিলেন। ইহারা 
এতফুর আ্মাক্ষিপত্য বিস্তার কফিল, যে তিনি বাহিরে যখন 


প্রর্ডাবনা। - ১2875 ৩৭ 


আদেন, তখন অহঙ্কার-চূড়ামণি ব্যতীত অন্য কাহাঁরুও ও কথায় 
কর্ণপাত করেন না, এবং ভিতরে যখন থাকেন, তখন রতি, 
বিলািনী সুন্দরী ইহাদিগকে নিয়াই থাকেন। হইতে 
হইতে এইরূপ হইল যে, অহঙ্কার চূড়ামণি এবং রতি 
বিালিনীর কুমন্ত্রণায় মন্ত্রী জ্ঞানবন্ত এবং বিবেকরাম ও 
বিশ্বাসরাম তাহাদের অনুচরবর্গ মেত রাজ্য হইতে বহিষ্ষত 
হইতে আদিষ্ট হইলেন । এই সংবাদ মায়াপুরে অধিলম্বে 
পৌঁছিল। গ্নায়াবতী নিজের সমস্ত নৈম্ত এই সময়ে তাহার 
রাজ্য মধ্যে টৃকাঃয়া দ্িলেন। মায়াবতীর সুকৌশলে বিনা 
ঘুদ্ধে ও বিন! রক্তপাতে রাজা সঞ্জীবচন্্র বন্দী হইলেন |. 
রাজা বুঝিতে পারিলেন না যে, তিনি বন্দী হইয়াছেন ৫--. 
বাস্তবিকও সৈন্থ সামন্ত প্রহরী পরিবেষ্টিত রাখিয়া যে বন্দী, 
করা, তাহ হয় নাই। তীহাঁর মনকে অম্পূর্ণরূপে বন্দী কর! 
হইয়াছে, তাহার বিবেককে বন্দী করা হইয়াছে, এবৎ 
জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে সুতরাং তিনি 
মায়াবতীর হাতের ক্রীড়ার পুণ্তুল বই আর' কিছুই নহেন। 
মায়াবতী তাহার সৈন্য সামস্থ দিয়া চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া, 
রাখিলেন ষে, জ্ঞানবন্ত, বিবেকরাম ও বিশ্বাপরাশ কোনমতে 
রাজার দহিত দেখা করিতে ন। পারেন, বা রাজবাঁচীতে না 
আদতে পারেন; এবংশুন্যমার্গে বৈছ্যতিক আলোক: 
সংযোগে যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারেন; তজ্জন্ সমস্ত 
নগর অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া! রলাখিজেন। মযায়ারতী .বর্ভম!ন 


৩৮ জ্রীপ্ীজগন্াথ ও ভ্রীঞ্ীগৌরাজ 


21007 51708 শভৃতির খবর ন! রাখিতে পারেন, 
কিন্তু কার্যতঃ বুঝ যায় যে, এরূপ কৌন যন্ত্র, তখন ছিল, 
যাহাতে শুস্তার্গে প্রবেশ করা যায়। এখন যেরূপ লগুন 
নগ্নর অন্ধকারাচ্ছন্ন, অনাহত পুরীও সেইরূই অন্ধকারাচ্ছর 
কর! হইয়াছিল ; লঙুন নশ্বর কেবল' রাত্রে অন্ধকার কর! 
হর, কিন্ত অনাহতণুরী দিব! রাত্রই অন্ধকারাচ্ছন্ন করা 
হইয়াছিল। মন্ত্রী জ্ঞানবন্ত দেখিলেন, এখন তীঁহাঁর কৌশল 
অবলম্বন করিয়াই পুনরায় রাঁজাঁর নিকট পৌঁছিতে হইবে। 
এই জন্য বিবেকরাম ও বিশ্বাবরামকে নিযুক্ত করিলেন। 
এ দিকে অনেক দিন গত হইলে, মাঁয়াঁবতীর বিশ্বাস হইল থে. 
রাজা এব মন্ত্রী কেহই'আর কিছু করিতে পারিবেন না। 
এই বিশ্বাসেতে তিনি শিখিলগ্রযভরু হইলেন। : এরূপ. 
সকলেরই হটিয়। থাকে। রাজারও বহুদিন এইরূপ 
ভোগের পর, ভোগের লালন অনেক পরিমাঁণে মন্দীভূত 
হইয়া আতিল। সকল কর্মমেরই একটা প্রতিক্রিয়া 
(2850001 ) হয়-বনুদিন ভোগ করিয়া ভোগবাসনার 
নিরত্বি হয় । : বজীব্চন্দ্রেরও, তাহাই ঘটিল। মাঁয়াবন্ঠীর 
গুহরীরা আর নেরপ .পাহার। দেয় না। কুষোগ 
পাইয়া বিবেকরাম ও বিশ্বাসরাম শুন্যপথে ভিক্কৃকের 
বেশে বঞ্জীবচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন এরং বিবেকরাম 
.শঙ্করাচার্ষ্যের মোহমুদূগর . 'আরতি করিতে আর্ত 
করিলেন 1 বি. আও 
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“মুঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাং। ' 
যল্লভসে নিজ-কর্ম্বোপাত্তং বিভ্তং তেন বিনোদয় চিত্তং |. -. 
নলিনীদলগত-জলমতিতরলম্‌ তদ্‌বজ্জীবনমতিশয়চপলম 1 
ক্ষণমিহ সঙ্জনসঙ্গতিরেক! ভবতি ভবার্ুবতরণে নৌকা। ॥ 
কা তব কান্ত কম্তে পুত্রঃ সংসারোহয়মতীব বিচিত্র | 
কস্য-ত্বং বা কৃত আয়াতস্তদ্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥ 

অঙ্গং গ্বলিতং পলিতং মুণ্ডং দ্তবিহীনং জতিং তৃণ্ডধ। .. 
করধূত-কম্পিত-শোভিত-দগুং তদপি ন সুগ্চত্যশাভাপ্তং ॥ 
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত তরুণীরক্তঃ । 
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্গণি কোহপি ন লগ্ন ॥ 
দিনযামিস্ঠো সায়ম্প্রাতঃ শিশিরবসন্তো পুনরায়াতিঃ |. 
কাঁলঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুগ্চত্যাশাবাযুঃ ॥ 

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ধং হরতি নিমেষাৎ কাঁলঃ সর্ববহ। 
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥: 
যাবছ্িতোপার্জনশক্তস্তাবমিজ-পরিবারো রক্তঃ। 
তদ'ু চজরয়! জর্জর-দেহে বার্তীং কোহপি ন পৃচ্ছতি গেছে ॥ 
পুনরাঁপ জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী-জঠারে শয়নং। 
ইতি সংসারে স্ষ,/টতরদোষঃ কথমিহ মানব তব আন্তোষঃ, |. 
যাবজ্জীবো নিবসতি ত দেহে কুশলং তাবৎ পুচ্ছতি গ্লেহে। 
গ্রতবতি বায় দেহাপায়ে ভার্ষ্য! বিভ্যতি তন্মিন্‌ কায়ে ॥ 


দঃ রীতীজগঞ্জাথ ও ্রীপ্রীগৌরাদ 


অর্থমনর্থং ভাঁবয় নিত্যংনান্তি ততঃ সুখলেশঃ স্ত্যং। 
পুন্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ সর্বাত্ৈষা কথিতা! নীতিঃ ॥ . 
কামং ক্রোধং লোভং মোহং ত্যঞ্জাত্বানং ভাবর কোহহম্‌ 
আত্মজ্ঞানবিহীন! সুঢান্তে পচ্যন্তে নরকনিগুঢ়াঃ ॥ 
স্থরমন্দিরতরুমুলনিবাঁসঃ শয্য। ভূতলমজিনং রাসঃ |. 
সর্ধবপরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ কন্ত স্থখং ন.করোতি বিরাগঃ ॥ 
শত্রো মিত্রে পুজে বন্ধৌ মা কুরু যত্বং বিগ্রহসন্থো | 
ভব সমচিত্তঃ সর্বত্র ত্বং বাঞ্ছস্থচিরাদ্‌ যদি বিষুঃত্বং ॥ 
ত্য়ি ময়ি চান্য্রৈকো বিষুব্য্ধং কুপ্যসি মধ্যসহিষুঃঃ | 

সর্ধন্রিন্নপি পশ্যাত্মানং সব্বত্রোৎহথজ ভেদজ্ানংঃ ॥ 

ইহাঁর পর বিবেকরাম বলিতেছেন-__ 
যছুপতে? ক গতা! মথুরাঁপুরী রঘুপতেঃক গতোত্তরকোশিলা। 
ইতি বিচিন্ত্য কুরূঘ মনঃস্ছিরং ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥ 
অহম্যহুনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং | 
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছ্তি কিমশ্চার্ধ্যমতঃ পরং ॥ 
শবঃ কার্ধ্যমদ্য কুব্বাঁত পূর্ববাহে চাঁপরাহ্িকঘৃ। 
নহি গ্রাতীক্ষতে মৃত্যুই কৃতমন্ত ন বা! কতম। 

. বিশ্বা্রাম বলিতেছেন_- 

 হরের্াম হরেন্নাম হরের্নামৈব কেবলম্‌ 1. 
কালে নাস্ত্েব নাস্তের নাস্তেব গতিরন্তথ! ॥ 
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নিন বন 


(তেরি বিগার! ) বনেত রনেত বনি যাই। 
রাঙ্কা তরে বাস্কা তরে তরে সৃধন কষাই ॥ 

সয়া পড়াকে গণিকা তরে তরে-মীর! বাই। চার 

দৌলত দুনিয়! মালখাঁজান! বেনিয়া বয়েল চড়াই। 
এক বাৎসে ঠাণ্ডি হো! যাই খোজ খবর নেই পাই ॥ 

এইসা তকতি.কর ঘট ভিতর ছোঁড় কপট চতুরাই। 
সেবা বন্দনা আউর দীনতা। সহজে মিলয়ে গোসীই ॥. 
ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে মনম্তনস্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি । 
স্্মিন্‌ স্বৃতে জন্মজরান্তকাদি-ভয়ানি সর্ববাণ্যপয়ান্তি তাত ॥ 
(বিষুঃপুরাণ) 
এই নব কবিতা গ্রহণ করিয়াই পঞ্জীবচন্দ্রের ভাবাস্তর 
উপস্থিত হইল, ভাঙ্গার পুর্বস্থতি জাগিয়া উঠিল । কিছু 
গায়াবতীর অন্চরের! মনে করিল, যেন্সপ ভিখারীরা। 
আনিয়া থাকে, হহারাও নেই শ্রেণীর। তাহার। ছুই এক 
পয়ঞ দিয়। ভিখারীদিগকে বিদায় করিবার চেষ্টা করিল, 
কি 'তাহার। বাইবার লোক নহে। রাজা তখন বুঝিতে' 
পাঁরিলেন যে, ইহার! তাহার পুর্ধ্র পরিচিত ম্ত্রীসহচর | 
পময় হইলে এইরূপই হয়। “ময় ত যায়, বাঁধা খাইতে 
আস” (বাজনা জ্বালাইয়। দেও) এই কথা বলাতেই লালা 
বাবু ককির হইলেন।. এইরূপ কথা তকতই শোন! যায়, 


০৪২ | ্রীপীগল্াথ ও শী রীীনৌরাঙগ। 


সপন 


প্লিস লিপ 


| লালাবারুও হয় ত পুর্বে এরূপ কথা অনেক শুনিয়াছেন, কিন্ত 
তখন তাহার বেরপ লাগে নাই। আজ কেমন সুসময়ে 
কথ্নটি পড়িয়াছে, মন পূর্বেই প্রস্তত হঈম্লাছিল, : অমনিই 
প্রাণের ভিতর লাখিল । চুকে যেমন. লৌহকে . আকর্ষন 
করে, সেইরূপ করিতে লাগিল । সঞ্জীবচন্দ্রেরও আঁ্ত সেই 
অবস্থা । ভোগ করিয়৷ ভোগের আকাজ্ষী নিরত্বি হইয়াছে ; 
চার প্রাণে নিরৃততি- --সেই, সময়েই এ সব শ্লোক বিবেক- 
ও বিশ্বাবরামের মুখে শ্তনিতে পাইল, আঁর 'চৈতন্তের 
রঃ ডা তখনই মায়াবতীর লোঁক বুঝিতে পারিল যে, নেই 
মন্জ্ীর মেই অনুচর উপস্থিত হইয়াছে, এবং রাঁজাকে বিগড়াইয়া 
ফেলিয়াছে। এদিকে রাজার ও বিবেকরামের ইঙ্গিতমাত্র 
মন্ত্রী জঞানবন্ত নদলে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন! মায়া- 
বতীর লোক অহঙ্কার-চূড়ামণি ও কামনা, বিলাদিনী প্রভৃতি 
হ্রমশঃ অরিয়া গেল, রাজ্যের ও রাজার পুনরুদ্ধার হইল। 
সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বহর, নগর, গ্রাম আলোকে উদ্ভান্তি 
হইল--দুঃখের অবসান হইল, লকলে সুখ লাগরে ভানিতে 
লাগিল- রাজ্য মধ্যে আবার পুর্বরূপ বেদাধায়ন, শ্ান্জা- 
লোচনা আরম্ভ হুইল । তখন সপ্ীবচন্দ্র আঁর নে সঞ্জাবিচন্দ্র 
নাই, তিনি তখন দীন হীন কাঙ্গাল, “ভণাদপি নুনীচেন, 
ভাবের মহিমা তাহার হৃদয়ে প্রকাশ পাহিঘ়াঁছে সুৃতরাৎ 
রন্মত্বলাভে আনন্দময় হইয়া খিয়াছেন। তিনি তখন প্ররুত 
তত যে কি, তাহা বুঝিতে পারিলেন। 
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রূপং মহত্তে স্থিতমন্র বিশ্বং ততশ্চ সুক্ষমং জগরেতদীশ |. 
রূপাঁণি সর্ব্বাণি চ ভূতভেদান্তেহস্তরাত্বাখ্যমতীব সুক্ষামূ ॥... 
তম্মচ্চ সুন্সনাদি-বিশেষণনাঁমগেচিরে ষত্.পরযাত্বরূপং। 
কিমপ্যচিন্ত্যং তব রূপমস্তি তচ্মৈ নমস্তে পুরুযোত্বমায় ॥ 
নমোহস্ত বিষ্তবে তন্মৈ নমনস্তন্মৈ পুনঃ পুনঃ। 
যার অ্র্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ববং সর্ববসংশ্রয়ঃ | 
সর্ধ্বগত্বাদনত্তস্ত স. এবাহমবস্থিতঃ| . 
মত্তঃ সর্ববমহং সর্ববং ময়ি সর্ধ্বং সনাতনে ॥ | 

অনন্ঞর, গ্রহ-নক্ষত্রাদি-সুশোভিত আকাঁশাদি সহিত 
বিশ্ব তোমার বৃহৎ রূপ, 'পয়োধি ও ভূধরাদি-সমস্থিত 
পুথিবী তোমার অপেক্ষাকৃত সুক্ধ্ররূপ, জীবদ্দেহে তাহা! 
হুইতেও সুম্্র--তদপেক্ষা তোমার সুক্মরূপ .দেহান্ত্ধতী 
অন্তরা], তদত্তিরিক্ত - সুক্মাদি বিশেষণের অখোচর, 
অচিন্ত্যনীয় পরমাত্ম! স্বন্ধপ তোমার যে রূপ আছে, আমি. 
নেই পুরুষোতম পরম ব্রদ্মকে নমস্কার করি। যেহেতু এই 
অনভ্দেব রন্ধ্ময়। অতএব আমিই বেই ঈশ্বর, আম] হইতে 
বিশ্বে, উৎপত্তি হইয়াছে, আমি জগকয়,. অবিনশ্বর, 
আমাতেই জগত অবস্থিত। . (জানযোগ) 

, এত দিন সঞ্জীবচঙ্জ মায়ামোহে ভুলিয়াছিলেন, এখন 
মায় কাটিয়া গেল। নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্বন্বভার 
পরমানন্দাকারাকারিত! চিতরতির উদয় .হইল--জ্ঞানের 


৯৪. ; ৮ -প্রীপ্রীগরাথ ও শীশ্রীরগীরাঙগ। 


ঞলারালিপলিপি সিকি স্িনপলীত পালি সি লা" সস না সদর টিটি রা শালী পিসসি সি জালা সতী সপ পিল হাসি 


বাতানদলাশ আসি 


উদয়, হইল, অজ্ঞানের পরাজয় হইল । এখন সপ্ীবচন্্র 
রুবিলেন, অহঙ্কার'চুড়ামণি যে, দেহেক্দিয়ই আতা বুঝাইয়া- 
ছিলেন, তদন্ুসারেই তিনি এতদিন দেহের সেবা! করিতে- 
ছিলেন। এখন তিনি বুঝিয়াছেন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, 
অহঙ্কার কেহই আত্ম! নহে, মায়ার চর । বাস্তবিক আত্মা 
দেহ, ইন্ডরিয়, মন, বুদ্ধি সমস্তের অতীত--নিত্য চৈতচ্ঠ 
স্বরূপ । *অহঙ্কার-বিমূঢ়াছু! কর্তাহমিতি মন্ততে ! অ+ক্কার 
দ্বার! বিমুগ্ধ হইয়া লোকে নিজেকেই সমস্ত কার্ধোর কর্তা 
মনে করিয়। থাকেন। সঞ্জীবচন্দ্রের দেছেতে যে অহ্ভাব 
ছিল, তাহ চলিয়া গেল। তখন বুবিতে পারলেন - 
জীবা্মা এবং পরমাস্সা একই জিনিষ; জীবাত্বা মায়াবচ্ছিন্ন 
আর পরমাত্মা মায়ামুক্ত--কিস্ত তৃত্বতঃ একই জিনিষ। 
তাই পরীক্ষিৎকে শুকদেব শিক্ষণ দিয়াছিলেস_- 
অহং ব্রন্ধ পরং ধাম ব্রক্মাহং পরমং পদ্দং | ইত্যাদি 
.. (শ্রীমদ্‌ ভাগবৎ ১২শ স্ব) 
এই উপদেশ পাইয়া, তিনি এবং দৎশনকারী সর্প এবং 
পরমা! তিনেতেই অভেদ জ্ঞান হইয়। তাহার স্াহাভিয় 
তিরোহিত হইয়াছিল । | রি 
_ যখ! নদ্যঃ স্যন্দমাঁন। সমুদ্রেহস্তং টি নামরূপে বিহায় 
-তথা বি্বা্মরূপাৎ জি পরা পরং পুরুষ-মুপৈতি 
রা দিব্যম্‌ ॥ 


(জ্ানিযোগ উপনিষদ)" 


প্রস্তাবনা! - রি 78৫. 


নদী সমুদাঁয়' বেমর তত্তক্নাম পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে, 
মিশিয়া যায়, বেইরূপ জ্ঞানবান্‌ নাম-রূপ-দেহেক্িয়াদিতে . 
আত্মাভিমানাদি ত্যাগ করিয়া পরমাত্বাতে মিশিয়। যান, 
অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেম। জীবাত্মা ব্যষ্টিরপ ও পরমাম্মা 
নমষ্টিরূপ। এখন পাঠককে বুঝাইিতেছি--সক্তীবচন্দ্র ইনি 
জীবাতু1, অনাহতগুরীতে অর্থাৎ অনাহত চক্রে ইহার বার ।, 
আব জ্ঞানবস্ত ইনিই জ্ঞান, দেহধারী হইয়া" জীবকে শিক্ষা 
দিবার জন্য গুরুরূপ্পে প্রকগিভূত হইয়াছেন, আর গুরুরূপে 
ভিতরে থ!কিয়। শিক্ষা দেন। অহঙ্কারচুড়।মণি ইনি অহঙ্কার? 
মায়াবতী মায়, অবিদ্যা, স্ুতরাৎ মায়াপুরে তাঁর বাঁধ-_- 
অহঙ্কার, রতি, বিলাপ ইত্যাদি মায়ারই কাধ্য । পরমহ্গংনদেব 
বলিতেন, অহঙ্কার না গ্লেলে, জ্ঞান আলে না, উচু টিবিতে 
জল আদে না। মহাপ্রভুও নেই ভন্ক “তৃণাদদপি সুনীচেন” 
ইত্যাদি ঘার। অহঙ্কার নিরত্তি হইলে, ভক্তির উদয় হয়» এই 
শিক্ষ। দ্িয়াছিলেন। বৈষ্বদর্শন অনুসারে জীব এর 
পরমনব্রক্ম এক পদার্থ নয়। মহাপ্রভুও জীবাত্বা এবং পরমাত্ধা; 
এক্‌ হইতে পাঁরে না বলিয়াছেন, তাহা 'চেতন্যচরিতা- 
স্নতকঠুর উল্লেখ করিয়াছেন। বেদান্ত মতে জীব এরং 
পরমাত্ব] একই পদার্থ কেবল মায়! দ্বারা বিভিন্ন হইয়াছে।, 

কিন্ত চৈম্তচরিতাস্বতে লিখিত হইয়াছে 

কাহ। পুর্ণানন্দৈশ্র্য্য কৃষ্ণ মায়েশ্বর | 


কাহা' ক্ষুদ্র জীর ছুঃখী মায়ার কিক্কর 


৪৬ প্রীপ্রীজগন্নাথ ও জী্ীগৌরীঙ 


তথাহি, ভগবশু-সন্বর্ভে ৪ 
হ্লাদিন্তা সম্থিদাপ্লিকটঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ | 
স্বাবিদ্যা সংবূতো জীবঃ অংক্লেশনিকরাকরঃ ॥ 
আনন্দ ও সন্থিৎ-শক্তিযুক্ত ভগ্গবান্‌ সচ্চিদানন্দ, আর 
'ক্জীব স্বীয় অবিগ্তাচ্ছন্ন হইয়। অশেষ কেশ নিকর ভোগ 
করিয়। থাকে । 
বিবেকরাম ও বিশ্বাসরাম- ইহারা বিবেক ও বিশ্বাস, 
ইহার জ্ঞানের অহচর। পুর্বে যে উল্লেখ কর! হইয়াছে, 
সমস্ত স্থান অন্ধকারময় কর। হইল-_ইস্থার অর্থ জ্ঞান আলোক, 
মারা অন্ধকার। জ্ঞানের অভাব হইলেই অজ্ঞানাক্ষকাঁরে 
সমস্ত আচ্ছন্ন হয়, তাই এরূপ কথিত হইয়াছে । এখন 
'আমার বোধ হয়, জ্ঞান কি তাহ এক রকম বুঝিলাম। 
এই মেজ্ঞান সন্বন্ধে আলোচনা করা হইল, তদনুনারে 
ব্রন্মবস্তই আরাধ্য! ভাহা। নিরাকার--"অচ্চিদানন্দমদ্বয়মূ 
ব্রন্ম” । আঁর, ভক্তি এবং কর্মের কথ! যে পুর্বে বল? হইয়াছে, 
তাহাতে সাকার এবং নিরাকার উভয় রূপেতেই ভগবানের 
উপনানা হঃতে পারে। নধিকারী ভেদে উপাসনার পুঃভেদ 
আছে। এই নিয়া বহুদিন হইতেই বাদানুবাদ চলিতেছে । 
তন্ত্র এই বিষয়ের একট। মীমাৎসা করিয়াছেন । বথ। মহেশ্বর 
_বলিত্েছেন-- 
- স্্রীরূপাঁং বা স্মরেৎ দেবি পুংরূপাং বা স্মরেৎ প্রিয়ে। 
"স্মরেছ! নিষ্লং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপিণম্‌ ॥ 


রিনি [778৭ 


নেয়ং যোষিন্ন চ ুমান্‌ ন ষ্ডোন জড়ঃ স্মতঃ [ 
তথাপি কল্পবললীব ভ্ট্রীশব্দেন চ ষুজ্যতে ॥. 
সাধকানাং হিতাঁয়ৈব অরূপ! রূপধারিণী। 
চিন্ময়ন্াপ্রমেয়স্ত নিক্ষলন্তাশরীরিণঃ | 
সাঁধকানাং হিতার্থায় ব্রঙ্গাণে। রূপকল্পনা ॥ তত্ত্রপ্রধদীপ 


এই কথণ দ্বার! বুঝ। বায়, তিনি অরূপ হইয়াঁও ভক্তের 
নিকট ভক্তের বাঞ্চিতরূপে দর্শন দেন। 

কন্ম, জ্ঞান ও ভক্তি--যে বিষয়ের এতক্ষণ আলোচন? . 
করা হইল, ইহার প্রত্যেকেই মুক্তিদান করিতে পারে, কিন্তু 
লহজ-নাধ্য কেহই নয়; তত্পরে ভাগ্যের সাপেক্ষ; শুনিতে 

পাই, তার্থদর্শন দ্বারাতে সহজে ফললাভি হয়। 

এখন আমাদের পক্ষে সকল অপেক্ষী। কোন্‌ তীর্থ সহজে 
মুক্তিদাঁন করিতে পারে, এবং কোঁন অবতার আমাদের 
মত পণপীকে উদ্ধার করিবার জন্য করুণার হস্ত প্রসারণ 
করিয়া কোলে তুলিয়।.লেন, তাহারই মহিম কীত্তুন করিব | 
এই চা ইহাই উদ্দেশ্য আমাদের মোক্ষপ্রাপ্তির জন্ত 
অনেষ্ট, তীর্থ আছে, কিন্তু জ্ঞানলাভ না হইলে, কোন তীর্থ 
মুক্তিদ হন না । বথা _গঞঙ্গ৷ বড়ই দয়াবতী, সমস্তকে উদ্ধার, 
করিতেছেন ; কিন্তু মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞান-গক্কালাভের ' 
প্রয়োজন; সুতরাং তাহ। অনিশ্চিত। জ্ঞান লাভ ন। হইলে 
মোক্ষপ্রাপ্তির 'কোন- আশা 'নাই।  স্ুতরাৎ গঙ্গার 


৪৮ শীপ্রীজগন্নাথ ও প্রীপ্রীগৌরাজ । 


টিররাকারর 2252 
নিকট আমার মত জীবের মোঁক্ষপ্রাপ্তির আশা নুগুল্পভ। 
৬কাঁশীর কথাও এরূপ । ক্ষন্দপুরাণে জানিতে পারিলাম, 
উড.দেশে শমুদ্রতীরে এক তীর্থ আছে, তাহার নাম 
পুরুষোত্তম ক্ষেত্র । তাহাতে ভগবান্‌ নিত্য বাস করিতে- 
ছেন, এবং তাহাতে বাঁ করিলেই মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়। 
থাকে, এমন কি কাক মরিয়া দেখানে চতুতু জ হইয়াছিল। 
দেখাঁনে জাতিবিচাঁর নাই। বিশ্বাবনু শবর জাত্তি হুইয়াও 
ভগবানের রুপা লাভ করিয়াছিল । দবেখানে প্রসাদ ভক্ষণ 
করিলেই মহাপুণ্য হয়; অন্য জাতিস্পশেও গপাদ 
অগ্রান্ধ হয় না। এই সব গুণকীর্ভন থাকায়, অধমতা রপের 
পক্ষে এই তীর্থকে সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়৷ মনে হয়। এই 
তীর্থ যেপাপ-তাপ-হারণ, অধমতারণ তাহা বিবেচন। করিতে 
হইলে, তাহার মাহাত্ম্য কিরূপ প্লহিয়াছে, তাহ! প্রথমে বিব্রত 
হওয়! উচিত । তাহা হইলে সফলের শুনিবার জন্য প্রবৃত্তি 
এবং বিশ্বান' জন্মিবে । তজ্জনয এইখানে মাহাত্ম্য স্ুচক 
কয়েক্গী ক্লোক উদ্ধত হঈল। 


থা মুক্তিচিন্তাঁযণো পদ্মপুরাণে_. 
যঃ পশ্টেস্তঘজং কৃষ্ণ সর্ববচাক্ষ্ষগোচরং । 
সর্ধপাপ-বিনিন্ধুক্তে। বাতি সাযুজ্যতাং হরেঃ ॥ 
 স এষ ককুণাঁসিদ্ধুঃ ষিক্ষুতীরে শরীরবান্‌। 
- যথা তথা দৃষ্টিপথাদাচগ্ডালাৎ বিষুক্তয়ে ॥ 


প্রস্তাবনা | - ৪৯ 


জন্মরহিত কৃষ্ণ, যিনি সকলের দর্শনের বিষয়ীভূত 
হইয়াছেন, সেই হরিকে দর্শন করিলে সর্ধপাঁপ বিমুস্ক হইয়া! 
সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। নেই যে করুণাসিন্ধু শ্রীরুষ্ণ, ' তিনি . 
সিন্ধতীরে শরীর ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন! 
আচগাল সমস্ত জীবদিগকে মুক্তিপ্রদান করিবেন বলিয়! 
এই জগন্নাথরূগী শরীর ধারণ করিয়াছেন । ইহ! দ্বারা 
আমরা দেখাইলাম তিনি পরম কারুণিক তথাচ কপিল- 
ছুর্বাসঃনংবাদে ব্যান উবাঁচ-- . 


বস্তুস্বভাঁবে। বিপ্রেক্ দর্শনা মোক্ষদায়কঃ 1. 
ষথা্কম্ত প্রতপনং যথা চন্দ্রস্ত শীতলং ॥ 


এই শ্লোক দ্বারা বুঝা! বাইতেছে, ইহা বন্ধরই শ্বভাব, 
যে, এই দ্বারুময় মূর্তি দর্শন করিলেই মুক্তিপ্রদ্ান করিয়। 
থাঁকেন। নুর্যের স্বভাব যেরূপ তাপ দেওয়া, চন্দ্রের 
ন্বভাব পেরূপ শীতলতা। প্রদান: কয়া, এই দাঁরুময় মুর্ভিরও 
মোক্ষপ্রদান বস্ত-শক্তি। “নহি বন্ত-শক্তিঃ বুদ্ধিমপেক্ষতে ।* 

তথ! চ যুধিষ্টিরৎ প্রতি নারদ্রবচনং--. 

স এব.পরমানন্দঃজনবহ.চেউটতে জগৎ 

দাদাত্যেব ফ্রুবং মুক্তিং দর্শনাৎ পাঁপকর্মিণাং ॥ 


তথাচ ব্রঙ্গাওড পুরাণে মোক্ষাধিকাঁর-নির্ণয়ে বেদব্যাৎ 
প্রতি উদ্দালকবচনৎ- 


৫০. শীপ্রীজগগাথ ও ভ্ী্লীগৌরাঙ ৷ 


শ্রত্বা ময় নির্দধ্যাস্থং স্বরূপমাতুনস্তথ! | 
হু সাক্ষাৎ-করণং প্রোক্তং ততুমুক্তি-স্বরূপকম্‌ ॥ 
_ তদ্নেক-জন্ম-সাধ্যং ভুলভং জন্মিনাং সদা । 
গুকো। বা বামদেবে। ব! যুক্ত ইত্যভিধীয়তে ॥ 
তদেতন্দুক্তিদং ক্ষেত্রে, মরণাঁদৌ ত্বয়োদিতং | 
অর্থবাদন্বরূপঞ্চ এতন্মে সংশয়ো। মছান্‌ ॥ 
সাক্ষাৎকারবলাম্মুক্তি ৪াঁস্তীত্যেতন্মতং শ্রুতং । 
ধন্মশান্দ্রেষপি শুনে নিশ্চিতং ভারতাদিষু | 
তু কথং মরণাল্লভ্যং ক্ষেত্রেহশ্মিন্‌ পুরুষোতমে ॥ 
বেদব্যাস উবাচ--- 
গতাতপ্রদং কর্মমার্থং শ্রুত্যাদিচোঁদিতং । 
তত্বরূপং হি জানামি এতহ ক্ষেত্রং বহিঃ স্মৃতম্‌ ॥ 
যখ। স্শ্োপিতং ভ্রহ্ম তথেদং ক্ষেত্রমুত্তমম্‌ | 
ক্ষেত্রুং বিষ্টোস্ত জানীহি যথা বিজ্ুস্তথৈব তৎ ॥ 
তথ্যং ব্রবীমি তে বিপ্র শ্রুত্বৈতদবধরিয় | 
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং বদাম্যাহতডিগ্ডিমম্‌ ॥ / 
দক্ষিণোদধিতীরস্থং দারুতব্রক্মীবলোকিতং | 
বিন! সাংখ্যমতং পুংসাং দর্শনান্মুক্তিদ্ং গ্রুবং ॥ 
* ইত্যয়ং দারুরূপীশো দর্শনাদপি মুভি | 
কিং পুনস্তস্ত চরণাভ্য!সে প্রাণান্‌ বিযোজয়ে ॥ 


প্রস্তাবন। ূ ১ 
 পন্মপুরাণে প্্ীভগবান্ধবাচ__ 
আুতি-স্বৃতীতিহাস-পুরাণ-গোঁপিতং মন্মায়য়! বন্নহি কন্ত 
গোঁচরমূ। 
প্রসাদতো মে স্তবতস্তবাধুন প্রকাশমায়ান্ততি-সর্ববগোঁচরঃ ॥. 
ব্রতেষু তীর্থেরু চ যজ্জদানয়োঃ পুণ্যং যছুক্তং বিমলাত্বনাংহি ৷ 
অহ! নিবাসাল্লভতেহত্র সর্ধধং নিশ্বাসবাসাৎ খনু 
চাশ্বমেধিকম্‌ ॥ 
(মুভিচগ্ামপো) 
তথাঁচ পদ্মপুরাণে- | | 
ক্ষেত্রোত্তমে শ্রীপুরযোভমাখ্যে স্বেচ্ছাশনং দেবী মহাহ্বিষ্যং | 
যোগেইত্র নিদ্রা ক্রুতবঃ গ্রচারঃ স্তরতিঃপ্রলাপঃ শয়নং প্রণাম | 
পথি শ্বশানে গৃহমণ্ডপে বা রথ্যাপ্রদেশে ভূবি যত্্র তত্র । 
ইচ্ছন্ননিচ্ছন্‌ পুরুষোত্তমাখ্যে দেহাঁবসানে লভতে চ মোক্ষং॥ 


ব্রন্মোবাঁচ- ; 
অহে। ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং সমস্তাদদশযোজনং । 


দিবিষ্ঠা যন্ত্র পশ্ান্তি সর্ধবানেব চতুভুর্জান্‌ ॥ 
যা গতিধোণযুকতস্য বারাণস্তাং স্কৃতস্ চ | 

সা গরতির্ধটিকার্দেন পুরুযোত্তমদক্ষিণে ॥ 

ভগবদ্‌ বাক্যৎ_- ্‌ 

সত্যং সত্যং পুনঃ অত্যং সত্যমেক সুনিশ্চিতং | 
ভক্ত মমাননং ভুক্ত তু সান্িধ্যং মম গুচ্ছতি ॥ 


শ্ীল্রীজগন্নাথ “ প্ীপীগৌরাঙ্গ 


একতঃ সর্ববতীর্থানাং যত ফলং পরিকীত্তিতং । 
তৎ ফলং দমবাঁপ্পোতি কৃষ্ণ সিদ্ধান্ভোজনাঁশ ॥ 
কুক্ুরস্ত মুখভ্রষ্টং মমান্নং ষদি-জায়তে । 
ব্রন্মাদ্যৈরপি তৎ ভক্ষ্যং  ভাগ্যতো যদি লভ্যতে 


সু 


বাযুপুরাণে- 
শুক্ষং পযুষিতং বাঁপি নীতন্বা দুরদেশতঃ | 
দুর্নেনাপি সংস্পৃষ্টং সর্ক মেবাঘনাশনং | 
মেদতত্ত্রে বৈষ্বান্‌ প্রতি নারদবাঁকাৎ্_ 
নাতঃ পরতরং নাঁষ ত্রিধু লোঁকেষু বিদ্যুতে । 
ন গঙ্গানানমেতাধৃক ন কাশীগমনং তথা | 
জগন্নাথে তু সঙ্কীর্ভ্য নরঃ কৈবল্যমাপ্রয়াৎ ॥ 
বিষুযামলে নারদৎ প্রতি ভগবদ্‌বাকাৎ_ 
চিদানন্দময়ং ব্রহ্ম দারুব্যাজেন ংস্থিতং | 
জীবভূতং জগন্নাথং মাঁমবেহি কলিপ্রিয়ঃ ॥ 
মামত্র ষে প্রপশ্যাস্তি দৃষ্ট! চাক্ষুষগোচরমূ। 
বিদধাসীতি তম্মুক্তিমিতি মে নিশ্চয় মতিঃ ॥ 


গরুড়পুরাণে বেদব্যাস উবাঁচ-_ 
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং তৎক্ষেত্রং ভগবভনুঃ | 
 সচ্চিদানন্দরপং তদ্ত্রক্ম দাঁরব-দেহভূৎ ॥ 


প্রস্তাবনা । ৫৩ 


পপি সশপীিপাশ পরশ সন পপ ৯ লালা লা শশী 


শসা বাপ িস্জসি পিপাসা টন পালিশ স্পা বা মল এস মিনি 


যতো! বিষ্ঠোঃ শরীরং তত ক্ষেত্রং পরমহুল্লভং 
তস্মাৎ শরীর-সংত্যাঁথাৎ পাপিনোহপি রর তং ॥ 
ংসার-মগ্নচিতানাং নরাণাং পাপকক্ধরণায |. 

'তাপত্রয়াভিভূতানাং বাসনাবদ্ধচেতসাম্‌ ॥ 

আন্তেষাং অন্ত্যজাতীনাঁং দর্শনাম্মুক্তিদো বিভুঃ | 

আস্তে তত্র জগন্নাথে দারুণ নির্িতেহিব্যয়ঃ ॥ 

জীবের মোক্ষগ্রাপ্তি সন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা হইল। 
এখন ক্লুমিকীট পতঙ্গাদি যে পরমাথতি লাভ করে তাহার 
একগী প্রমাণ উল্লেখ করিতেছি। শৌনকাদীন্‌ টি 
ব্রন্দো বা 

কুমি-কীট-পতঙ্গাদ্যাস্তীধ্যগ যোনি-গতাশ্চ যে। 

তত্র দেহং পরিত্যজ্য তে যাঁন্তি পরমাং গতিং ॥ 

যে সকল শ্লোক উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহা। দ্বার 
আমাদের আবশ্মকত। পুর্ণ হইল । প্রথমতঃ, জষ্ব্য দারুময় 
ব্রদ্ধ, যিনি নীলাচলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি আমাদের 
মত পাঁগীকে উদ্ধার করিবেন কিনা? প্রথম ক্লোকের 
ছিন্তীয়া্ধ-- 

: “ঘ এষ করুণাসিম্ধুঃ সিদ্ধোন্তারে শরীরবাঁন্‌। 

যথা তথা দৃষ্টিপথাদাচগ্ালাৎ বিষুক্তয়ে 1 

ইহ। দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিলাম তিনি করুণালিন্ধু, 

আচগুলকে বিমুক্ত করিবার জন্য তিনি সিশ্ধৃতীরে শরীর- 


৫৪ .. স্্ীস্রীজগরাথ ও প্রীপ্রীগৌরাঙ। 


টিশার্ট শট লাস লাল জা সা এ শিস সজল পিপল 


ধারী হইয়া অবস্থান করিতেছেন, ন্সুতরাৎ আমাদের 
কোনও চিন্ত। করিবাঁর কারণ নাই। ইতঃ পরে ষেনকৃল শ্লোক 
উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহ। দ্বারা বল। হইয়াছে-_ভাহার 
দর্শনেই মুক্তি হয়, ভাহার প্রসাদভক্ষণে মুক্তি হয়, তাহার 
নির্মাল্যধারণে মুক্তি হয়, সেখানে বান করিলে মুক্তি হয় 
এবং অবশেষে প্রাঁণত্যাথ করিলেও মুক্তি হয়। পাপীদের 
উদ্ধারের পথ আরও সহজ করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়া 
বলিতেছেন, যথ।--“ ক্ষেত্রোত্বিমে শ্রীপুরুষোতমাখ্যে” ইত্যাদি । 
জপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাহা ইচ্ছা আহার কর, মহাহবিষ্যের 
ফল হইবে; এখানে নিদ্রাভে যোঁগের ফল হয়, এখানে 
আলাপ করিলে বেদাধ্যয়নের ফল হয়, শয়ন করিলে 
জগন্নাথকে প্রণাম করিলে যে ফল, তাহা লাভ হয়, আর 
ছে হউক ব। শ্শাঁনে হউক, ইচ্ছায় অনিচ্ছান়্ স্বৃত্যুর পর 
যুক্তি অবধারিত। এরূপ সহজে মুক্তিলাভ অন্য কোন তীর্থ 
দিতে পাঁরেন বলিয়া! মনে হয় না। সমস্ত তীর্থ হইতে 
জগ্রনাথ যে শ্রেষ্ঠ তীর্থ তাহা বণিত হইয়াছে । এই সব 
ক্লোকেতে ইহাঁও পাইয়াছি বে, সাখ্য যোগ ছারা যাহা 
লাভ হয, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাঁণোক্ত সাঁধন ছারা যাহা পাওয়া 
ষায়, তৎ্ সমস্তুই শ্রীজগয়াথদর্শন ছারা লাভ হইয়। থাকে । 
আমার মনে হয় জজ্রীজগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা ত্রিমুগ্তি, জ্ঞান, 
ভক্তি ও কর্মের প্রতিকৃতি! এই জন্য নুভদ্রী মধ্যস্থানে 
সঙ্গিবিষ্টী। কন্দ্াযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞান যোগ দ্বার! 


প্রস্তাবন।। 


বাহ! লাভ হয়, এই জগন্নাথ সেব। দ্বারা মেই ফললাভি হইয়া 
থাকে। শ্রীমুখদর্শনে, তাহার প্রসাদভোজনে এবৎ নিশ্মাল্য 
গ্র্ণণে মন পরিক্ষার হইয়া অব্যভিচারিণী ভক্তির উদয় হয়। 
ভক্তি ছারা জ্ঞানের লাঁভ হয় এবৎ জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়। 


সর্ধবপাঁপাবিনিম্ৃক্তে। বিষুঃভক্তি-দমন্থিতঃ | 
নির্মলজ্ঞাঁন-সম্পননস্ততো মোক্ষমবাণ,য়াঁৎ ॥ 


সংক্ষেপতঃ, আমাদের যাহ! প্রার্থিত, তাহা! আমরা অতি 
সহজেই লাভ করিতেছি। ইহা অপেক্ষা সহজতর উপায় 
আর বোঁধ হয় হইতে পাঁরে না। মহাপ্রভু যে হরিনামের 
পন্থা! প্রচার করিয়াছেন, তাহাও ইহারই গ্রতিধ্বনি বলিয়! 
বোধ হয়; সুতরাং তাহার যে হরিনাম কীর্ভন, তাহাও 
ইহারিই অঙ্গীভূত। 

এই যে প্রতিধ্বনির কথ। উল্লেখ করিলাম, ইহার ভিতরে 
কিছু নিগুঢ় তত্ব নিহিত রহিয়াছে। : 

শ্রীপ্রীগন্নাথ-লীলার মাহাত্যশান্্র অধ্যয়ন কারিলে 
দেখিতে পাই, তাহার মুখ্য উদ্দেশ পাপী জীবকে উদ্ধার 
কর। ;--যাহার অন্ত কোন উপায় নাই বা আশ্রয় নাই, 
তাহাকে একট! অবলম্বন করিয়া দেওয়া । নেই উপাঁয়- 
জগন্নাথ নামকীর্তন, প্রসাদ ভক্ষণ, জগন্নাথ দর্শন ইত্যাদি । 
এখন স্ত্রীশ্গৌরাঙ্গলীলারও উদ্দেশ্য দেখিতে পাই, তিনি পাপী 
জীবের জন্, হরিনাম গ্রচারের পস্থা গরনারণ করেন। 


৫ | শ্রীীজগন্নাথ ও ীপ্ীগৌরাঙ্গ | 


পপ 


সরস উস ৯ পাস 


পাপী উদ্ধার অৎশে জগন্নাথদেবের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ 
দেবের বিশেষ সাদ্বশ্তট দেখা যাইতেছে । ইহাতে মনে 
হয় যেন শ্রীস্রীজগন্নাথদেবই পুনরায় এই গৌরদেহ ধারণ 
করিয়া! জীব উদ্ধারে জন্ত হরিনামপ্রচার এবং ক্লষ্ণপ্রেমের 
'নিগুঢ তত্ব, অর্থাৎ রাধাতত্ব, ক্ুঞ্চতত্ব এবং জগন্নাথতত্ব 
সমস্ত দেখাইবার জন্ত তিনি রাধার ভাব ল্ইয়! কৃষ্ণপ্রাপ্তির 
উপায়, এবং ক্লু ও জখন্নাথ যে এক বন্ত তাহ! দেখাহয়া- 


ছেন। 
যথা, চৈতন্য চরিতাস্থতে-- 


গরুড়ের পাছে রহি করেন দর্শন | 
দেখেন জগন্নাথ হয় মুরলী-বদন ॥ 
দাঁরুময় ব্রহ্ম এবৎ শ্রী্ীচৈতন্তদেব যে এক বন্ত, তাহা 

চৈতন্তচরিতাষ্ধতে এইরূপ উল্লেখ আছে 1 

রগন্নাথ হয় কৃষ্ণের আত্মাস্বরূপ | 

কিন্তু ইহ। দারুত্রন্ম স্থাবরের রূপ ॥ 

তাহা সহ আত্বত। একরূপ হঞা | 

কৃষ্ণ এক তত্রূপ ছুইরূপ হঞা ॥ 

ংসার তারণ হেতু যে ইচ্ছা শক্তি । 

তাহার মিলনে কহি একতা! প্রাপ্তি ॥ 

সকল সংসারী লোকের করিতে উদ্ধার । 

গর জঙ্গমর্ূপে কৈল অবতার ॥ 


“.. প্রস্তাবনা । ৫৭ 


কিবা 


জগন্নাথ দরশনে খণ্ডায় সংসার । 
সবদেশের সব লোক নারে আসিবার ॥ 
জীকৃঞ চৈতন্য প্রভূ দেশে দেশে 'যাঁঞা । 
সব লোক নিস্ভারিল জঙ্গম ব্রহ্ম হা! ॥ 


চপ লাস লাশ পাস 


অবশেষে, সেই গৌর কলেবর জগন্নাথ দেহেতেই মিশিয়। 
শ্রিয়াছে। পরবর্তী ঘটনাদ্বারা এই অনুমান আরও দ্বটীভূত 
হয়। ইহা আমার নিকট অন্ুমাঁন হইতে পারে, কিন্তু 
প্ররূুত তত্বই এই। বাহার! প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, তাহাদের 
মধ্যে প্রধান জাক্ষ্য রায় রামানন্দ, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, 
শিখি মাইতি, মাধবী দাপী, স্বরূপ, দামোদর এবং বৃহুভক্ত- 
গণ। এই সব জন্বদ্ষে চৈতন্যচরিতায়তে বিস্ততরূপে 
আলোচিত হইয়াছে; আমি তাহারই আভাঁষ মাত্র এখানে 
দিলাম । 

অতএব, তাহাদেরই মাহাত্য বন করা! আবশ্যক মনে 
করিতেছি ! এই উপলক্ষে জগ্রব্লাথ নাম কীর্তন হইবে, 
তাহাঁতেও ফলশ্রুতি আছে । যথা 


নাঁতঃ পরতরং নাম ত্রিধু লোকেু বিদ্যতে | 
ন গঙ্গামানমেতাদুক্‌ ন কাশী গমনং তথা | 
জগন্নাথে তু সংকীর্্য নরঃ কৈবল্যমাপু,য়াৎ 


৫৮ স্ীপ্রীজগরাথ ও শ্রীীগৌয়াঙ্গ 


টি রি এ সপ সি এ নাশ আপ রস লী কী দিপী উপটি রি শরির শা সির 
৮ 


টস শপ পট সর সস আস সক 


এখন 


হরের্দাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলমূ । 
কলৌ নাস্তেব নান্ত্েব নাক্তযেব গতিয়ন্যথা ॥৮ 


এই প্লোকের সহিত ইহার বিরোধ মনে করিতে পারেন--- 
কিন্ত তাহা নহে। এই 'জগন্নাথেতি কীর্তনাৎ্” শব্ধ বলা 
হইয়াছে ইহাদ্বারা হরি, কুষ্খ, জনার্দন, বাঁমন, হর, কালী: 
ইত্যাদি সমস্ত নাম মাত্রেই বুঝিতে হইবে । হরি নামেতেও 
কেবল হর নাম নয়, জগন্নাথ নাঁমেতেও কেবল জগন্নাথ 
ময়- উপলক্ষণ বিধায় একগি নামের উল্লেখ কর! হইয়াছে । 
ইহাছার! কেবল নামকীর্নেরই গুণকীর্তন কর। হইয়াছে। 
এই হরি নামের যিনি প্রধান প্রবর্তক--হর্লিনাম প্রচারের 
জন্য যিনি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া বহ্ুপাপী উদ্ধার করিয়াছেন 
এবং হরিনাঁমে সকলকে মাতাইয়াছেন + যিনি যুবতী ভারা, 
বৃদ্ধা মাতা এব সুখের সংসার পরিত্যাথ করিয়া ভোর; 
কৌপিন ধারণ করিয়। জীবের মঙ্গলের জন্য অস্াদশবর্ষ- 
পুরীধামে অবস্থান করিয়াছেন এবং দিবানিশি অশ্রু বিবর্জন: 
করিয়াছেন এবং সেই প্রেমের বণ্যায় রা রামানন্দ, 
সার্বভৌম, শ্বরূপ, দামোদর, রাজা প্রতাপর্ুদ্র এবং 
পুরীবানীদিগকে ভাঙাইয়াছেন ; যিনি জগন্নাথ ও শ্ত্রীরুষ্চ যে 
একবন্ত আঁপনি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন এবৎ তত্সম্পর্কে 
বন্ছুলীল। জগন্নাথে করিয়াছেন, তাঁহার নাম এবং তাঁছার 


প্রস্তাবনা । ও 


পপি এ দলিল টাল ত পানা লী সাপ 5 ও লি সি শীট রী লি লাছি পলাশ লা সপ দপালীলিসিলা বাস লাশ লাশ লাকি শিস পরল লী পালন লীলা 


্ 


লীল। জগন্নাথলীলার সহিত অশ্মিলিত না থাকিলে, প্রক্কত 
জগন্নাথলীল। মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ বর্ণিত হইল, বলিয়া আমি মনে 
করি না, সেই জন্য এই সঙ্গে নদেবিহারী শ্রাগৌরাঙ্গদেবের 
পুৰীধামের লীলা উল্লিখিত হুইল । 

ভগণবান্‌ পরম দয়াল, তীহাঁর গুণ আমি আর কি কীর্তন 
করিব। কেহই এ পর্য্যন্ত তাহার গুণ কীর্ভন করিয়া সীমা 
পান নাই। তাই পুষ্পদস্ত লিখিয়াছেন-_ 


মহিন্ঃ পারং তে পরমবিছুষো যদ্যসদৃশী 
স্তুতি ব্র্মাদীনামপি তদবসন্নাস্তয়ি গিরঃ | ইত্যাদি 
আঁবার লিখিক্াছেন-_- 
অসিতগিরিসমং স্তাঁৎ কজ্জলং সিদ্ধুপাত্রে 
স্থরতরুবরশাখা৷ লেখনী পত্রমুব্ৰা । 
লিখতি যদি গৃহীত্ব। সারদ। সর্ধবকালং 
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন ধাতি ॥ 
( নহি প্তেত্র ) 
ইহ] দ্বার। তাহার গুণের অপরিসীমন্ব দেখাইয়া ভক্তের। 
তাঁহার ফিরূপে পুজা করিবে ইহার ব্যবস্থা করিতেছেন ; 
তাহা বেশ নুন্দর-_ 
অথাবাচ্যঃ সর্ধ্বঃ স্বমতিপরিণামাবধিগৃণষূ 
মমাঁপ্যেষ স্তোত্রে হর-নিরপবাদঃ পরিকরঃ,। 


৬০ রীপ্রীজগ্মীথ ও শরীপ্রীগোবাঙ্গ । 


পম পপ এপি শপ লা লট নক এ সপ জা ০ আআ এ পন লারা রন পপ তাপ লন পাপ ালিসড লাল ক পপ লোদলাদ। পা শীতে উপ দপরীছ শী লীন পা পালি পিপি 


অতীতঃ পন্থানং তবচ মহিম। বাউমনসয়ো- 
রতদৃব্যাবুস্তা ঘং চকিতমভিধত্তে শ্রর্গতরপি 
স কম্ত স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কম্ত বিষয়ঃ 
পদেত্বর্ববাচীনে পততি ন মনঃ কৃম্ত ন বচঃ ॥ 
পুষ্পদন্ত লিখিয়াঁছেন, তোমার স্ততি কে করিতে 
সমর্থ ? ব্রন্মাদিরাও স্ভতি করিয়। তোমার গুণের পরিসীম। 
করিতে পারেন নাই, গ্ুষিথণও তোমার গুণবর্ণনে অসমর্থ । 
লিন্ধু যদি কজ্জলপাত্র হয়, গিরি যদি কজ্জল হর, সুরতরু 
যদি লেখনী হয়, আর পৃথিবী বাদ পত্র হয় এবং সারদ। 
যদি অনস্তকাল বপসিয়াও লিখিতে থাকেন তথাপি তোমার 
মহিমাঁর শেব হইবে না । তোমার স্তব আমি কি করিব ? 
যখন কাহারও স্ততিই সিদ্ধ হয় না, তখন আমার স্ততিও 
উপহাপাস্পদ হইতে পারে, কিন্ত তাহ। তোমার উদ্দেশ্য 
নয়। শ্বস্ব জ্ঞানের পীম! অনুযায়ী যদি কেহ সব করে, 
তাহাই তোমার গ্রহণীয়। ন্ুতরাৎ আমার যে স্তব তাহাও 
তোমার অগ্রান্থ হইবে ন1। 
এখন পুষ্পদস্তের উপদেশ অনুসারে আমাদেরও স্ব 
বা গুণ কীর্তনের অধিকার বর্তিল। এখন প্রার্থনা করি, 
ভগ্বান্‌, তুমি আমার এই স্তব এবৎ গুণকীর্ডন করিবার 
হায় হও। খাঁর ক্লপাতে মুকের কথা ফোটে, পঙ্থুর গিরি 
লঙ্ঘন করিবার শক্তি জন্মে, মেই পরমাঁনন্দরূপী ভথবানকে 
প্রণাম করিতেছি! 


তি, |. ৬ 


পাস্দ পাশিশপী শ সত পাপী উল লী ভালে পাম্পি পালা পি ৭ শী _ লািদলাট আনীসিিলাস্িনা সপনলী আসর রী তা দিত পা এ পলিশ সি পি 


যুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং ল লঙ্ঘয়াতে তে শিরিষ ] 
যত্রুপ! তমহুং বন্দে পরমানন্দ-মাঁধবং ॥ 


গ্রন্থারস্তে গ্রন্থ নির্ধিদ্ে সমাপন করিবার জন্য আর্য্য- 
ধষিরা চিরদিন "গনমোঃ গখেশায়' বলিয়। গ্রস্থারস্ত করিয়া 
থাকেন । এই লামান্ত গ্রন্থের উদ্দেশ্য কেবল গ্রন্থ পমাঁপন 
নয়, মুখ্য উদ্দেশ্য শ্রীত্রীজগরাথের নাষ কীর্তন; স্ুতরাৎ 
গুনমো। গণেশায় বলিয়া জগন্নাথের স্তোত্র পাঠ করি, 
তাহাতে আমাদের উত্ভয় কার্ধয সংনাধিত হইবে! প্রথমতঃ 
আমরা জগন্নাথের স্ততিগান পাঠ করি । আ্রশ্রীচতন্ঠচন্দ্- 
মুখপন্ম-বিনিগত যে স্ব তাহাই অগ্রে পাঠ করা যাউক-- 


কদাচিৎ কালিন্দী-তটবিপিন-সজজীতক-রবো 

মুদভীরী-নারী-বদন-কমলাশ্বাদ-মধুপঃ | 
রমা-শস্তু-ব্রহ্মা-হথরপতি-গ্ণেশার্চিতপদো | 

জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন-পথগাঁমী ভবতু মে ॥ 
ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং কটিতটে 

ছুকুলং নেত্রান্তে সহচর-কটাক্ষং বিদধতে । 
সদা ভ্রীম্ ন্দাবন-বসতি-লীলাপরিচয়ে! 

জগনাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ 
মহাঁভ্তোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে 

বসন্‌ প্রসাদান্তে সহজ-বলভদ্রেণ বলিনা । 


৬২ শ্রীপ্রীজগনাথ ও ভ্ীগৌরাক্ । 


স্থভদ্রোমধ্যস্থঃ সকল-ন্থরসেবাবসরদো। 

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ 
কুপাপারাবারঃ সজল-জলদ-শ্রেণিরুচিরে!| 

রমাবাণীরামঃ স্ফ,রদমলপন্রেক্ষণমুখৈঃ 1 
স্থরেন্দ্রেরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখা-গীতচরিতো। 

জগন্বাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ 
রথারূড়ো গচ্ছন্‌ পথি মিলিতভূদেবপটলৈঃ 

স্ততিপ্রাহ্র্ডাবং গ্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ। 
দয়াসিম্ধুবদ্ধুঃ সকলজগতাং সিহ্কুম্থতয়। 

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ 
পরব্রহ্মাপীড়ঃ কুবল্যদলোতফুলনয়নো! 

নিবাশী নীলার নিছিতচরণোহনভ্তশিরলি | 
রলানন্দো রাঁধা-সরস-বপুরালিলনহথখে। 

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু' মে। 
'ন বৈ ধাচে রাজ্যং ন চ কণক-মাণিক্য-বিভবং 

ন যাচেহহুং রম্যাংৎ সকলজনকীম্যাঁং বরবধূষ্‌ 
সদ! কালে কালে প্রমথপতিনা! গীতচরিতো। 

জগন্নাথঃ দ্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ 
হর ত্বং সংসারং দ্রততরমনারং সরপতে | 

হর ত্বং পাঁপানাঁং ব্িতিতিমপরাং যাদবপতে । 


প্রস্তাবনা 


অহে! দীননাথং নিহিতমচলং নিশ্চিতপ্দং 
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগাঁমী ভবতু মে ॥ 
জগন্নাথাক্টকং পুণ্যং ষঃ পঠেৎ প্রধতঃ শুচিঃ। 
সর্ববপাপ-বিশুদ্ধাত্বা বিষ্ুলোকং ড গ্রচ্ছতি ॥ 


শেষ নিবেদন | 
ভক্তপ্রবর পাঠক মহাশয়গণ, এ ক্ষেত্রে পাঠক এবৎ 
গ্রন্থকার উভয়েরই একই উদ্দেশ আপনারাও চান 
ভগ্ঘবানের পুজা করিতে, আঁমিও আপনাদের আশীর্বাদ 
গ্রহণ করিয়া পুজী করিবার জন্ক নান। ফুল সংগ্রহ করিয়। 
সাজি পুর্ণ করিয়াছি। ভক্তধণ, আসুন আমর। এই ফুলের 
দ্বারা! ভখবছ্ চরণে পুষ্পাঞ্জনি দেই। 


বিনীত 'নিবেদক 
শ্্ীগ্োপালচন্দ্র আচার্য চৌধরী। 


[০ 


আশ্রীজগন্নাথ ও শ্রী্রীগৌরাঙ্গ 


গু নমো গণেশার়। 
প্রণাম । বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্িভ্রতে 
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্তে ! 
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে 
্লেচ্ছান্‌ মুচ্ছয়িতে দশা-কৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ 
( জয়দেব” গীতগে|বিন্দ 
গান 1 মাধব বহুত মিনতি করি তোয়। 
দেই তুলনী তিল এ দেহ সমাপন 
দয়া নাহি ছোড়ভি মো ॥ 
তু জগন্নাথ জগতে কহায়সি 
(জগ) বাহিরে নহি মুই ছার ॥ 
গণয়িতে দৌষ (৪৭) লেশ নাহি পাওবি 
তু যব করবি বিচার | 
দেহ জনমিয়ে মানুষ পশু কিএ 
অথব) কীট পতঙ্গ 


প্রণক্তোভ্রেম । ৬৫, 


করম বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ 
মতি রহ তুয়৷ পরসঙ্গে । 

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহে রসিকবর্‌ 
তরফ্িতে ইহ ভবসিদ্ধু। 

এ ভব সাঁয়র মাঝে আর যে তরণী নাই 


বিনা তব চরণারবিন্দ ॥ 
€ বিষ্থাপতি ) 


প্রেন্মস্তোত্রেম্‌ । 
ওঁ নমস্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায় 
নমস্ভে চিতে বিশ্বরূপাত্বকায় | 
নমোহছৈত-তত্বায় মুক্তি-প্রদায় 
নমো ব্রঙ্গণে ব্যাপিনে নিগুণায় ॥ 
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং 
ত্বমেকং জগৎ-কারণং বিশ্বরূপমূ । 
স্বমেকং জগৎ-কর্তৃ-পাতৃ-প্রহ্র্ভূ 
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নিবি কিল্পং ॥ 
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণাশাং 
গতিঃ প্রণিনাং পাবনং পাবনানাং । 
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তু ত্বমেকং 
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাং ॥ 


৬৬ শীশ্রীলগন্াথ ও শ্রীপ্রীগৌরাজ ' 


সস শন 


পরেশ প্রভো! স্ববরূপাবিনাশিন্‌ 
অনির্দেশ্ঠ সর্ব্বেজ্দিষ়াগম্য সত্য ॥ 
অচিস্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ব 
জগঞ্ভান্কাধীশ পায়াদপাঁয়াৎ ॥ 
তদেকং প্মরাঁমস্তদ্দেকং ভঙজাম- 
সতদেকং জগত্সাক্ষিরপং নমাম্ | 
সদধেকং নিধানং নিরাঁলম্বমীশং 
ভবাভ্তোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥ 


স্পা জপ লি পল সা আল 


নৈমিষারণ্যে খষিগরণ কর্তৃক সুৃতমুনির 
নিকট প্রশ্ন । 
পুর্ববকাঁলে পুণ্যক্ষেত্র নৈমি্ষারণ্যে সমবেত খধিগণ 
অশেষ শাস্্রজ্ঞ ব্যাসশিষ্য সুতমুনির নিকট শ্রীপ্রীপুরুষোভম- 
ক্ষেত্র বিবরণ শুনিতে ইচ্ছুক হইয়া জিজ্ঞালা করিলেন, 
উৎ্কলখণ্ডে বর্ণিত আঁছে যে--- 
উৎকলে নাভিদেশশ্চ বিরজাক্ষেব্রমুচ্যতে | 
বিমল। স। মহাদেবী জগন্নাথস্ত ভৈরব$ ॥ 
তথা6-- 
ভারতে চোৎকলে দেশে ভূম্বর্গে পুরুযোভমে । 
দারুরূপী জগন্নাথঃ ভক্তানামভয়প্রদঃ ॥ 


থ 


এ 


জগনা 


শর 


১ 


1৭78 


ঠঃ 


স্াসিসিশতিশ ৮ পসপিলি কীনা জলিনিওি সা? ৮ লা যাসিসততল পশলা জাজিরা রা আলী উপ লদিজদ লীনা লিক তি লিগ লি শি পিচ লে সপ পিসি 


নৈমিষারণেঁ খষিগণ কর্তৃক কতমুনির নিকট প্রশ্ন ৬৭ 


এই বর্ণিত পরম পবিত্র পুরুষোত্বম ক্ষেত্র একং 
শীপ্রীজগনাথ মাহাত্যের বিস্তারিত বিবরণ অবগত হইবার 
জন্য আমরা আপনার নিকট উপস্থিত হহয়াছি! কপ 
বিতরণে ভগবান্‌ লক্ষ্পীপতি যে ভাবে ষে লীলা করিয়াছিলেন 
তাহার বিস্তার বর্ণন করিয়া আমাঁদের কৌতুছল নিবি 
করুন | 

ব্যাবশিষ্য পরমভাগবত মহাত্সা সুত মুনিগণ কর্তুক 
জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, হে মুনিগণ ! পরমপাধন 
শ্রীশ্ীজগন্নাথক্ষেত্রের বিষয় আমার ন্যায় ব্যক্তি কর্তৃক 
বিস্তারিত বর্ণন ভুঃসাধ্য। ন্বয়ৎ ব্রন্দ। চতুমুখে ব্ুবৎসর 
বর্ণন করিয়াও ইহার মাহাত্ব্য নিঃশেষ করিতে পারেন 
নাই, বথা 

অহে।1 ক্ষেত্রুম্থ মাহাজ্যং সমস্তাদদশযোজনং । 

দিবিষ্ঠা যত্র পশ্ঠন্তি সর্ববানেব চতুভূজীন্‌ ॥ 

সপ্ত সপ্তন্থ লোকেধু লোকালে।কে চরাচরে | 

নান্তি নাস্তি সং ক্ষেত্র উত্তমং পুরুষোত্তমাঁৎ ॥ 

মাহাদ্মযমন্ত ত তীর্ঘস্য বক্ত ম্‌ বর্ষশতৈরপি | 

নন সমর্থে দ্বিজশ্রে্ঠাঃ কিমন্যৎ শ্রোভুমিচ্ছথ ॥ 

সুতরাৎ আঁমার ম্যার অল্পজ্ঞান মনুষ্য ইঠ! কিরূপে 
শ্বিস্তারিত বর্ন করিতে অমর্থ হইবে? কিন্তু আপনার! 
শুনিতে নিতান্ত উত্সুক হইয়াছেন, এবং আমিও ভগ্রবদ্ধামের 


৬৮ প্রীতীজগঞ্নাথ ও ভ্ীশ্ীশৌরাঙ্গ 


বিষয় বর্ণন করিয়া পবিত্র হইতে পারিব ভাবিয়া মই 
ভগবান বেকুগ্ঠনাথের ভগবত্লীল1, যাহা পরম কারুণিক 
গুরুদেবের নিকট শুনিয়াছি, তাহা ষথাসাধ্য বর্ণন করিতেছি 
আবণ করুন । 

এক সময়ে মহর্ষি মার্কগ্েয় মায়ার শক্তি এবং তাহার 
স্বরূপ জাঁনিবার জন্য ভগবানের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন । 
সেই সময়ে ভখবান্‌ বলিয়াছিলেন, মায়ার যে কি স্বরূপ, 
তাহা এক অময়ে তোমাকে দেখাইব। মহাপ্রলয়াববাবে 
মহর্ষি মার্কগেয় ধ্যানভঙ্গে শিশুর ক্রন্দন শবের হ্যায় শব্দ 
শ্রব্ণ করিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়। দেখিলেন, নিকটে 
বটরক্ষতলে একগি শিশু মুখ ব্যার্দান করিয়। হাসিতেছে। 
শিশুরপী ভগবান্‌ ম্হর্ষিকে দেখিয়া আহ্লাদ সহকারে 
কহিলেন-__"এম”। এই বলিয়া শিশু মুখ বিস্তার করিলেন। 
মার্কগেডেয় মুনি তাহার উদরে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে, চক্র, 
নুর্ধয, গ্রহ, নক্ষত্রাদিনমন্থিত ত্রিলোঁক দর্শন করিলেন । তথা 
হইতে নির্গত হইয়া ভব করিতেছেন এমন সময় 'দৈববাণী 
হইল---"তুমি যে মায় দর্শন করিতে চাহিয়াছিলে, তাহ 
দেখাইলাম !” 


মার্কগেয়ৎ প্রতি শ্রীতগবদবচনৎ-_ 


মুনে পুণ্যমিদ্ং ক্ষেত্রু, শাশ্বতং মে বিভাবয় | 
ন সৃষ্টিগ্রলয়ে৷ ত্র বর্ততে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 


'নৈমিবারপ্যে খযিগণ কর্তৃক হুতমুনির নিকট প্রশ্ন । ৬৯ 


মদেকরূপৎং পুরুষোত্মাখ্যং মুক্তিপ্রদং মামিব সংপ্রবুধ্য | 
তত্র প্রবিষ্ট৷ ন পুনঃ প্রযাস্তি গর্ভস্থিতং সান্দ্রন্খন্বরূপং ॥ 


আমি এই বটরুক্ষ নিকটস্থ নীলাঢলে নীলমাধবরূপে 
অবস্থান করিব। মহধি মার্কগডেয় দৈববাণী শ্রবণে, এই 
স্থানেই ভগবান্‌ আছেন জানিয়!, সেই স্থানে একগি সরোবর 
খনন করিয়া তাহার কুলে তপস্ঠায় প্রত হইলেন। কাজেই 
এই স্থান অব্ভীব প্রাচীন এবং মহাগ্রলয়াবসাঁন হইতেই এই 
স্থান ভগবদ্ধাম ! সেই সময়ে এই স্থানটী সাধারণ মন্গষ্যের 
অগম্যছিল। দেবগণ স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া পারিজাতাদি 
পুষ্প, অস্বত ও উপাদেয় নৈবেদ্যাদি দ্বারা ভক্তিভাবে 
ভগবানের পুজাঞ্চনা এবং হৃত্যগীতাদি করিতেন । অতঃপর 
কেবল দেবতাদের সেবাঁয় ভণ্ড ন হহয়া, অথব1 জীবের 
ুঃখে দুঃখিত হইয়া, মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইবার ইচ্ছ! 
হুইল । 

রাজস্থানের অন্তর্গত মালবারে, বর্তমান উজ্জয়িনী নগরে, 
পরমভাগব্ত সর্ধশান্ত্রবিশারদ গাজাপাঁলক পরম ধাশ্মিক 
ইল্দদুধন্ম নামক রাজ ছিলেন। মহারাজ ইন্দ্রছা্গ অ্রদ্ধার 
অধস্তন পঞ্চম পুরুষ! তিনি ভগবৎ প্রাপ্তির নিমিত্ত 
নিতান্ত অধীর হইয়াছিলেন! অশেষ শান্্রবিশারদ বন্ুদর্শী 
ধন্মজ্ঞ ত্রান্ষণ পণ্ডিতগ্রণের নিকট জিজ্ঞাধা করিলেন, 
মহাত্বাগ্ণ, আপনার? ক্পাপুর্বক বলুন--কোথায় গেলে, কি. 


2০ প্ীন্রীজগনাথ ও শ্রীঞ্রীগৌন্রাঙ্গ 


পচ সাপটা শান লোপ জা উস 


করিলে, সেই ভ্রিতাপহারীর দর্শন লাভ হয়। পগ্ডিতগণ 
বলিলেন, মহারাজ, আপনার যখন ভগ্বতৎ্-লাভের জন্য 
এতদুর উৎকণ্ঠা হইয়াছে, তখন অবশ্বই আপনার অভীষ্ট 
সিদ্ধ হইবে । 

ভক্তব্ৎদল ভগবান রাজার প্রতি সন্ত হইঞ্পা, বদ্ধ 
জটিল ব্রাক্ষণকপে রাজসভায় গুবেশপুর্জক বলিলেন, 
“মহারাজ ! আমি পৃথিবীর সর্ধতীর্ঘ পর্যটন করিয়া, অবশেষে 
দক্ষিণ সমুদ্রতীরে নীলাচলে অক্ষয়বট নিকটবর্তী স্থানে 
উপস্থিত হইয়াছি£ম। তথায় মোহিনীকুণ্ড নামে একটী অতি 
পবিত্র কুণ্ড আছে। সেই স্থানে ভগবান্‌ নীলমাধব মুভিতে 
পূর্ণভাঁবে বিরাক্তমাঁন । তীহাকে দর্শন করিলেই লমস্ত অভীষ্ট 
নিদ্ধ হইবে ।” এই কথ] বলিয়াই তিনি অদ্বশ্থয হইলেন । 

বদ্ধ ব্রাঙ্গণকে দর্শন করিয়ী, ভগবান এই বেশে আপিয়ী- 
ছেন, মনে করিয়', রাজ। তাহার স্তব করিতে লাগিলেন । 
মহারাঁজ ইন্্রগান্ন স্বচক্ষে ভগবদশনি পুর্বক, ভক্তিগদ্খদ 
স্বরে হরিধ স্ব করিয়া, ভখবতন্বরূপ বৃক্ধ ত্রাক্দণ কথিত 
স্থান নির্ণয় করিবার জন্ত, তাহার পুরোহিতের ভ্রাতা বিদ্যা 
পতি নামক জদৈক বন্ু-ভাষাঁবিৎ পঞ্ডিতকে পাঠাইলেন। 

বিদ্যাপতি ব্হুকষ্টে নানাস্থীন পর্যটন করিয়া, অবশেষে 
দক্ষিণ রমুদ্রের তীরব্ভী, অরণ্যাকীর্ণ স্থানে আসিয়া উপস্থিত 
হন। ব্ন্ধু অন্বেষণে বিশ্বাবন্থু নামক জনৈক শবরজাতীয় 
লোকের মহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। এই বিশ্বাবন্ু ব্যাঁধ 


লা টিপা সির পানা পিপাসা 
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হইয়াও ভগবানের অভ্যস্ত রুপাপাত্র ও প্রিয় সেবক ছিলেন । 
তাহার নিকট নীলমাঁধব সৎক্রাম্ত বিষয় আলোচনা করিয়া, 
এই স্থানই, সেই বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ কথিত স্থান স্থির করিয়া, 
বিশ্বাবস্থুর জাহায্যে নীলমাধৰ দর্শন, ও অতি উপাঁদেয় 
পাসাদ ভক্ষণ করিয়া, দেব্থণ-লেবিত নিক্ধাল্য-মালা লহয়! 
বি্দ্যাপতি শ্বদ্দেশে গমন করিলেন। তিলি যহারাক্ত 
ইজ্ধছ্যন্নকে পরম পবিভ্রধাষ জগনাথক্ষেত্রের বিস্তারিত 
বিবরণ অবগত করাইলেন । 

মহারাজ ইন্দ্রছ্যুস্ম পুরোহিত প্রমুখাৎ শ্রীধামের বিষন্প 
সবিশেষ অবগত হইয়া সপরিবারে পাত্র-মিত্র-বন্ধাবান্বধ- 
স্বজন-পরিরত হইয়া, পুণ্যক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে শুভদ্িনে 
যাত্রা করিলেন! এখন জময় দেবষি নারদ, হরিগুণ গান 
করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন; এবং রাজার 
পুরুষোভমে গমন সংবাদ শুনিয়া, এবং তাহার শহিত 
সাঁওয়ার জন্য ইন্দ্রদ্শ্পের একান্ত ইচ্ছা জানিতে পারিয়৷, 
পথগরদর্শকরূপে তাহার পঠিত গমন করিলেন 

উত্জয়িনী হইতে যাত্র। করিয়া, বহ্ছদেশ জনপদ অতিক্রম 
করিয়া বিরজাক্ষেত্রে বরাহরূপী ভগ্ধবাঁনকে দর্শন, বৈতরণী- 
নান ও পিতৃগগণের উদ্দেশে পিগুদাঁন করিস একাজ্বকাঁননে 
উপস্থিত হইলেন। তথায় বিন্দু নয়োবছে স্নান করিয়া 
ভুবনেশ্বরদেবের পুজাচ্চনা ও অন্যান্য দেবদেবী দর্শন 
করিয়া, তাহারা শ্রীত্রীপুরুষোভম-ক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন। 


রি শরীপ্রীজগরাখ ও শ্রীন্রীগৌরাঙ্গ | 


লীলাময়ের লীল। বুবিবাঁর শক্তি, যখন ত্রন্মাদ্িরও নাই, 
তখন সামান্য মানব কিরূপে বুঝিবে। নীলাচলবিহারী 
নীলমাধব ভক্তবসল বটে, কিন্ত তিনি সহজে দেখা! দেন না, 
এবং কন্ম ভিন্ন তাহার দর্শন লাভ হয় না। বহুবিধ কন্মের 
পর ভীহার দর্শন লাভ হয়! ভগবান্‌ ইন্দ্রছান্সের প্রতি সন্তুষ্ট 
হইয়াছেন, তাহাকে দর্শন দিবেন স্থির করিয়াছেন 7» কিন্ত 
তাহার কম্ম শেষ হয় নাই, কাজেই যে দ্িবন বিদ্যাপতি 
যাইয়। রাজাকে সত্বাঁদ দিয়াছেন, সেই দিবসই ভগবান 
নীলাচল হইতে অন্তর্ধান হইলেন। প্রবল ঝটিক। আদিয়। 
নীলমণিময় স্থান বানুকা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল । 

মহারাজ ইন্্র্য্দগ পুরোহিত প্রদর্শিত স্থানে আলিয়া 
উপস্থিত হইলেই, তাহার বাম চক্ষু স্পন্দিত হইতে লাখিল। 
এই দুলক্ষিণ দেখিয়া তিনি দেবর্ষি নারদের নিকট 
জিজাফিলেন, “ইহার কারণ কি? আমাকে শীঘ্র বলুন।” 
তখন মহষি বলিলেন, “হে মহারাজ ! ব্বর্ণপন্মাপন হ্থু মনিব 
নীলমাধব এই স্থান হইতে অন্যহিত হইয়াছেন ।” 

মালবাধিপতি এই সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র, ছিন্রঘুল 
বৃক্ষের হ্যায়, অজ্ঞান হইয়! ধুলায় পতিত হইলেন। চেতন।নন্তর 
নীলমাঁধবকে না দেখিয়া, শোকে, ছুঃখে ও আশাভঙ্গে নিতান্ত 
মুহ্ছমান হইয়া বালুকারাশির মধ্যে পতিত হইলেন এবং উচ্চৈঃ- 
স্বরে আত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তিনি কখনও বিদ্যাপতির 
প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তিরক্ষার করিলেন, কখনও ব। 
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পাত্র, মিত্র, বন্ধু, বান্ধব সকলকে ডাকিয়। বলিলেন, “তোমরা 
রাজ্যে প্রস্থান কর, এবং তথায় বাইয়। আমার পুত্রকে 
সিংহাসনে বপাইয়া, তাহার আদেশানুসারে রাজ্যসংক্রাস্ত 
কার্য পল্পাদন করিতে থাক। আমি এ দ্রেহ আর রাখিব 
না, এখনই হয় অমুদ্রে পতিত হইয়া,» অথবা অনলে প্রবেশ 
করিয়া, কিহ্। তীত্র বিষ পান করিয়া জীবন বিসজ্জন করিব ।” 

দেবষি নারদ, তখন রাজাকে বলিলেন, “হে মহারাজ ! 
তুমি পরম জ্ঞানবান্‌ হইয়া, সামান্য লোঁকের ন্যায় বিচলিত 
হইতেছ কেন; ধৈর্য্য ধারণ করিয়া আমার কথা শ্রবণ 
কর। পিতা ব্রহ্ম! আমাকে যাহা বলিয়। পাঠাইয়াছেন, তাহা 
তোমার মঙ্গলকর । অতএব, ব্রহ্মার কথিত মত কাঁধ্য 
আরম্ভ কর, তাহা হইলেই তোমার মনস্কামন! অচিরে 
সিদ্ধ হইবে । যেদিন, ভর্থবান্‌ নীলমধিব এই স্থান হইতে 
শ্বেতদ্বীপে দ্ারুমূর্তি ধারণ করিয়। গমন করিয়াছেন, লেই 
দিনই, আমি ব্রন্মা কর্তৃক আদি হইয়া, তোমার নিকট 
প্রেরিত হইয়াছি। অভ্তএব, তুমি ব্রন্ষা্দিউ কার্য সকলের 
অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই নারায়ণকে দর্শন করিতে 
পারিন্বে। তিনি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন,--০তাঁমার 
ভাঁগ্যের সীমা নাই । তুমি এইস্থানে শুদ্ধমতে শতাশ্বমেধ 
যজ্ঞ কর। তাহ! হইলেই তুমি তাহার দর্শন প1ইবে। তিনি 
তোম! কর্তৃক দারুত্রদ্রূপে স্থাপিত হইয়া, জগতের দুঃখী ও 
পাপী জীব সকলকে দর্শন দিয়! চরিতার্থ করিবেন । অতঞব, 


৭8 রীপ্ীজগন্নাথ ও ভ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ । 


শোক পরিহারকরতঃ কার্যে ব্রতী হও; তাহা হইলেই 
অচিরে তোমার সকল কষ্টের অবসাঁন হইবে । 
এই জময়, সহসা দৈববাণী হইল, "মহারাজ ! তুমি দেবর্ষি 
নারদ বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া, তাহার আদেশ মত 
কার্য নির্ধাহ কর। তাহ হইলেই তোমার অভীষ্ট পুর্ণ ও. 
সমস্ত ম্ঞ্গল হইবে । আমি দারুকলেব্র ধারণকরতঃ তোঁস! 
বর্তক এই স্থানে প্রতিষ্টিত হইয়া, তোমার বাসন পুর্ণ করিব 
এব চিরদিন জীবথণের নয়ন চরিতার্থ করতঃ ভক্তনগলল 
নাঁমের সার্থকতা করিব ও তোমায় অমর করিয়। রাখিব 1” 
রাঁজ। দৈববাণী শ্রবণ করিয়া, বাভাহত কদলী বক্ষে 
স্ঠায় মুনির চরণে পতিত হইয়া, ভক্তি গদ্গদ কণ্ঠে, দেবর্ষির 
স্ব করিতে লাগিলেন। নারদ বলিলেন, “মহারাজ ! 
আমার অনুসরণ কর।” মহারাজ ইজ্দ্রু্প তদন্ুনারে 
ভগবান নৃলিংহদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণামপুর্ধাক বট-বুক্ষস্থ 
'রবকঠি দেবকে গুণাম করিলে পর, দেবা নারদ বাঁলিলেন, 
"অন্মম্স বটের উত্তর পশ্চিমে স্বর্ণবালুকাময় স্থানে এক মন্দির 
নিন্মীণ করিতে আরম্ভ কর, এবং যৃত শীন্ত্র পার শতাশ্ব- 
মেধ যজ্জে ব্রতী হও, যজ্ঞ সমাপন হইলেই, দারুরূগী ত্রচ্গ 
অমন করিবেন। তুমি দেই কান্টরূপী ভগবানকে সমুদ্র 
হইতে তুছ্িরা আনিবে। কুত্রধর রূপে বিশ্বকর্মা আসিয়া, 
এ বৃক্ষ দ্বারা সাঁতগি মূর্তি নির্মাণ করিবেন। এ সপ্তমুর্তি 
নির্মিত হইলে, স্বয়ং ব্রন্মা আলিয়। এ মুর্তি সকল স্থাপন ও 
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প্রতিষ্ঠা ক করিবেন । অতএব, তুমি ইহাতে নিঃসন্দেহ হইয়া 
ভক্তিভাবে ণেশাদি দেবতাগর্পের অর্চনা ও নারায়ণ 
স্থাপন করিয়। শুভ কার্য আরম্ভ কর। মালবাধিপতি রাজা 
কাল বিলম্ব না করিয়া, তত্ক্ষণাঁৎ অমাত্া, বন্ধু, বান্ধব ও 
পুরোহিতগণকে প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদদি সংগ্রহার্থ আদেশ 
করিয়া, দেবর্ষির পদতলে বলিয়া, তাহাকে সাক্ষাৎ ভগবান 
বোধে সেব। পুজা করিতে লাগিলেন । 

মহারাজ ইন্দ্রভ্যন্প ষজ্ঘ সমাপনের দিবস শেষ্রাত্রে স্বপ্ন 
দেখিলেন, তাহার নিকটে শত্ম-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান্‌ 
লক্ষ্মী এবং হল-মুষল-ধারী বলরাম সহ উপস্থিত হইয়া আদেশ 
করিলেন--“নারদের বাক্য অনুসরণ কর, তোমার মনোবাঞ্ছ। 
পূর্ণ হইবে 1” স্বপ্পে অভীউদেবকে দর্শন করিয়া, মহারাজ 
আনন্দ অভিভূত হইয়া আছেন, এমন সময়ে নারদ আসিয়া 
রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। নারদ মহারাঁজকে তদবস্থ 
দেখিয়া ধ্যানে জানিলেন রাজার ভগবদদর্শন হইয়াছে । তখন 
তিনি রাজাকে লইয়া মুদ্রতীরে গমনকরতঃ, মহা সমাকোহে 
নান! দেবতার অর্চন। করিয়া, নানারূপ উত্সব সহকারে 
দ্রারুত্রক্মকে যজ্ঞবাটীতে আনয়ন করিলেন । 

যে দ্িবন দারুরূপী ভগ্রবান্‌ যজ্ববাসিতে আদিলেন, দেই 
দিন মহারাজ ইন্দ্রছ্যন্ন দেবর্ষধি নারদকে ঘলিলেন, "গ্রভো, 
দাসের প্রতি রুপা করিয়া বলুন, এই ব্রক্মরূপী কাষ্ঠ ছার! 
কে কিরূপ মূর্তি নিশ্মীণ করিবে ।” নারদ বলিলেন, "তীহার 


ণঙ ীপ্্রীজগন্লাথ ও শ্রীন্রীগৌরাজ | 


ষে কি ইচ্ছ1, তাহ কাহারও বলিবার শক্তি নাই! ইচ্ছাময়ের 
ইচ্ছাঁতেই তীহার মুর্তি নিশ্রিত হইবে । তোমাকে কোন 
চুচিস্তা করিতে হইবে ন11” 

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন অময় দৈববাণী হইল, 
"মহারাজ, আগামী কল্য, এক বৃদ্ধ নুত্রধর যন্ত্রাদিসহ তোমার 
বাচীতে আনিকে, তুমি তাহাকে বত্বপূর্বক মূর্ভিনিন্মীণ 
কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, ১৫ দিন পর্য্যন্ত কপাট না খুলিয়! 
সর্দ! গাঙ্গণে শত্ব, ঘণ্টা, কাশি, শিঙ্গা, হৃদক্গাদি বা্যন্্ 
ছারা এই ১৫ দিবস পর্য্যস্ত উত্পবাঁনন্দ করিবে । তৎপর 
ছার উদ্ঘাটন করিয়া যেরূপ মুর্ভি দেখিবে, তাহাই তাহার 
ইচ্ছাঁরপ মুর্তি।” 

তত্পরদিন, ভগবান্‌ বৃদ্ধ সুত্রধররূপে বীচি নিকট 
আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজ1 ভক্তিসহকারে তাহাকে 
পুজন করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিয়া, ছার বন্ধ 
করিলেন; এবং যেরূপ আদেশ পাইয়াছিলেন, তদন্ুনারে 
উত্নবাদি করিতে লাগিলেন । পক্ষান্তে ছার মুক্ত করিয়া 
দেখিলেন, সপ্ডধ! মুর্তি নির্মিত হইয়াছে--জখন্নাথ, বলরাম, 
সুভদ্রা, নুদর্শন, লক্ষ্মী, সরন্বতী ও মাধব । লক্ষ্মী, সন্গন্বতী ও 
মাধব এই তিনটির কথা অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ নাই । কিন্তু 
জগন্নাথের মন্দিরে এই নাতিগী মূর্ঠি এখনও দেখ। যায়। 

নীলমেঘকান্তি জণরাঁথ, ভক্তজনে অভয় দেওয়ার জন্য 
হনয় তুলিয়া আছেন। পঞ্মাসনে স্থিত বলিয়া তাহার 


নৈসিষারণেয খষিণ কর্তৃক হুতমুনির নিকট প্রশ্ন । ৭ 


চরণ দর্শন হয় না। বলরাম শ্বেতবর্ণ_--ভক্তদিগের অভয়দান- 
চলে হস্তদ্বয় উত্বোলিত, বাস্ুকী ফণ। ছারা মস্তক আচ্ছা- 
দিত করিয়া রাখিয়াছেন। পদ্মামন করিয়া আছেন বলিয়া 
ইহারও চরণ দর্শন হম না। অভদ্র দেবী কুক্কুমবরণা, হস্ত 
অপ্রকাশিত। সুদর্শন তৃসম্তরূপে গুকাশিত । শ্রীলক্ষমীদেবী 
বর্ণাচ্ছাঁদিতা এবং শ্রীসরন্বতীদেবী রৌপ্যাচ্ছাদ্দিতা ৷ মাধব 
জগন্নাথেরই মূর্তি, কিন্ত ক্ষুদ্র কলেবর |” 

দেবর্ধি নারদ বলিলেন, “মহারাজ, অগ্ভ তুমি ধন্য হইলে, 
আমিও ধন্য হইলাম, এবং জগত্বাসী জীবগণও ধন্য হইল । 
ভীহাঁরা তোম। কর্তৃক স্থাপিত এই মুর্তি দর্শন করিয়! 
ভব্যজ্্রণী হইতে উদ্ধার হইবে। হে রাজন, বারাণনী ও 
কুরুক্ষেত্রে যাবজ্জীবন বাদ করিলে যে ফল হয়, শ্রীপুরুষোত্বম 
ক্ষেত্রে কোন ধন্মকন্ম না করিয়াও কেবলমাত্র একদিন 
বাস করিলেই, জীব সেই ফল পাইবে । ৬বারণসী ধামে 
ধান করিতে করিতে জীবনান্ত হইলে ফযেফলহয়, এই 
স্থানে অর্দথঘন্টা কাল বাঁস করিলেই, সেই ফল প্রাপ্তি 
হইবে, ইহাতে কদাচ অন্যথ। হইবে না &* 


কিলাস্তে ভারতে বর্ষে চোৎকলে পাঁবনং মহৎ । 
চতুভূরজা জনাঃ সর্বেৰ দৃশ্যন্তে তত্র বাসিনঃ ॥ 
বাঞ্চন্তি অমরাঃ সর্ব যত্র স্থাতুং যুহুমুঃ। 
কিং বচ মি তস্য মাহাত্যং ক্ষেত্রপ্য মহিমাঁপরঃ ॥. 


পি স্রীপ্ীলগনাথ ও প্ীজীগৌরাঙ্গ । 


প্রি পপি পপ প্র সপ শা লা চে 


যন্গাম-কীর্ভনাফেব লীয়স্তে সকলাংহমঃ | 

ন স্থাননিয়মন্তুত্র ভূম্বর্গে পুরুষোতমে ॥ 

যত্র তত্রাপ্যস্থত্যাণাদষে কেচিৎ পুরুষাধমাঃ | 

তেহুপি সালোক্যতাং যান্তি নাত্র কার্য! বিচাঁরণ! । 

বারাণস্তাং কুরুক্ষেত্রে যাবজ্জীবং বসেম্নরং | 

প্রাপ্দোতি ষ ফলং রাজন্‌ ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ 

দিনমেকং বসে বস্তু সর্ববধর্বহিষ্কতঃ | 

তৎফলং সমবাপ্পোতি ন কিঞ্চিত ক্রিয়তে বদি ॥ 

যা গতিষ্োগধুক্তম্ত বারাণস্তাঁং স্বৃতস্ত চ | 

স! গতির্ঘটিকার্দেন পুরুযোভমদক্ষিণে ॥ 

মহারাজ তখন অক্ষয়বটের বাযু-কোঁণে নীলাচলে, যে 
স্কানে নীলমাধব ছিলেন, দেই স্থানে অতি উচ্চ নুবিস্তৃত এক 
মন্দির নিশ্মাণ করিলেন । তাহাতে ৪টী প্রকোষ্ঠ হইল । 
তাহার অভ্যন্তরে--রত্ববেদী, তদনস্তর কোষাগার, নাট 
মন্দির ও ভোগমন্দির। এ মন্দিরটি নুবিস্তৃত প্রাচীর দ্বার। 
বেষ্টিত হইল, এবং ৪গী প্রবেশদ্বার রাখা হইল। এইরূপ 
মন্দির নিশ্মাণ হইলে, মহারাজ ইন্দ্রছ্য্প ব্রক্মাকে আনিবার 
জন্য দেবি নারদের সহিত হ্বর্গে থমন করিলেন। রাজা 
ও দ্েবর্ষি নারদ, ইন্মলোকাদি পশ্চাতে রাখিয়া, ত্রন্মলোকে 
যাইরা উপস্থিত হইলেন। তথায় মশিকোদর নামক দৌবারিক 
মুনিকে বলিল, “পিতা এখন সামবেদ দ্বারা ভগবানের 


নৈমিষারণ্যে খ।ষগণ কর্তৃক স্থৃতমুনির নি কট প্রশ্ন । ৭৯ 


শাক্পপীপিপিসপপিসিনপ রিপা পপরসিলি বাল উদ্দীপ্ত পি সতী সভা ভিসি শা শাসন সি পো সিল আল সা জাল পিউ 


পর উস 


স্তাতি করিতেছেন । আপণি তথায় বাইয়া, ত্রন্ধার আদেশ 
'লইয়া রাজার মহিত গমন করুন। তখন, নারদ ছ।রবানের 
বাক্যান্ুযায়ী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, ইন্টরস্্যান্পের আগমন 
সতবাদ বিজ্ঞাপিত করিলে, ব্রন্গা রাঙ্জাকে আনিবার জন্য 
ইঙ্গিত করিলেন । 

নারদ রাজার সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । ইন্দ্রছ্যান্ 
ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া, সাষ্টাঞ্ে প্রপাঁধকরতঃ, 
করজোঁডে স্ততি করিতে লাখিলেন। স্বে তুষ্ট হইয়া 
ব্রহ্মা মহারাজাকে বলিলেন, “হে মালবাধিপতে ! তুমি 
যেজন্য আতিয়াছ, তাহ! আমি অগ্রেই অবগত হইয়াছি; 
অতএব, আমি বলিতেছি, যে তুমি সভর প্রতিথমন করিয়া, 
গ্রতিষ্টোপিষোী সমস্ত ডরব্যাদি নারদদের আদেশমত প্রস্তত 
কর; এবং এই শঙ্থনিধি ও পদ্মনিধি লইয়। যাঁও। আমি 
দেবগণ লহ তোঁমাঁর কার্ধ্য নির্বাহ ও প্রতিষ্ঠা করিতে 
আদিতেছি ! তখন ইন্দ্রভ্যন্গ বলিলেন, "আমি মস্ত গুস্তত 
করিতে বলিয়া! আবিয়াছি।” তখন ব্রহ্মা! ঈষৎ হাঁস্ত করিয়। 
বলিলেন, “তুমি বহুকাল যাঁবৎআসিয়াছ--ইতিমধ্যে তোমার 
পুত্রপৌত্রাদি অনেক পুরুষ ধবংন হইয়াছে; পুনরায় যাইয়া! 
সমস্ত প্রস্তুত কর । আমি তত্পর আদিতেছি । মহারাজ ! 
তুমি ধন্য, ভগবানের দাঁরুমন্র মুস্তি প্রতিষ্ঠা দ্বারা তুমি 
কুতার্থ হইবে । এই কার্ধ্য দ্বারা সমস্ত জীবের মুক্তির ছার 
প্রসারণ করা হইবে । ভগ্বান্‌ এরূপ দ্যা, কাহাকেও আর 


৮০ ীপ্ীজগন্নাথ ও প্রীন্রীগৌরার। 


কোনও কালে করেন নাই। এই দারুময় মুত্তির যে কি 
মাহাত্ম্য, তাহা দেবতাদের নিকটও গোপনীয় । ভগবান্‌ 
যেরূপ আমাকে বুঝাইয়াছেন, সেরূপ . তোমাকে বলিতেছি 
শ্রবণ কর,। ব্রক্ষোবা৮-- 


স্থভদ্্রাং রামসহিতং মঞ্চস্থং পুরুযোতমং | 
দৃষ্টা নরোহব্যয়ং স্থানং যাতি নাস্তাত্র সংশয়ঃ ॥ 


ব্রন্মপুরাণে অ্রন্মোবাচ- 

সকৃ পশ্ঠাতি যে। মত্্যঃ শ্রদ্ধয়! পুরুষোতিমং 1 
পুরুষাণাং সহজেষু স ভবেছুপ্তখঃ পুমান্‌ ॥ 
ধন্যান্তে বিবুধপ্রখ্যা যে বসস্ত্যৎকলে নরাঁঃ। 
তীর্ঘরাজ-জলে সাব! পশ্যন্তি পুরুষোভমং ॥ 
বর্ষার প্রতি শ্রীভগবান্‌ বলিয়াঁছিলেন-- 
সাগরস্তোত্তরে তীরে মহানদ্যাস্ত দক্ষিণে । 
সঃ প্রদেশে পৃথিব্যাঁং হি সর্ব-তীর্থবরপ্রদঃ ॥ 
তত্র যে মনুজা ব্রন্মন্‌ নিবসন্তি স্ুবুদ্ধয়ঃ | 
জন্মাস্তর-কৃতানাঁঞ্চ পুণ্যানাং ফলভাগিনঃ ॥ 
একাত্কানিনাঁদ্‌ যাবৎ দক্ষিণোদধি-তীরভূঃ। 
পদাৎ পদাঁৎ শ্রেষ্ঠতম ক্রমেণ পরিকীন্তিতা । 
সিদ্ধৃতীরে তূ যো ব্রন্মান্‌ রাজতে নীলপর্বতঃ ॥ 


নৈমিষারপ্য*ধধিগণ কর্তৃক স্থৃতমুমির নিকট প্রশ্ন ৮১ 


বপনপা্পি পা পিপাসা সি লা লীলা পসরা সা পালা লাস সপলসসিল তারার সপ পরত লিপ সরদার লামিন সালা সিসিক 


পৃথিব্যাং গোপিতং স্থানং তব চাপি স্থছুল্পভিং । 
স্থরাস্থরাঁণং দুজ্ে প্নং মায়য়াচ্ছাদিতং মম | 
ক্ষরাক্ষরমতিক্রম্য বর্তেহহুং পুরুযোতমে | 

স্ষ্ট্য। লয়েন নাক্রান্তং ক্ষেত্রং মে পুরুষৌতম* ॥৮ 


ইন্দ্রত্যন্ম গুজাঁপতিকে প্রণাম করিয়া! বিদায় হইলেন । 
অনম্তর মহারাজ ইন্দ্রত্যন্স আলিয়া দেখেন যে,- তাহার 
বংশধরগণের লকলেরই অভাঁব হইয়াছে । যে মন্দির নিশ্মিত 
হইয়াছিল, তাহ! নেই সমর এক প্রতাপশালী মহারাজা 
গালমাধবদেব কর্তৃক অধিরুত হইয়া, তাহাতে নীলমাধব মৃদ্তি 
প্রতিঠিত হইয়াছে । মহারাজ ইন্দ্রত্যন্প আসিয়া, এ মন্দির মধ্যে 
নীলমাধব-ূত্তি দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্থিত হইলেন । তীহার 
লোকের নিকট আনুপুর্ধরিক পমস্ত অবস্থা অবগত হইলেন যে, 
বহুকাল অতীত হওয়য়ি মন্দির বালুকা ছারা প্রোথিত হইয়! 
যায় এবং রাজ! গাঁলমাধব তথায় আসিরা, এ মন্দির পুনরুদ্ধার 
করিয়! বিগ্রহ প্রাতিষ্ঠা করিয়াছেন। মহারাক্ত ইন্দ্রছ্যন্প এ 
মুভিকে অপর এক স্থানে রাখার বন্দোবস্ত করেন। এই 
স্বাদ, গাঁলব রাজার নিকট প্রেরিত হইলে, গ্রালবরাজ 
যুদ্ধার্থ আগমন করেন; কিন্ত দেবর্ধি নারদের মুখে অমস্ত 
রত্তাম্ত অবগত হইয়! গ্রালমাঁধর লজ্জিত হইলেন, এবং 
ইন্দ্রদন্ের নহিত দীরুত্রক্গ-ুগ্তির গুতিষ্ঠা কার্যে প্রব্ুত হইলেন। 
এবং নিজ স্থাপিত বিগ্রহ পুরীর মধ্যে, প্রধান মন্দিরের 


৮২ জ্রীশ্রীজগনাথ ও প্রীপ্্রীগৌরাঙ্ষ 


উত্তর পশ্চিমদ্িকে, অপর এফ মন্দির নিন্দাণ করাইয়! 
তাহাতে স্থাপিত করিলেন । 

মহারাজ ইন্দ্র নারদাদেশে দারুত্রদ্ষ-গাতিষ্ঠোপযোগী 
লমস্ত বস্ত প্রস্তত করিলেন। প্রজাপতি স্বয়ং স্বর্গ হইতে 
দেবগণ সহ, প্রথম যে স্থানে অবতরণ করেন, তাহার নাম 
স্বর্ছার! পুজাপতি এ স্থানে রথ হইতে অবতরণ করিলে, 
মহারাজ ও দেবগণ কর্তৃক সতত হইয়া, গতিষ্ঠা কার্ম্যে ব্যাপুত 
হুইলেন। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, নুদর্শন, লক্ষ্মী, ব্বরম্বতী, 
ও মাধব এই বপ্ত মুষ্তি মহারাজ ইন্দ্রভ্যন্মের বজ্ঞবেদী. হইতে, 
তিন রথে চড়াইরা মন্দিরের নম্মুখস্থ অরুণ স্তস্তের নিকট 
'আনয়ন করা হইল, এবং রথ হইতে অবতরণ করাইয়1, নুতন 
রত্ববেদীতে স্থাপন করা হইল । তখন ব্রন্গা, বৈদিক মন্ত্র 
দ্বার জানাদি সমাপন করাইয়া, নৃসিতহ মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা 
করিবামাত্র, নারায়ণ, নৃপিৎহ মুষ্তিতে আবিভূতি হইলেন। 
তাহার গাত্রতেজে নরগ্রণ অস্থির হইয়। উঠিলেন, কেহই আর 
দেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলেন না। তদর্শনে 
রাজা করজোড়ে স্তবস্ততি করিতে লাখিলেন। নুবিংহদেব 
রাজার শুবে সন্তুষ্ট হইয়া, সেই জ্যোতিঃ সাত মৃত্তির অভ্যন্তরে 
প্রবিষ্ট করিলেন ! তখন ইন্দ্রছান্ন সাষ্টা্ে প্রণাম করতঃ, 
বত্তিকায় পতিত থাকিয়া, ভগবান্‌কে ও প্রজাপতিকে বন্দনা 
করিলেন। 

ভগবান্‌,ইন্দ্রভ্যুত্গ রাজার প্রতি ফন্তষ্ট হইয়া, জগন্নাথ 


না কর্তৃক সুঙতমুনির নিকট প্রশ্ন । ৮৩ 


শিপ লি পদ ইশ পল রর লস বক ছি শত নি পক শর সত পাশ সপ ০ পতি 


দেবের মাহাত্য যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহ! নিঙ্গে 

উদ্ধৃত কর। গেল-_ 

পুরুষোভম-মাহাত্যে ইক্দ্রছ্যন্নৎ প্রতি ভখবদ্‌ বাক], 
ভঙ্গে প্রোথে চ বাঁজেন্দ্র স্থানং ন ত্যজ্যতে ময়া। 
কালাম্তরেহপি যোহপ্যন্ং প্রাসাদং কারয়িষ্যতি ॥ 
তবৈব কীন্তিঃ সা! নুনং ত্বঞীত্যৈ তত্র মে স্ফিতিঃ। 
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব ব্রবীমি তে ॥ 
গ্রাসাঁদভঙ্গে তৎ স্থানং ন ত্যজামি কদাচন। 
অনেন দারুবপুষ৷ স্থাস্তাম্যত্র পরাদ্ধকং ॥ 
দ্বিতীয়ং পদ্মযোনেস্ত বাব পরিসমাপ্যতে | 

তথা রুদ্রযাঁমলে ইশ্্রছযালসং প্রতি ভগ্মবদৃবাকাৎ্-- 
রাজন্নবেহি বূপং মে নামজাতি-বিবর্জিজিতং | 
কেবলানুভবানন্দং প্রব্ত্তি মনীধিণ$ ॥ 
স আস্তে শ্রীনীলগিরৌ জগন্নাথাখ্য-সংজ্ঞয়] । 

ব্রন্মপুরাণে ইন্দ্রদ্যৎ রাজানৎ প্রতি শ্রীভগবান্থবাঁচ-- 
সর্বঃ সম্পণ্ুস্থতে কামস্তব রাজন্‌ যথেচ্ছদি | 
মুক্তিপ্রদং মম ক্ষেত্র ভ্রলোক্যসার-সংগ্রহং ॥ 
ইদং ক্ষেত্রবরং রম্যং ধন্মার্থ-কাম-মোক্ষদং | 
ক্ষেত্রাণাঁং সর্রবতীর্থানাং রাজেব ক্ষেত্রমভুতং ॥ 
ষথ। সমুদ্রসতীর্ঘানাং রাজেন্দ্র উচ্যতে বুধৈঃ। 
অতএব পুরাঁণাদে শরধানত্বাচ্চ উচ্যতে ।॥ 


৮৪ শ্ীপ্রীজগন্নাথ. ও শ্রীপশ্রীগৌর়াজ | 


০০০৭ 


কলোৌ তর্থানি ন সন্ভি ক্ষেত্র ভাগীরখীং বিনা । 
নদীনাঁঞ্চ যথা গঙ্গা ক্ষেত্রাণাং পুরুষোতমঃ ॥ 
বৈরধ্যতত্ত্রে ইক্্ছ্যল্লৎ প্রতি ব্রঙ্গোবাচ-_ 
জ্যৈষ্ঠ্যাং প্রাতস্তনে কালে ব্রদ্ষণ! সহিতঞ্চ মাঁং |. 
রামং স্থভদ্রাং সংশ্নাপ্য মম লোকমবাপুয়াৎ ॥ 
সাপ্যমানস্ত ঘঃ পশ্যোম্নীং তদ। নৃপসভম | 
দেহবন্ধমবাপ্পোতি ন পুনঃ স তু পুরুষঃ ॥ 
টা 

বং ব্রবীমি তে ভূপ শুত্বৈতদবধারয় | 
রা কুলেহস্ত সিন্ধোনাঁলাচলে স্থিতং ॥ 
দক্ষিণোদিধিতীরস্থং দারুত্রঙ্গা সনাতিনং | 
বিনা সাংখ্যং বিনা যৌগং দর্শনাঁৎ যুক্তিদং গ্রুবং ॥ 
শ্রেতি-স্মত্যুক্ত-নিয়ম! বিদ্যন্তে নেহ পার্থিব ॥ 


তত্পরে ভগবান্‌ বৈকুষ্ঠপতি, প্রতিষ্ঠার দিন হইতে 
আরম্ভ করিয়া, প্রতি মাসে যে যে কার্য সম্পাদন করিতে 
হইবে, তাঁহার উপদেশ দিলেন এবৎ দৈনিক কিরূপ ভাবে 
পুজার্টিনাদি করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা পুর্ব, রাজাকে 
তৎ্কাধ্যে নিযুক্ত করিয়া বৈকুষ্ঠে গমন করিলেন । কতকদিন 
এইভাবে রাজ সেবা করিলেন। দেশময় "জয় জয় জগদীশ 
হরে” এই রবে এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণগানে - সমস্ত 


দারুমরর্ভি-দর্শনের নিয়ম ও নাহাত্মা। ৮৫ 


বির পপ 


লাস ঠা সা পপ মি কলসি 


দেশ মুখরিত হইতে লাখিল। তঙ্পরে ইন্দ্রছ্য্স, বিশ্বাবন্থু 
ও বিদ্যাপতি-বৎশীয়দের * উপর সেবার ভার দিয়, এবৎ 
থালব রাঙ্জার উপর তত্বাবধানের ভার অর্পণ করিয়া, 
দেবষি নাঁরদের সহিত হরিগুণ গান করিতে করিতে 
বৈকুষ্ঠধামে গমন করিলেন। 


সমুদ্রের উত্তর উপকূলে শ্রীশ্রীপুরুষোতম-ক্ষেত্রে সচ্চিদা- 
নন্দময় ভখবান্‌ দার শরীরে বিরাজ করিতেছেন। দারুময়, 
ভগবানকে দর্শন করিতে হইলে. প্রথমতঃ সমুদ্রে মান করিয়। 
আক্ষয় বট প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করতঃ, নৃনসিত্হ. মুক্তি প্রণাম 
করিতে হইবে । ইতঃপর মন্দির অভ্যন্তরে পগ্ুবেশ করিবে ; 
অন্দির মধ্যে দক্ষিণে জগন্নথ, বামে বলরাম, মধ্যে সুভদ্র!, ও 
জগন্নাথদেবের বাম পার্শে সুদর্শন চক্র অবস্থিত । ইহাদিগকে 
দর্শন ,ও প্রণাম করিয়া তিনবার বেদী প্রদক্ষিণ করিবে 
পরে মন্দির হইতে দক্ষিণ দিকে নিক্ান্ত হইবে। 
জশন্নাথদেবের ললাটে হীরকজ্যোতি দেখিতে পাইবে। 
দারুযয়ী লক্ষ্মী, অরন্বতী ও মাধব এই স্থানে আছেন। 
অন্যান্ত গ্রন্থে, এই তিন 'মুস্তির বিষয় উল্লেখ ন! থাকায়, 


৮৬ শতীপ্ীজগনাথ ও প্রীঞ্ীগৌরার্গ 


এটা -িনএ, জর 


এই গ্রস্থেও উহাদের বিস্তারিত উল্লেখ কর! হইল না? 
এখন হুইতে, এরই চারি মূদ্তির 'কথাই উল্লিখিত হুইবে। 
প্রভাস পুরাণে ইহাদের এইরূপ মাহাত্ব্য বর্ণিত হইয়াছে-- 


দক্ষিণন্যোদধেন্তীরে নীলাদ্রৌ পুরুযোতমে । 
দৃষ্ট। দারুময়ং ব্রহ্ম ভ্রাতৃভ্যাম্‌ সহ সংস্থিতং ॥ 
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহঃ সর্ধবক্লেশ-বিবর্জিজিতঃ | 
এই দারুময় ব্রক্মকে, বলরাম ও স্ুভদ্রা সহ, যিনি দর্শন 
করিবেন, তিনি সর্্পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, মুক্তি লাভ 
করিবেন, ইহাতে কোন জন্দেক্গ নাই । এই মাহাত্ব্য বর্ণন, 
উপলক্ষে ভগবান্‌ নারদকে বলিয়াছেন-_ 
বিফুষামলে-_ 
চিদানন্দময়ং বর্ম দাঁরুব্যাজেন সংস্থিতং | 
জীবভভূতং জগন্নাথং মাঁবেহি কলিপ্রিয়ঃ। 
মামত্র ঘে প্রপশ্ন্তি দৃষ্ট। চাক্ষুষগোচরং | 
বিদধামীতি তন্মুক্তিমিতি মে নিশ্চয়া মতিঃ ॥ 
তথ ব্রন্মযাঁমলে-- 
অপিচেৎ স্ুরাচারাঃ সব্রধশ্-বহিন্কুতাঁঃ | 
. , ভীর্ঘ-রাজ-জলে স্সাত্ব! যে মাং পশ্থান্তি মনিবাঁ ॥ 
'.তেভ্য এবহি দাস্তামি মুক্তিং যোগেন্দ্রদুর্লভাঁং । 
ইতি সত্যপ্রতিজ্ঞোহন্যি স্থান্তাম্যন্র পরাদ্ধকং ॥ - 


পুরীর রাজাদের বিবরণ । ৮৭ 


পর ্িি পালি্সরপ্্ছ ০০৪০০০০০০ 


হে নারদ, এই জীবরূপে দাঁরুময় মুঠিতে আমার যেরূপ 
দর্শন করিতেছ, ইহ. চিদানন্দময় বন্গন্বরপ, ইহা নিশ্চয় 
জানিও। আমাকে এই মুদ্তিতে যে দর্শন করে, তাহাকে 
আমি মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি। নর্ধধর্মম-বহিষ্কত অতি 
ভুরাচার হইয়াঁও যদি অমুদ্রজলে শান করিয়ী, আমাকে দর্শন 
করে, তাহা হইলে দেবছুল্সভ যে মুক্তি, তাহা আমি গ্রদান 
করিব; ইহ! আমার দ্ট প্রতিজ্ঞ, এবং আমি পরার্ধকাল 
এই স্থানে অবস্থান করিব । 


পুরীর রাজাদের বিবরণ। 


শ্রীশীজগন্নাথ যদিও নিগুণ, নিক্ষাম, পরমত্রন্গ, কিন্ত তিনি 
যখন দারুময় দেহ ধারণ করিয়াছেন, তখন লৌকিক দেহানু- 
রূপ তাহাকে ভোগ স্বীকার করিতে হইয়াছে! সেই জন্য 
তাহাঁকে সময়ে সময়ে, নানারূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে । 
জরাস্ষ্ষের উপদ্রবে, শ্রীরুষ্চ যেমন দ্বারকায় বাসস্থান নিরূপণ 
করেন, জগনাথও সেইরূপ অসময়ে লময়ে, ভাহার মন্দির ত্যাগ 
করিয়া, চিন্কা হাদে শোণপুরে অবস্থান করিয়াছেন এবং 
কলেবর পরিত্যাগ করিয়া নব কলেবর ধারণ করিয়াছেন । 
এবং মন্দিরও নুতন নির্মিত বা পুনঃ সংস্কৃত হইয়াঁছে। 
সুতরাং শ্রীমন্দিরের বিররণের সঙ্গে পুরীর রাজাদের বিবরণ 


নর ীপ্রীগন্জাথ ও পরীপ্রগৌরাঙ্গ 


সংন্ুষ্ট রহিয়াছে । "এই মন্দির কোন্‌ রাঁঙার অধীনে কিরূপ 
ভাবে পরিবস্তিত ও পরিবদ্ধিত হইয়াছে, তাহ। জানার জন্য 
পাঠকদের কৌতুহল . হইতে পারে। দেই কৌতুহলের 
অনুরোধে, পামান্িভাবে, কতিপয় রাজার বিবরণ লিপিবদ্ধ 
কর। যাইতেছে । 

এই রাজাদের রাজত্বের সময় নিরূপণ করা বড়ই কঠিন 
হইয়া! পড়িয়াছে। ইতিহাস লেখকগণ নানারূপ ভিন্ন ভিন্ন 
সময় নির্ধারণ করিয়াছেন । এই সময় সম্বন্ধে পার্থক্য এতদূর 
অধিক-যে, তাহ। বিচার করিতে থেলে, বাস্তবিক কিছুই শ্থির 
হইয়াছে বলিয়।, বলা যায় না। এই সমস্ত এতিহাসিকদের 
বিভিন্ন মতের উপর নির্ভর করিয়া, কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত 
হওয়া যায় না। অুতরাৎ এতিহাপিকদের মত, বাদ দিয়া, অন্য 
প্রমাণ দ্বারা যাহা পাওয়। যায়, তাহাই গ্রহণ কর! যাউক। 

এই মন্দির গুথমতঃ মহারাজ হন্দ্রন্ু;ন্ন স্থাপন করেন। 
তাহার কোন পুত্রপৌত্রাদি ছিল না, সেইজন্ত শ্রীত্রীজগনাঁথের 
মন্দির ও জগন্নাথের সেবা পুজা, গালবাধিপতির হস্তে স্থাস্ত, 
হয়, তাহা। পুর্কেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার পর কোন 
বিশ্বাসযোগ্য ইতিহান না! থাকায়, ধারাবাহিক ইতিহাস 
জাঁন। যায় না। আমরা কেশরীবশীয় রাজ যযাতি হইতে 
কতিপয় উত্কলাধিপতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতেছি। 

মহারাঁজ বশাতি একজন প্রথল নৃপতি ছিলেন; ইনি 
রভতবাছবৎশীয় ঘধন রাঁজাদিগকে পরাজিত করেন, এবং, 


ধপুরীর রাজাদের বিবর্ণ । ৮৯ 


১০০ 


ইহার সময়ে উত্কল স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় বলিয়া বর্ণিত, 
হইয়াছে। ইনি 'শৈব-ধর্মীবলক্সী রাজা ছিলেন। শৈব 
ধন্মাবলম্বী হইলেও আীশ্রীজগন্নাথদেবের উপর বিশেষ অদ্ধাধান্‌ 
ছিলেন, এবং তাহার উন্নতিকল্পে বনু যু করেন ইহার 
পিতার নাম রাজ। জনমেজর়। ইহা!রই সময়ে, বোধ হয়, 
মধন রাজাদের ভয়ে শ্শ্রীজখনাথ মু্তি চিক্কা হদে ল্ুক্কায়িত 
রাখা হইয়াছিল, কারিণ, যযাতি-কেশরীর সময়ে জগননাথদেবের 
পুনংস্থাপন হয় এবং মন্দিরের পুনঃ সংস্কার হয়। ন্ুতরাৎ 
তিনি হিন্দু মাত্রেরই পুজ্য । রক্তবাহ্ছু উড়িষ্যার রাজা 
ছিলেন। তাঁহার ভয়েই হউক, বা তৎপুর্ধবর্তী বৌদ্ধ- 
রাজাদের প্রভাববশতঃই হউক, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মুদ্তি এই 
মন্দির হইতে পরাইযা চিন্কা। হ্রদে রাখা হইয়াছিল । তখ্পরে 
ষযাঁতি কেশরীর রাজত্বকালে, এই মুহ্তি পণ্ডিতদের মতানুধায়ী 
নীলাদ্রি-মহোদয়োক্ত-বিবরণান্থুসারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিল। রাজ বাতি কেশরীর রাজত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 
ধন্মেরও বিস্তার হইয়াছিল । গেই নময়ে ভূবনেশ্বরের বিশেষ 
উন্নতি হইয়াছিল, শিব মন্দিরে ভুবনেশ্বর পরিশোভিত 
হইয়াছিলেন। 

আধুনিক এঁতিহাসিকর্দের মতে, যযাতিকেশরী নবম 
শতাব্দিতে রাজত্ব করেন; কিন্ত তাহ দনম্তবপর নয়। 
মাদলাপঞ্জিকা অনুমারে দেখা যায়--তিনি চতুর্থ শতাব্দির 
নেক পুর্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন; কারণ কেশরীবংশীম্ন 


৯০ জগত ও জরা 


ষষ্ঠ হুপতি ললাঁটেন্দু কেশরী ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্মাণ 
করেন । তাহার নাম এব সময় এ ভুবনেশ্বর মন্দিরে 
খোর্দিত রহিয়াছে। সেই ক্লোকচী উদ্ধত করিতেছি_-. 

গজাফেন্দুমিতে জাতে শকাব্দে কৃতিবাসসঃ | 

 প্রাসা্দং কারয়ামাস ললাটন্ছেন্দুকেশরী ॥ 

এই শ্লোক দ্বারা দেখা যায় যে, ৫৮৮ শকাকব্দে এই মন্দির 
নিশ্মিত হইয়াছে, এবং ইন্দুকেশরী নিক্মাঁণ করাইয়াছেন, 
তাহাও লিখিত রহিয়াছে । মাদলাপণ্তিকা অনুসারে ষষ্ঠ" 
হৃপতির রাঙজ্জত্বকাল যদি ৫৮৮ শকাঁকে নিরূপিত হয়, তাহ! 
হইলে' তৎ্পুর্ধ্ববর্তী যযাঁতিকেশরীর সময় ৪০০ শকাব্দ হওয়াই 
সম্ভব । 

এই কেশরীবৎশীয় রাজাঁখণ ৪3 পুরুষ ব্যাঁপিয়া, 'নবম 
শতাব্দি পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । এই বংশীয় রাজাদের 
মধ্যে যাতিকেশরী, ললাটেন্দুকেশরী এবং নরেক্দ্রকেশরী 
বিশেষ গরপিদ্ধি লাভি করিয়াছিলেন! নরেন্দ্রকেশরীর সময় 
নরেন্দ্র সরোবর খনিত হইয়াছিল। ললাটেন্ছরকেশরীর 
ময় ভুবনেশ্বর মন্দির প্রস্তত বা পুনঃ সৎস্কত করা 
হইয়াছিল । ৰ 

এই কেশরী বংশের ক্রমশঃ অবনতি আরম্ত হইল । লহত্ঞ 

শকাব্দের প্রারস্তভে উড়িষ্যার দক্ষিণ গান্তে, গ্রোকরেশ্বরের' 
গুরনে এব শঙ্গাদেবীর গর্ডে চৌরগরঙ্গ নামক এক. 
বীরপুর্ষের অভ্যুদয় হয়। উড়িষ্যা এই -বীরপুরুষের ছ্বার!, 


পুরীর রাজাদের বিবরণ 1. ৯১ 


সন ৯ পপি প্রকার পা পার 


আঁক্কান্ত হয়, এবৎ তৎ্কর্তৃক কেশরীবংশীয় রাজা পরাজিত 
হন। এই হইতে কেশরীবৎশ বিলুপ্ত : হয়, এবং চৌরগঙ্গ 
হইতে গঙ্গাবংশের আরস্ত হয়। এই গঙ্গাবংশীয় রাজাদের 
শাসন সময়ে, রাজ্যের এক মন্দিরের বনু উন্নতি সাধিত হয়। 
চৌরগঙ্গ রাজ্যাধিকারের পর রাজ্া-ীবস্তারে প্রয়াসী 
হন এবং বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করেন। এই বংশের 
ষষ্ঠ নৃপতি অনঙ্গভীমদ্দেব অত্যান্ত খ্যাতনামা রাজ। ছিলেন । 
ইহার ময় শ্রীমন্দিরের অনেক উন্নতি সাধিত হয়, 
্ুতরাৎ আমাদের অহিত ইহার অত্যন্ত ঘনিই সম্পর্ক 
ইহার রাজত্বকালে শ্রীশ্রীজণন্নাথ-মন্দিরের পুনঃ সংস্কার 
হইয়াছিল । এবং পরমহৎস বাঁজপের়ীর হস্তে মন্দিপ়ের 
তত্বাবধান এব নিন্দ্াণের ভার অর্পিত হয়। ১১৩১ 
শকাঁব্দে এই সংস্কার কর] হয়, এবং অনঙ্গভীমদেব দ্বারা এই 
কন্ম সম্পাদিত হয়। এই ব্ৃভাস্ত জগন্নাথ-মন্দিরের ওস্তরে 
লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। "শকান্দে রন্ধ শুভাৎ্শুরূপ-নক্ষত্র- 
নায়কে। প্রাসাদ কাঁরিভোই২নগগভীমদেবেন ধীমতী। &৮ 
এই রাজ। অত্যন্ত বিষুুভক্ত ছিলেন -এমন কি তিনি তাহার 
রাজ্যে, ঘোষণা করিয়াছিলেন, "এ রাজ্যের রাজ 
ভীষীঅগরাথ, আমি তাহার দাঁপ মাত্র ।” ইনি রাজ্যবিষ্তার 
সম্বন্ধে ক্রচি করেন নাই। কুষণাঁনদীর ভূভাথ হইতে গঙ্গানদী 
পর্য্যস্ত তাহার রাজ্যের লীম। পরিবদ্ধিত হইয়াছিল! এই 
বংশের রাজাদের ভিতর অনঙ্গভীমদেবের পর, এই 


২ সীপ্ীজগরাথ ও প্রতিসৌরদি 


বংশীয় সপ্তম রাজ। লাঞ্ছুল। নরবিংহদেবের দময়, কারুকাধ্য- 
খচিত শিল্প-নেপুণ্যের পরাকাষ্ঠার দ্ষ্টান্তস্থল, কোণার্কের 
মন্দির নিশ্রিত ছয়--যাহ। দেখিলে - উড়িষ্যাবাপীর। শিল্প- 
নৈপুণ্যে অনভিজ্ঞ ছিলেন, একথা বল। যায় না! এই 
'নরনিংহছদেবের সময় বোপ হয়, নরেন্দ্র সরোবর খলিত 
হইয়াছে। 

এই বংশীয় ছাদশপুরুষ রাজ] নিঃশক্কভান্দেবও বিশেষ 
বিখ্াত রাজার মধ্যে থণ্য ছিলেন । তাহার সময়েও রাজ্য 
অক্ষুপ্ন ছিল এব ধর্্মবিশ্বান অটল ছিল। তাহার সময় 
বালধুপের গরচার হয়, ন্গুতরাৎ জগন্নাথ-মন্দিরের সহিত 
তিনি বিশেষ সম্পকিত। ইহার পরবর্তী উনবিংশ পুরুব, 
নাক্ষা কপিলদেবও, বিঞফুভক্তিপরারণ, রাজ্যশাসনে অমধিক 
পারদর্শী, ও শ্রীপ্রীজগন্নাথদেবের রুপাপাত্র ছিলেন। ইহার 
সময়ে বিশেষ জ্মরণীয় ঘটনা এই যে, ইহার ওরলে 
প্রধান] মহিষীর গর্ডে অষ্টাদশ পুত্র জন্মে, এবং দাদীর 
গর্ডে এক পুত্র জন্মে--তাহার নাম পুরুষোত্বম দেবু। 
শীীজননাথ কপিলদেবকে স্বপ্পযোখে আদেশ করেন যে, 
'দাসীপুত্র পুরুষোত্বমকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর।* যদিও 
কপিলদেবের অষ্টাদশ পুত্র রাজ্যের প্রকৃত সত্বাধিকারী, 
তথাপি সেই নিয়ম উল্লঙ্বন করিয়া, ভগবদৃভক্ত রাজ 
কপিলদেব, ভখবানের আদেশ প্রতিপালন করিয়ী, ১৪৭৯ 
স্রীষ্টাব্দে পুরুষোভ্মদেবকে যৌবরাঁজ্যে অভিষিক্ত করেন। 


পুরীর রাজাদের বিবরণ । ৯৩ 


আপ রী আশ লি পপ এর পল পরা রর ০ রস শপ সাক আস এ 


পুরুষোদ্ধমদ্েব অত্যন্ত বিষুভক্ত ছিলেন, ইনিও অনঙ্গভীমের 
ম্যায় ঘোঁষণ। করিয়াছিলেন, «এই রাজ্য জগন্নাথের, আমি 
কেবল কিস্করমাত্র ।” ইহার সময়ে অন্তর্েষ্টন বা ভিতরের 
দেওয়াল নিপ্রিত হয়। তাহার ভক্তিবলে ভগবান্‌ শাস্ত্রীয় 
নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া, তাহাকে রাজ্য প্রদান করিলেন, 
অষ্টাদশ ভ্রাতাদের শক্রতা হইতে রক্ষা করিলেন ; অবশেষে 
ভক্তের অধীন ভগ্ধবান্‌, ইহা চিরস্মরণীয় করিবার জন্ত, 
বলরাম সহকাঞ্ষিযুদ্ধে যোদ্ধ বেশে শ্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছিলেন ৷ 
এই রততান্ত অন্যত্র লিখিত হইয়াছে । পুরুষোতমদেব পরম 
পণ্ডিত ছিলেন, তিনি সমস্ত শান্তর মন্থন করিয়। “মুক্তিচিন্তামণি" 
গ্রণয়ন করেন । 

ইহার পরই, আসাঁদের সর্বগুণধর, সুপগ্ডিত, পরম ভক্ত 
বীরপুরুষ, রাজা গতাপক্ুদ্র, পিতৃসিহাপনে আরোহণ 
করেন। এই বশে সব্বগুণোপেত এপ রাজ! আর জন্মেন 
নাই--এরপ মহাপুরুষ অতি অল্পই জন্ষিয়া! থাকেন । ১৫০৪ 
খৃঃ অন্দে ইনি নিংহাসনারোহণ করেন। ইহার 'া্জিত্বকাঁল 
বদিও বিশেষ স্মরণীয়, এবং ইতিহাস ইহা আদরে বক্ষে 
ধারণ,.করিয়া চিরকাল পোষণ করিবে, তথাপি ইহাকে 
একেবারে নিক্ষপ্টক বলিতে পারি না । কমল বেমন কন্টক- 
শুণ্ঠ হয় না, গ্োলাপ গাছে যেমন কাটা অর্ঁছেই, দেইরূপ 
এই রাজত্বকাল যুদ্ধ-বিগ্রহে পরিপুর্ণ ছিল! ইহার রাজত্বের 
সময়ে মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল, এই জন্য গ্লাজ্যে 


শ্পলপ সত পিপলস, পন রত সস, লা 


পীত্রীজগনাথ ও প্রীপ্রীগৌধাজ । 


২ রা রা রোলার 


অর উন পার সত পরী ও 


একেবারে নিরবস্ছিনন শান্তি ছিল না। প্রীগৌরাঞ্গের 
ক্ুপাত্তে কতকদিনের জন্ঠ যুদ্ধাদি স্থখিত হইয়াছিল, এই 
অবসরে প্রতাঁপরুদ্রের আধ্যাত্মিক সৌভাগ্যস্ুর্স্যের উদয় 
হইল। শ্রীশ্রীগৌরাক্গদেব নবদ্বীপ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 
পুরীতে উপস্থিত হুন। জীব-উদ্ধার তীহার ব্রত। নিজে 
জগন্নাথের মহিম। বিস্তার করিবেন, ভাই জগন্নাথে উপস্থিত | 
মহাপ্রভুর উপস্থিত হওয়ার পর, দেশময় এই আন্দোলনে, এক 
মহাঁশক্তির আবির্ভাব হইল। ছোট বড, ধনী নিধন, রাজ? 
প্রজা, স্ত্রী পুরুষ, সকলের মধ্যেই এই শক্তি ক্রিয়া করিতে 
লাখিল। এই শক্তি প্রথমতঃ সার্দভৌমেতে সৎক্রামিত হইল, 
তৎ্প'র মন্ত্রী রায় রামানন্দ আক্রান্ত হইলেন! উভয়েই 
একেবারে পাগল হইয়া গ্রেলেন। ইতঃপর রাজার পালা- অল্প 
দিন মধ্যে, তিনিও এ দলভুক্ত হইলেন। এই উন্মাদনায় সমস্ত 
দেশ পুর্ণ হুইয়া গ্েল। মহাঁঞ্রভু ঘরে ঘরে পুজিত হইতে 
লাণিলেন-_-সকলেই গৌরভক্ত হইলেন ।-এইরূপে উড়িষ্যাতে 
এক নবধুগের অভ্যুদয় হইল। এই আঁনন্দআোত এখানে 
অষ্টাদশ বর্ষ ব্যাঁপিয়া ক্রিয়া করিয়াছিল। যেমন আনন্দ, 
নেই পরিমাণে নিরানন্দ আদে। যখন মস্বাপ্রভু প্রকট 
হইলেন, ক্লায় রামানন্দ এবং প্রতাপরুদ্র শোকে অধীর 
হইলেন, স্বনূপ ও দামোদর গপ্রাণত্যাধী করিলেন। ইহার 
বিস্তারিত বিবরণ স্থানান্তরে সন্নিবেশিত হইবে । 
মহামহোপাধ্যায় 'নদাঁশিব মিশু মহাশয়ের “জগন্নাথ 


পুরীর রাজ।দের বিবরণ । ৯৫ 


পলা সালিশ সপ শশা পশিলীশ শীল লীন এ পলি পপি শর ইশ পপ পল সপ পাপ সা পা 


মন্দির” নামক গ্রন্থ হইতে আমরা অনেক সাহাষ্য লইয়াছি, 
তজ্জন্ঠ তিনি ধন্যবাদার্থ ; কিন্ত তাহার একটি মন্তব্য আম!- 
দের মতের সহিত একমত না হওয়াতে, আমরা তাহার 
প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম । নেই মন্তব্যটি নিঙ্গে উদ্ধত 
করিতেছি । “এ মন্দির খঙ্গাবংশীয় রাজাথণের ততাীবধানে 
৪০২ বত্দর ছিল। ইহার সময় হইতে গঙ্গ বংশের 
সৌভাগ্যরবি অস্তাচলগামী হইল । হওয়াও শ্বাভাবিক। 

তাল্সিক হওয়। ক্ষব্রিয়গণের ধন্ম, যদ্যপি বৈষ্ণব 
হয়েন, তবে অবনতি অবশ্যান্তাবিনী 1৮ মহাঁমহোপাধ্যায় 
'মহাশয় বলিতেছেন যে, তান্রিক হওয়। ক্ষত্রিযগণের প্রশ্ম, 
যদ্যপি বৈষ্ণব হয়েন, তবে অবনতি অবশ্যন্ভাবিনী ! যদি 
ইহাই ত্য হয়, তাহা হইলে যুধিষ্টির, অস্বরীষ, ময়ুরধবজ, 
শিখিধ্বজ, পরীক্ষিত প্রভৃতি বু ক্ষত্রিয় মহাপুরুষ ছিলেন, 
বহার বৈষ্ণব ধন্ধম অবলম্বন করিয়াছিলেন । তাহাদের কি 
'অব্নতি হইয়াছিল বলিয়া মনে করিতে পারি? তাহ 
কখনই নয়। সুতরাং তাহার এই মত পঙ্গত বলিয়া মনে 
করিলাম না| 

রঃজা প্রতাপরুদ্রের দুই পুত্র, তাঁহারা অল্পকাল রাজদ্ব 
করিয়া কালগ্রাষে পতিত হওয়ায়, এই রাজবংশ বিলুপ্ত 
হইয়া থেল। মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধর কৃতক দ্দিন রাজত্ব 
করিলেন । তঙ্পর মুকুন্দ হরিচন্দনকে প্রজার রাজ করেন। 
এই বংশ তিন পুরুষ রাজত্ব করিয়াছিল; এই সুকুন্দদেবের 


৯৬ পর্রীজনাথ, ও ীপ্ীগৌরা | 


লিপি লনিপিলাসি পালিত পলা দিলি পা পপ পলিসি শত লী শে লস্পিলী তি রা শালী পিপল সপ 2 সিল সলনি সিকি ক পা পহত ৮ লা লী পল 


সময়, কালাপাহাড় অুলেগানের সেনানাঁয়ক হইয়া : ১৫৬৭ খু 
অন্দে পুরী "আক্রমণ করে এবং মুকুন্দদেবকে পরাজিত 
করিয়া পুরী অধিকার করে । এই যুদ্ধে মুকুন্দদেবের স্বত্যু 
হয়। 

কালাপাহাড় কেবল রাঁজ্যাধিকাঁর করিয়! সত্তষ্ট না হইয়া, 
জখন্নাথের মূর্তি চিক্ষাত্র্দ হইতে আনিয়া, তাহাকে দগ্ধ করে। 
উড়িষ্যাবানী বিশার মহান্তি একজন পরম ভক্ত, এই দগ্ধ- 
মুর্তি সংগ্রহ করিরা, কুজন্গ রাঁজার নিকট প্রদান করেন। 
তিনি নাভিস্থ ব্রন্মমণি নূতন মূর্তিতে স্থাপন করিয়া, মূর্তি 
গ্ুতিষ্ঠা করিলেন। কালাপাহাঁডের বতান্ত অন্তর লিখিত 
হহলু । 

নুকুন্দদেবের ম্বত্যুর পর, তাহার পুত্র কতক দিন রাজত্ব 
করেন! এই বংশ শেষ হইলে, রাজ্য মধ্যে প্রজাদের ভিতর 
নানারূপ আঁত্মকলহ উপস্থিত হয় । পরে ১৫৭৮ গ্রীঃই অন্দে 
পুজার জনার্দন বি্যাধরের পুত্র, রামচন্দ্র দেবকে রাজ। 
করিলেন | ্‌ 

রামচক্রদেব বিশেষ ভাখ্যবাৰ। কারণ তাহার 
রাজ্যাধিকার, মোগল সআাট আকবরের হিন্দু দেনাপতি 
টোঁভরমল ঘোষণা করিলেন, এবং তৎ্পরে মানপিংহ তীহার 
অম্মান আরও বৃদ্ধি করিলেন। গঞ্জাম ইহার রাজত্বের 
অধীন করিয়। দিলেন । রাজ রামচন্্রদদেব জগনাথের 
মুর্তি কুজন্দ রাজার নিকট হইতে আনিয়া পুনরায় 


পুরীর রাজাদের বিবরণ: ৯৭ 


০ স্পট সপ রাস পপর জর 


নৃতন মূর্তি শাশ্রমত গঠন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইনি 
আমাদের পরম বন্ধু। 

১৭৬১ খুঃ অন্ফে এই মন্দিরের ভার মহারাষ্দের হস্তে 
ন্যস্ত হয়। এই বারের হস্তান্তর আপোষ ভাবে হইয়াছে । 
মহারাগ্্রীয় রাঞ্জারা জগন্নাথের মন্দির সম্বন্ধে কোনও 
উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন কি না, তাহ জানা যায় না। 
কিন্ত মঠের যত অম্পত্তি, তাহার অধিকাংশ মহারাই 
রাজাদের বময় প্রদভূ হইয়াছে । 

এই মন্দির ১৭৬১ খুষ্টা্দ হইতে ১৮০২ খুঃ অব্দ পর্য্যন্ত 
মহারাই্ী অধীন ছিল। এই লময় শঙ্করাচার্যোর মতানুধায়ী 
নেব। পরিত্যক্ত হইয়া, বৈষ্ণব মতে (রামানন্দ মতে ) সেব। 
আরম হয়, এবং এখন পর্যন্তও নেইরূপে সেবা চলিতেছে । 
১৮০৩ খুষ্টাব্দে মহাবাই্রদের পরাজয় হয়, এবং গ্তর্ণমেন্ট এই 
মন্দিরের শাবনভার গ্রহণ করেন । রামচজ্জদেবের বংশধ্রগণ 
301)6717191007)% ্বরূপে নিঘুক্ত হন, এব২ তাহারা ২৩৩৩- 
টাকা রতি পান। গেই হইতে অদ্যাবধি (মুকুন্দদেব পর্যন্ত) 
(0দ67)এর অধীনে আছে। এখন 812089: নিযুক্ত 
হইয়। শ্রীঞ্রীজগন্নাথের দেবার বন্দোবস্ত হইতেছে। 


শপে শপ সপ শি পাত পাশ 


পপ 202০ 


শ্রীমন্দিরের বিবরণ 


শ্রীশীজগন্নাথদেবের মন্দির সমুদ্র হইতে প্রায় এক মাইল 
দুরে নীলাচলে' অবস্থিত। মন্দিরের চারিটি দ্বার *_- 
পূর্বদিকে সিতহদ্বার, তাহার দুইদ্দিকে দুইগি প্রস্তরময় 
পসিংহ আছেঃ উত্তর দ্বিকে হস্তি্বারঃ পশ্চিম দিকে 
খাঞাদার ;£ দক্ষিণ দিকে অশ্বদঘার। মন্দিরের চত্ুর্দিকস্থ 
প্রাচীরফেমেঘনাদ কহে। মেঘনাদ ২৪ ফিট, উচ্চ, ২২ ফিট 
প্রস্থ । ইহ) উত্বর দক্ষিণে ৬৭৬ ফিট ও পুব্ৰ পশ্চিমে ৬৮৭ 
ফিট,। বিংহ দ্বারে একটি অরুণ সশু আছে; স্তম্তটী রুষণ- 
প্রস্তর নির্ট্িত, দ্বাবিৎশতি হস্ত উচ্চ। ইহা একগি প্রস্তর 
কাটিয়া খোদ। হইয়াছে । এই দ্বারে প্রকাণ্ড দুই নিংহ আছে। 
এই দ্বারে প্রবেশ করিয়া ভান ধারে, যে মুর্তি দেখিতে 
পাওয়। যাঁর, তাহার নাম পতিত-পাবন। ভগবান 

ঈত-পাবনরূপী হইয়। দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছে: 
যাহার! মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে ন1, যথা-- 
হাঁড়ি, ডোম, মেথর, ধাক্ড়, জ্লেচ্ছ, এই সমস্তকে ক্ুপা 
করিবার জন্য, ভখবান্‌ পতিত-পাবন বরাভিয় হস্তে দ্বারদেশে 
অবস্থান করিতেছেন । বাম ধারে, নৈদ্ধ হনুমাঁন্‌ ও রাধারুষঃ 
আছেন। গুথমে এই পতিত-পাবন দর্শন করিতে হয়। এই 
ঘ্বারটি পার হইলে, বাম দিকে একটী মন্দির পাঁওয়। যায়, 


85,225 
১৫ লশ 
চিনি 
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জাগা াজ হহখ নস 
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সি আপ আলী আল শিপ শিশিপসপপাপকফাগত 


তাহাতে ৬কাশীর বিশবেশ্বর মহাদেব বিরাজমান । | অই স্থানে 
রামাভিষেক নামে একটী স্থান আছেঃ সে স্থান হইতে 
কতকগুলি সিঁড়ি নাঁমিয়! আসিয়াছে-উহাকে বাইশ পেঠা 
বলে। ক্রমে উপরের দিকে উঠিয়া আর একগি দার পাওয়া 
যায়। এই বারে, খাঁজ, গজ ইত্যাদি মি প্রসাদ বিক্রয় হয় । 
উদর দিকের হন্তিছারে গ্ুবেশ করিয়া, ডান ধারে শীতলা" 
দেবী, লন্নিকটে লোণাকুপ ও তাহার দক্ষিণ দিকে বৈকুগ- 
ধাম দেখিতে পাওয়া যায়! বেকুগ্ঠধামে একটি মন্দির 
আছে। যখন জগন্নাথদেব্র নুতন কলেবর হয়, তখন 
জগন্াথদেবের পুরাতন বিগ্রহ এই বৈকুষ্ঠধামে রাখা হয়। 
এই মন্দির সর্ধদাই বদ্ধ থাকে । মন্দিরে একটি মহাদেব 
প্রাতিষ্টিত আছেন । এই মন্দিরের নিকট, মাধব নাট অর্থাৎ 
মাধবীলতা আছে । বাম দিকে লোকনাথ মহাদেব ও 
ঈশানেশ্বর শিব মন্দির ; এই স্থানের উওর ও পুবব কোণে 
আনন্দ বাজার, এই স্থানে অগ্ন মহাগরযাদ বিক্রয় হর়। 
তন্নিকটে আনবেদী ও চাহিনী মণ্ডপ । ইহার উত্তর দিকে 
অপর একটা ছার আছে, তাহার অম্মরে প্রকা দুইটি 
হক্তী আবাছে। পশ্চিষদিকে খা ছ্বার- এই দ্বারে প্রবেশ 
করিয়া, বাম দিকে হনুমাঁম, পা্থে শিবদন্দির এবং নুতন 
ধান্কুগীর পাওয়া যায়, দক্ষিণ দিকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর 
কলিত স্থান। এইখানে অপর একগি দ্বার আছে, তাহ। 
দিয় ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। দক্ষিণর্দিকে অশ্বদ্বার, 


১০০ ীল্ীজগন্নাথ ও শ্রীল্ীগৌরা : 


ধস সি সপ ্পাস্িলী লাশ সা শীলা ৬ 


এখাঁনে বিরাট একটী হন্ুমান্‌ মুর্তি আছে। এই দ্বারে 
প্রবেশ করিয়া, ভাঁন ধারে একটি মন্দিরে শ্রীশ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভুর ষড়ভুজ মূত্তি দেখিতে পাওয়। যায়। তাহার 
জীবনী ও অবতারত্ব সম্বন্ধে পশ্চীৎ্ৎ যথাস্থানে লিখিত 
হইয়াছে । কতকগুলি সিঁড়ি পাঁর হইলে, অপর একটী দ্বার 
পাওয়। যায়। 

প্রীশবীজপ্রন্নাথদেবের মন্দির চারিভাখে বিভক্ত ৪ সুল- 
মন্দির, জগ্মোহন মন্দির, নাট মন্দির ও ভোগ মন্দির । 
মূল মন্দিরের অপর একটী নাম মণিকোঠা। সেই স্থাঁনগী 
অন্ধকার পুর্ণ, সকল সময়ই প্রদীপ রাখ! হয়। দেই স্থানে 
রত্ববেদী আছে, উহ] ১৬ ফিট. দীর্ঘ এবং ১৩ ফিট, প্রস্থ এবং 
৪ ফিট. উচ্চ র্লু্চ-প্রস্তর দ্বারা নিন্মিত। ইহাতে লক্ষ 
শালগ্রাম শিল। আঁছেন। ইহার উপর শ্রীশ্রীজগন্নাথ, 
শ্রীশ্ীবলরায, ্রীপ্ীমতী সুভঙ্রা ও শ্রীপ্ীমুদর্শন চক্র স্থাপিত, 
ও সুবর্ণাচ্ছাদ্ধিত ভূদেবী এবং রৌপ্যাচ্ছাদ্দিত সরশ্বতী 
দেবী, জখন্নাথরূগী মাধবদেব সহ বিরাজমান] । শ্রীশ্রীজগ্রন্নাথ- 
দর্শনকালে রত্ববেদী পরিক্রমণ করিতে হয়। জগমোহনে 
থাকিয়া, সকলে প্রভূকে দর্শন করিয়া থাকেন । জগমোহনে 
লম্বা লম্বা দুইটী চন্দন কাষ্ঠ উত্তর দক্ষিণ গুস্থে লোহার 
শিকলে বাঁধা আছে। ভিতরে সকল পময় প্রবেশ করিতে 
দেওয়া হয় না। সকাল বেলা, মঙ্গল আঁরতির পর একবার, 
এবং রাত্রে একবার মণিকোঠায় প্রবেশ করিতে পারা যায়। 


গ্রীমনিরের বিবরণ । 


জগমোহনের দম্মুখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কপাট আছে । নাঁট- 
মন্দিরে নাচ গান হইয়া থাকে । নাটমন্দিরের মধ্যেও 
ুর্ধরূপ নম্মুখে ছুইগি চন্দন কান্ঠ লোহার শিকলে বাঁধিয়। 
রাখা হইয়াছে । নাটমন্দিরে, যাহার যে ভাবে ইচ্ছা, ভঙ্গন 
সাধন করিতে পারেন । যদ্দিও এস্থান কোঁলাহলপুর্ণ, তথাপি 
এ স্থানে ভজন বাধন করিলে, মনঃস্থির ও ভক্তির উদ্দীপন 
হয়, এইরূপ অনেক সাধুর মত। এই মন্দিরে, ভোগ মন্দিরের 
বস্মুখে একটি স্তম্ভ আছে। তাহার উপর একটি গরু মুষ্তি 
আছে। স্তম্ভের সম্মুখে যে একটি গর্ভ দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহ শ্রীক্ীচৈতন্ত মাগুর প্রেমাশ্রপতনে হইন্নাছে, বলিয়া 
কথিত হয়। মহাপ্রভু প্রত্যহ এ স্তম্ভের নিকট ছড়া ইয়া, 
শ্ীতীজশন্নাথদেবের দর্শন ও অজজ্ অশ্রপাত করিতেন । 
তিনি এহরূপে এই স্থানে থাকিয়া, অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যস্ত, শ্রীনুরখ- 
দর্শন করিয়াছিলেন । শ্বহাপ্রভুর চক্ষের জলে গর্ভ প্রস্তত 
হইয়াছে, এ কথা অনেকের নিকট আশ্চর্য্য বোধ হইতে 
পারে; কিন্ত যিনি চৈতন্তচরিতান্বৃত পাঠ করিবেন, তাহার 
এ সন্দেহ থাকিবে না । তিনি জানিতে পারিবেন, মহাপ্রভুর 
চক্ষে তেন স্ুরধুনী প্রবাহিত হইত --পিচকারীর জলের মত 
সজোরে জল বাহির হইত । এই অশ্রু অবিরত নির্গত 
হওয়াতে এইরূপ গর্ভ হইয়াছে । গরুড় ত্তস্তের উপর হাত 
রাখিয়। মহাপ্রভু দর্শন করিতেন। অস্কুলি চিহ্ন এবং নীচে 
চরণচিহ্ছ অগ্যাবধি বর্তমান আছে। মহাপ্রভুর ভক্তথণ 


১০২ শ্রীীজগন্নাথ ও শ্রীউঈগৌক্ঙ্গ । 


পি শসা শাপলা শপপীমলা পা সপন সিল লি পিলাপসলী শশা সিলসিলা পা শট সপ কলা আপা সপ শ্র 


স্বীত্রীচরণযুগল তুলিয়া নিয়া মন্দিরের উত্তর দিকে, একটী 
ছোট মন্দির নিশ্মীণ করিয়া, তাহাতে রক্ষা করিয়াছেন । 
এ চরণযুখল বোধ হয় সকলের পদদলিত হয় বলিয়া, অন্ঠত্র 
রাঁখ। হইয়াছে! এখনও অনেক লোকে, এই স্তম্তের নিকট 
ঈাড়াইয়া প্রথমে দর্শন করিয়া থাকে । এই স্থানে প্রদীপ 
দান এবং পুঁজাদি হইয়া থাকে । ভোথ মন্দির এখানে 
জগন্নাথদেঘের অশ্ভোগ হইয়া থাকে। নাটমন্দিরের ভ্তস্ভে 
এবং ভোগ মন্দিরের গায়ে, অনেক দেবদেবীর শুদ্তি অঙ্কিত 
আছে। জগ্নন্নাথদেবের মূলমন্দিরের চুড়া ১৯২ ফিট উচ্চ। 
ইহা বিষুচক্র ও ধ্বজ দ্বারা সুশোভিত) উৎ্কলের রাজা 
গ্রজপতি বংশঙ্গ অনঞ্ছভীমদেবের সময়ে, ১১১৯ শকাব্দে 
শ্রীশ্ীজগনাথদেবের মন্দির অতক্কাঁর করা হয়। এই মন্দিরের, 
সংস্কার কার্য, দেশবাসীদিথের স্থাপত্য বিষ্ভার পরিচায়ক । 
পরমহৎদ বাঁজপেয়ী লেবা কাধ্যে নিযুক্ত হন। অনঙ্গভীমদেব 
. পুরুষোত্মক্ষেত্রে বহুনংখ্যক দেবালয় নিম্মীণ করিয়া! 
দিয়াছিলেন। জগন্নাথের নেবার জন্য ১২০ জন নর্ভকী 
আছে। ইহার। ভোগের সময় ও অন্যান্য ময়, নৃত্য করিয়া! 
থাকে । ভোগের সময় মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাঁকে। 
জগন্নাথের মন্দিরের চতুর্দিকে অনেক দেবদেবীর মন্দির 
আছে ,.তাহ] ষথাঁকমে নিলে প্রাদতত হইল । যথা পূর্ব 
দিকে ১। অগ্নীশ্বর শিবমন্দির, ইহা একপি গর্তের মধ্যে 
দর্শন করিতে হয়। এ মন্দিরের নিকট দিয় যে রাস্তাগ 


শ্রীমন্দীরের বিবরণ । ১০৩ 


সম্প্রসারিত পরান সস 


দক্ষিণ দিকে গিয়াছে, তাহ! নৃতন রন্ধনশালায় মিলিয়াছে। 
পুর্ব দিকে রামজীউর মন্দির । দক্ষিণ দিকে ও পুর্ব কোথে 
নুতন রন্ধনশীল1--সেই দিকে ভাগার ও চুণাকোঠার ঘর । 
গঙ্গা-কুপ, যমুনা-কুপ, ময়দ। ঘর, ভেট মণ্ডপ এইগুলি কিছু 
বাহির দ্দিকে পড়িয়াছে । দক্ষিণ দিকে ভিতরে ২। অত্য- 
নারায়ণ। ৩। রাধারুষ্ত | ৪1 ছাইল ঠাকুর | ৫। অক্ষয় বট। 
৬। গণেশের মন্দির | ৭1 মার্কও মহাদেব 1 ৮। ইন্দ্রাণী । 
৯। অর্বমঙ্গল।। ১০। শিবমন্দির | ১১1 গণেশ | ১২1 শিব- 
মন্দির! ১৩। পাদপন্ব। ১৪। জগন্নাথদেব | ১৫। রাধারুষ্। 
১৬। অনস্ত | ১৭। বাসুদেব । ১৮ । মুক্তীশ্বর। ১৯। ক্ষেত্রপাল। 
২০। মুক্তি-মণ্ডপ; এই মণ্ডপে বিয়া, ব্রহ্মা জগন্নাথের 
গতিষ্ঠাকার্ধ লমাপন করিয়াছিলেন । এই জন্য এই স্থান 
অতি পবিত্র । এখানে অত্রত্য মঠাধীশ্বর সন্যাপী এবং 
ব্রক্ষচারী ভিন্ন, অন্ত কাহারও উপবেশন করিবার অধিকার 
ছিল না। ২১ । নৃমিংহ । ২২1 মদনমোহন | ২৩। পাদপদ্ধ 
মন্দির। ২৪1 রোহিমী কুণ্, চতুতূ্জ ভূষণ্তী কাক, ও চক্র 
আছে ' রোহিণী কুণড শঙ্থের নাভিদেশে অবস্থিত। কারণ- 
বারি ঘুর! পরিপুর্ণ  প্রলয়কালে সমৃক্রের জল বৃদ্ধি হইলে, 
রোহিণী কুণ্ডের কারণ-সলিল বদ্ধিপ্রাপ্ত হইবা, শেষে কুণ্ডেই 
বিলুপ্ত হইগ়াছিল। এই হেতু, এই পবিত্র কুণ্ডের নাম 
রোহিণী কুণ্ড হইয়াছে! রোহিণী কুণ্ড এক্ষণে অদৃশ্থ প্রায়, 
সেই স্থানে একী চৌতার। বাঁধান স্থান দেখ! যাঁয়। এখন 


০০০০০ 


১০৪ শ্রীজীজগন্নাথ ও শ্রীতীগৌরাঙ । 


শি পাপা এস, 


রোহিণী কুণ্ডে স্নান করিবার সুবিধা নাই। ইহার জল স্পর্শ 
ও পান করিতে হয়। ইহাঁর জল পান করিয়া, বদ্ধ কাঁক 
শত্বচক্র-গদা-পদ্মধারী চতুতুর্দ বিষুমুণ্তি ধারণ করিয়া, 
বৈকুষ্ঠধামে গমন করিয়াছিলেন । তজ্জন্য রোহিণী কুও 
অতি পবিভ্র তীর্ঘ। 


মার্কগেয়ে বটে কৃষে রোহিণ্যাঞ্চ মহোঁদধো | 
ইক্দ্ছ্যনসরঃ ম্নাত্বা পুনর্জনা ন বিদ্যতে ॥ 


২৫1 নলিদ্ধিদাত! গণেশ ২৬। বিষলাদেবীর মন্দির । 
তৎসম্মুখেই, একটা হস্তীর উপর একগি সিংহ আছে । 

পশ্চিম দিকে-২৭। বাক্ুদেবের মন্দির। ২৮1 নন্দ- 
গোপাঁল। ২৯। পাদ্দপস্ম। ৩০ লাক্ষীগোপাল । এই 
মন্দিরে চৈতন্য মহাপ্রভুর ষড় ভুজ মু্তি আছে। ৩১ । গণেশ । 
৩২। গোঁপীনাথ। ৩৩ । মাখনচোর । ৩৪ সত্যভামা। 
ত৫1 কন্মাধাই, যাহার খিচুরী প্রসিদ্ধ। কর্্মাতিবাইএর 
বিবরণ পশ্চাঁৎ যথান্তাঁনে দেওয়া! গেল। ৩৬। সরশ্বতী। 
৩৭। বঠ্ঠী। ৩৮। ভদ্রকালী। ৩৯। লক্ষ্মী, নারায়ণ । 
৪০ | লক্ষ্মীর মন্দির । ৪১। নীলমাধব। 

উত্তর দ্িকে-- ৪২1 নারায়ণের মন্দির । ৪৩। নুর্য্য- 
নারায়ণ । ৪৪1 সুর্ধ্যদেব ) ৪৫ | রামলক্ষ্ণ। ৪৬। পাঁতাঁল- 
মহাদেব- ইহাকে "বলি পাতাল বলে! ভিতরে একটি 
গর্তের মধ্যে এই মহাদেব আছেন! স্থানটী বড় অন্ধকারপূর্ণ । 


ভ্রীমবিরের বিবরণ । ১০৫ 


আপ সাচার প্রন সত 


শা পলা শী লিলা পাশ পা বপন পপ পা জা শশী সপ রী আস 


৪৭ স্রীন্ীচেতন্ত মহাপ্রভুর পাদপক্ম। 8৮। বি্ণু-পাঁদ-পদ্ম 
৪৯। কীর্তন চড়কা। 

কপোতেশ্বর--বিরাজমগ্ডলের ও নীলাঁচলের মধ্যস্থিত 
কুশস্থলী নামক একটি বৃহৎ স্থান আছে। দেখানে 
জলাশয়াদি কিছুই ছিল না। এক দ্িবদ মহাঁদেব 
ঈীশ্ীজগন্নাথদেবের তপস্য। ছারা, পুধিবীতে সকলের 
পুজাস্পদ হইবার ইচ্ছায়, তথায় একী জলাশয় করিয়া দেন, 
এব ফলপুষ্প দ্বার! স্থশোভিত করিয়।, কুশস্থলীকে একী 
মনোরম স্থান করিয়া তুলেন! প্রভু কঠোর তপন্ঠায় 
কপোতাকার মুণ্তি ধারণ করিয়াছিলেন, এইজন্য, সেইস্ভান 
কপোতেশ্বর নামে পুজিত হয়। ইহ সংসারের সুখছুঃখের 
একমাত্র শা্তিনিকেতন। 

পূর্ব দ্রিকে একটি রাত্তা আনন্দবাজারে শিয়াছে। উত্তর 
দিকে জগন্নাথের মন্দিরের নংলগ্ন একগি মন্দিরে রাধারুফ 
আছেন। অপর একছি মন্দিরে পর্ধমঙ্গলা আছেন; এই 
স্থানে মন্দির বিষয়ক লেখাপড়ার কাধ্য হইয়া থাকে। 
জগন্লাথদেবের মূলমন্দিরের গায়ে, তিন দিকে তিনটী মন্দির 
আঁছে॥ দক্ষিণে বরাহ, এব পশ্চিমে নুনিংহ দেবের 
মন্দির ! 

বামন ও বরাহ।_-বামন ও বরাহিমৃত্তির কথ। যে লিখা 
হইল, ইহারা দশ অবতারের অন্তভূক্ত। বরাহ অবতারেতে 
ভগবান্‌ হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন । 


১০৬ শ্ীপ্রীক্গগন্নাথ ও ভ্ীপ্রীগৌরাক্ষ | 


শিম এট এ সি লোপ পা পাস লা শিরা ০৯০ 


বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্ন 
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না 
কেশব ধৃত-শৃকর-রূপ জয় জগদীশ হরে | 
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত-বাঁমন 
পদ্নখ-নীরজনিত-জনপাবন 
কেশব ধুত-বামন-রূপ জয় জগদীশ হরে । 
পশ্চিম দ্বিকে, মন্দিরের নীচে, একটী ছোট মন্দির আছে 
--তাহার নাম একাদশী মন্দির ! প্রবাদ আছে যে? এইস্থানে 
একাদশী বীধা আছেন, এখানে, একাদশীর উপবাস বাধ্যকর 
না হইলেও, বিধবার! একাদশী করিয়া থাকেন; কিন্ত 
প্রসাদ উপেক্ষা করিতে হইবে, এই ভয়ে অনেকে মন্দিরে 
বান না। ভ্রাঙ্ষণেরা গুসাদ দ্বারা একাদশী করিয়া 
থাঁকেন ! 
অক্ষয়বট ।__ 
বটরূপধরো বুক্ষঃ প্রলয়েইপি ন নশ্থাতি | 
গ্রদক্ষিণন্ত যঃ কৃর্ঘ্যাৎ দৃষ্ ৃক্ষং প্রণম্য চ। 
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাঁপং তত্ক্ষণাদেব নশ্যতি ॥. 
এই অক্ষয় বট ভগবানের স্বরূপ, মহাঁপ্রলয়েতেও নই হয় 
না, ইহাকে দর্শন, স্পর্শন এবং প্রণাম করিলে, ব্রদ্মহত্যাদি, 
পাতক নষ্ট হয়। শঙ্ের নাভিদেশে অবস্থিত অক্ষয়নবট' 
ভগবানের বপুঃন্বরূপ । মহাপ্রলয়ের নময়, চরাচর বিনাশপ্রাপ্ত, 


মন্দিরের বিবর্ণ | ১০৭ 


হম জা জপ আপ পা জি পান আছ পট শিস শি সপ নি কাছ দাদ এপি লসর লি তো শা ৯ পসস পা আআ পা পা পরস্পর পসিসিসি এপ সপ্ত 


হইবে জানিয়া, মহাবিষুর সুখশধ্যারপী অনস্তদেব, পাতাল 
হইতে উখ্িত হইয়া, বটব্ৃক্ষরূপে স্থিতি করিতেছেন । মন্দির 
গ্রদক্ষিণ কালে অক্ষয়বট স্পশ করিতে হয়। 

বটরুষ্ণ ।-_- ৃ 

মার্কগ্ডেয়ে বটে কষে রোহিণ্যাঞ্চ মহোঁদধো । 

ইক্জছ্যন্সসরঃ ন্নাত্ব। পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ 


বটরুষ্ণ এবং মার্কগের অন্বস্কীয় মায়ার কাহিনী, পূর্বেই 
বর্ণনা কর! হইয়াছে । সহর্ষি মার্কপ্ডেয় বটবক্ষোপরি যে 
বালক মূর্তি দেখিয়াছিলেন, এবং সীহার উদর মধ্যে প্রবেশ 
ও বহির্গত হইয়াছিলেন, তিনি এই বটরুষ্ণ । বটরুষ্ণ পাষাঁণ- 
মূর্তি পরিপগ্রহ করিয়া, অক্ষয় বটের নিন্গে অবস্থান করিতে- 
ছেন। তাহাকে দর্শন করিলে, কাঁলভয় দুর হয়, এবৎ 
এখানে যে যাহা মানস করে, তাহ পুর্ণ হয়। অনেকে ছেলে 
হওয়ায় জন্য মানস করিয়া থাকে । এই বালমুর্তি দেখিতে 
অতি মনোহারিণী । 

ঘদিখহদেব--ভখবানব্‌ হৃদিধহদেব, দশাবতারের মধ্যে 
চতুর্থ অবতার । গীত-গোবিন্দে ভক্ত কবি জয়দেব, এইরূপ 
বর্ণন। করিয়াছেন. 

তব কর-কমল্‌-বরে নখমদভূতশূঙ্গং 

দ্লিত-হিরণ্য-কশিপু-তনু-সৃঙ্গং 

কেশব ধুত-নরহুরি-রূপ জয় জগদীশ হরে। 


১০৮ রী্ীজগনাথ ও প্রীীগেররাঙ্গ । 


পালালো শীত পাস পশলা শি শী লা শি পিল ৯ পপি পিপাী লিলা লি পিপল ও পাটি সিলসিলা পিসি পিল পাপী শাসন পাদ পাস লা শা সা স্পা স্পপরশ শা 


বিমলা দেবী ও অক্ষয় বটের মধ্যস্থানে, মুক্তি মণ্ডপের 
নিকট, নৃমিধহদেব অবস্থিত । তাহাকে দর্শন ও পুজ। করিলে 
সকল পাপ ক্ষয় হয়। এই নৃপসিৎহ্দেব নখ দ্বারা হিরণ্য- 
কশিপুকে সংহার করিয়াছিলেন ও প্রাহলাদকে হিরণ্য-কশিপু- 
প্রদত্ত, বিষ-প্রয়োগ, অগ্নি, জল, পর্বত, বর্পদৎশন, হস্তি- 
পদ-দলন ইত্যাদি, সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া, তাহার 
ছার হরিনাম প্রচার করাইয়াছিলেন ; এব অবশেষে 
প্রহলাদের বাক্য রক্ষ। করিবার জন্য, স্ফটিক স্তশ্ত হইতে 
নিগতি হইয়া, নুসিংহ মূর্তি ধারণ পুর্ববক, হিরণাকশিপুকে 
বধ করিয়াছিলেন । 

অন্তব্বেদী ।-_ 

সমুদ্রতীর হইতে অক্ষপ্নু বটের মুল পর্য্যস্ত স্থানকে, 
ভগবানের অন্তর্ষেদী বলে । অন্তব্রেদীর যে কোন স্থানে 
স্বত্যু হইলে, জীব মুক্তি প্রাপ্ত হুয়। 

বটসাগরয়োর্মধ্যে মুক্তিস্থানে সুছুলরভে | 

তীর্থেহন্মিন্‌ খেচরে বাঁপি গ্রুবং তে মুক্তিমাপ্,যুঃ ॥ 

শ্ীপ্রীজগন্নাথদেবের নাট-মন্দিরে, গরুড-স্তন্ডের নিকট- 
ব্ভী ভোগ-মন্দিরের গায়, কয়েকটি দেবতার মুর্তিআঁছে, 
তাহার মধ্যে ঘোড়ার উপর জেনিক-বেশধারী যে দুই মুস্তি 
আছেন, তাহাদের একজন জগন্নাথ, আর একজন বলরাম । 
যিনি কুষ্কবর্ণ অশ্বারোহণে তিনি জগন্নাথ, ধিনি. শুভ্রবর্ণ 
অশ্বারোহণে তিনি বলরাম--উভয়েই যুদ্ধের সাজে সজ্জিত 


মন্দিরের বিবরণ । ১০৯ 
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হইয়া আছেন! ঢাল, তলোয়ার, ধনু ইত্যাদি $ প্রত্যেকের 
সঙ্গে আছে। এই সন্বন্ধে একটি কিন্বদন্তী আঁছে ষে, ভক্তকে 
রক্ষা করিবার জন্ক, জগন্নাথ ও বলদেব বুদ্ধ করিতে সৈনিক- 
বেশ ধারণ করিয়াছিলেন । ভক্তের জন্য ভগবান্‌ বে, সকল 
কার্যযই করিয়া! থাকেন, তাহার দৃষ্টান্ত নিন্সে প্রদত হইল। 
শ্বীজগ্ন্নাথক্ষেত্রে বহু মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে । রাজ! 
দের মধ্যে অনেকেই মহাঁপুরুৰদের মধ্যে গণ্য ছিলেন । 
সেই জন্যই ভগ্বান্‌ এই স্থান, লীলাক্ষেত্রের উপবুক্ত ভুমি 
মনে করিয়।, অবতীর্ণ হইয়াছেন । খঙ্গাবংশীয় নুপতিগণের 
মধ্যে অনঙ্গ-ভীমদেব একজন প্রবল পরাক্রান্ত ধন্মপরায়ণ 
নরপতি ছিলেন; তিনি এই মন্দির-পৎস্কার করেন । 
নেই বশে নিঃশক্কষভানুদেবের জনা হয়। তিনি অনেক 
ধর্ম কার্য দ্বারা বিখ্যাতি হইয়াছিলেন ; দলেই বংশের 
উনবিংশতম রাজা কপিলচজ্ঞদেব, বাজ্যবিস্তার সহকারে 
মন্দিরের অনেক উন্নতি সাঁধন করিয়াছিলেন । ইনি মন্দিরের 
বাহিরের দেউল প্রস্তত করাঁন। কপিলদেবের প্রধান। 
মহিষীর খর্ডজাত অষ্টাদশ পুত্র, এবং তাহার ওগরনে 
দাঁলীর গর্ভজাত পুরুষোভমদ্দেব নাঁম* এক পুত্র ছিলেন। 
পুর্ুষোৌত্মদেৰ জগনাথের পরম ভক্ত ছিলেন । শ্রীশ্রীজগন্নাথ- 
দেব স্বপ্পযোখে কপিলদেবকে আদেশ করেন যে, দাসী পুত্র 
পুরুষোভমদেবকে মৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে হইবে। 
কপিলদেব জগন্নাথ দেবের নেই আদেশ শিরোধার্ষ্য করিয়া, 


১১০ শরীভ্ীজগনাথ ও শিভীগৌরা্ ] 


শসা সিলসিলা এ ৬ পতল সী সপন শত ৯ পিল পিসপিরাসিলা শিস লিল পারে ল সত পালার জী লী শী রী শী কি 


প্রক্কত অধিকারী অষ্টাদশ পুত থাকা সত্দবে, ভাহাদিগকে 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ন] করিয়া, ১৪৭৯ খুঃ অব্দে, 
পুরুষোভম দেবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এই 
উপলক্ষে পুরুষোভমদেবের দহিত, অষ্টাদশ পুত্রের নান! 
বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু শ্রীশ্রীজগন্লাথদেবের 
র্ূুপাতে, তাহার! পুরুষোত্তমদেবের কোন ক্ষত্তি করিতে 
পারেন নাই। পুরুষোত্তমদেব যেমন বিঞুভক্ত, তন্দপ পণ্ডিতও 
ছিলেন। অগ্টাদশ পুরাণ, উপনিষদ, তন্ত্র এই সমস্ত শান্তু 
মন্থন করিয়। “মুক্তি-চিস্তামণি” গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন 
মুক্তিচিস্তাপণি গ্রন্থের প্রারস্তে লিখিয়াছেন-_. 
নানাগম-স্থৃতি-পুরাণ-মহাদ্ধিমধ্যাছু- 
দ্বত্য বুদ্ধিমথনেন হরেঃ প্রসাদাৎ। 
বাক্যানি যাঁনি বিলিখাঁনি বিষুক্তয়েহহ্‌ং 
সন্তস্তদর্থমশিশং পরিপাল্য়ন্ত ॥ 
বিনাপ্যষ্টাক্গযোগেন বিনাপ্যধ্যয়নানি চ। 
মুক্তিচিন্তাম পিস্ত্েষ»মোক্ষদঃ সর্বদেহিনাম্‌ | 


রাজা ব্বয়ৎ সিংহাসনে আরোহণ ন1 করিয়া, শ্রীত্রীজগন্নাথ- 
দেবকে প্ররুত রাজা বলিয়া ঘোষণ। করিয়াছিলেন । 
তিনি নিজেকে জগন্নাথের কিঙ্করর মনে করিয়া, রাজকার্ধ্য 
সম্পন্ন করিতেন! ইহার অময়ে ভিতরের দেউল নির্মিত 
হয়। পুর্বে যে মূর্তির কথা বল। হইয়াছে, এই পুরুষোভম 
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দেবকে রক্ষা করিবার জন্, শ্রীশ্রীজযরাথ এ মুর্তি ধারণ 
করিয়াছিলেন এবৎ তদ্দার। জগ্জ্জনকে দেখাইয়াছেন যে, 
"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্বাতি”-আমার ভক্ত কিছুতেই বিনাঁশ 
প্রাপ্ত হম না, তাহাকে আমি রক্ষা করি । এই রাজার 
সশ্বন্ধীয় নিশ্ললিখিত ঘটনা, ইহার একটি প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল । 
রাজ? পুরুবোত্তমদেবের, কোন নমরে কাধ্ীনগরের 
রাজাকে, জয় করিবার কারণ উদ্ভব হয়। তদনুজাধে তিনি 
বুদ্ধে সাত্রা করেন । প্রীশ্রীজগননাথ ও শ্রীহ্লীবলরাষ উভয়ে 
পুরুষোত্মের পক্ষে, শুরু ও ক্ুষ্বর্ণ ঘোটকে আরোহণ 
করিয়া, গুচ্ছন্নভাবে সৈনিকবেশে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হন; 
রাজা তাহ। কিছুই জাঁনিতেন না । ভগবত্-রুপায় কর্ণাট, 
প্রদেশ জয় করা হইল --কাঞ্চীনথরের রাজ! পরাজিত 
হইলেন। জগন্নাথ ও বলরামদেব প্রত্যাবন্তনকাঁলে মাঁণিক্য- 
নানী এক গোয়ালিনীর নিকট হইতে, দধি ক্রয় করেন, 
এবং জগন্নাথের হস্তশ্থিত অস্কুরীয়ক গোয়ালিনীর নিকট 
বন্ধক রাখেন । গখোয়ালিনীকে বলিলেন "আমার পশ্চাতে 
বে বান্দী 'আদিতেছেন, তিনিই ভ্োমার দধির মুলা 
দিয়া, অঙ্গুরী ফের নিবেন । এই বলিয়া! উভয়ে প্রস্থান 
করিলেন। গখোয়ালিনী তদনুলায়ে রাজ! আনিবাখাত্র, 
সমস্ত বিবরণ বলিয়া অস্থুরীয়ক দেখাইল। রাজ! 
এ অস্কুরীয়ক দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা 
জগন্নাথের অঙ্কুরীয়ক, এবং জগন্নাথ ও ব্লরাম, যোদ্ধবেশে 


১১২ রী্ীজগন্সাথ ও ী্রীগৌরাজ | 
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তাহার সহায়তা করিয়াছেন । রাক্জা তখন বুঝলেন, ভগবান 
ভক্তের জন্য -কতদুর ক্লুপা করিয়া থাকেন, এবং এই জন্যই 
ভগবান্‌ অজ্ছনের রথের সারথি হইয়াছিলেন। তখন রাজ? 
ভাবে বিভোর হইলেন এবং মাণিক্যনাী গ্লোয়ালিনীকে 
ধন্ত মনে করিতে লাগিলেন । সেই দিন হইতে, এ 
গোয়ালিনীর নাম অনুসারে, অদ্যাবধি এ গ্রামের, মাণিক্য- 
পউনা নাম বর্তমান আঁছে। মনে হয়, তদনুসারেই, এটি 
মধ্যেও শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও বলরামের যোদ্বেশে মুর্তি, ও 
গোয়ালিনীর দধিভাগুবাহিনী মৃত্তি, তিনিই অঞ্িত রা 
ছিলেন। দেই মুস্তিই এই মুন্তি-ভগবানের ভক্তবৎদলতার 
চিহ্রত্বরূপ বন্তমান আছে। 


শ্্রীত্রীজগনাথদেবের নিত্য পূজাপদ্ধতি। 


প্রথম ভোঁরবেল। দ্বার খুলিয়া মঙ্গল আরতি হয়। 
তৎপর অবকাশ হর, অর্থাৎ দস্তধাবন ও আমান হয়, এবং 
তত্পর শিঙ্গার হয়, পরে ধুপ বা বাল্যভোগ হয়। ইহাতে 
ক্ষীর, নবনীত, দধি, নারিকেল, মুড়কি, মাখন, পাঁপরী, 
হত্কলী প্রুদণ্ড হয়। রাঁজভোগ-_খেচরান্ন, বড়! ও পিউকাছি 
দ্বার হইয়া থাকে! তৎপর অন্নব্যগনাদি ভোগ হয়! 


পরীপ্রীজগন্াগদেবের নিত্য পুজাপদ্ধতি ৷ ১১৩ 
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মধ্যাহ্ন-ধুপ ব৷ দ্বিপ্রহর-ধুপ ( ভোগ ) ধা, তিপুরী, নারী, 
আরিলা, মাধুকুরী, মালপুয়া, উপাধিভোগ, ও অন্ন ব্যঞ্জনাদি 
প্রাদভ হয়। অন্নভোগ ইত্যাদি ভোগমগ্ডপে দেওয়া হয়। 
সরশুয়ারি, পাখাল (পান্তা ) সরবত, বড়াপিঠা, ঘি-ভাত 
হয়। পরে শিক্গার অর্থাৎ বেশ হয়। ইহার পর আরতি 
হয়,-আরতি হইয়া ৪ট পর্য্যস্ত দ্বার রুদ্ধ থাকে--এই সময়ে 
জগন্নাথ নিদ্রা যান। ৪টার পর জগন্নাথের নিদ্রাভঙ্গ হয়, 
নিদ্রাভঙ্গান্ডে জিলাপী ভোগ দেওয়া হয়। সান্ধ্য-ধুপ বা 
মপরাহ্কিভোগ, ইহা আরতি হইবার পর দেওয়া হয়। ইহাতে 
খাজা, গঙ্গা, মতিচুর, দধি প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য দেওয়া হয়। 
পন্ধ্যাভোগ্ের পর ঈন্দনাদি অর্থাৎ চন্দন লেপন হয়। ইত:ঃপর 
নৈশভোগ বা বড় শিক্ষার ভোগ । নৈেশভোগের পুর্ধে, বেশ 
পরিবর্তিত হুইয়। নান। সুগন্ধ পুষ্পমাল। দ্বারা ভূষিত হন। এই 
সময়ে বীণাকরের বাদ্চ ও শীত-গোবিন্দ পাঠ হইয়। থাকে। 

বীত-গোবিন্দ পাঠ সম্বন্ধে একটা আখ্যায়িকা আছে। এই 
ঘটনার পুব্র শ্ীতীজগন্নাথদেবের নিকট হীত-খোবিন্দ পাঠ 
হইত না। এক সময়ে একী স্ত্রীলোক বেগুনক্ষেতে বেগুন 
তুলিতেছিল আর শীত-গোবিন্দ খাহিতেছিল । গীত-গোবিন্দ 
জগন্নাথের এত প্রিয়, বে যেখানে গীত-গোবিন্দ পাঠ হয় বা 
রীত হয় সেখানে জগন্নাথ উপস্থিত হন। 

নাহৎ তিষ্ঠানি বৈকুষ্টে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ। 

মন্তক্তাঃ ঘত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ 


১১৪ শ্রীলীজগনাথ "ও শ্ীপ্ীগৌরাজ । 


এই কথার পার্থকত। বুঝাইবার্‌ জন্য ভগবানূ দেই বেগুন 
ক্ষেতে বেগুনওয়ালীর মুখে গীত-গোধিন্দ গান শুনিতে 
উপস্থিত হইলেন | এবং সেই বেগুনওয়ালীর পশ্চাঁ পশ্চাঁৎু 
ধাবিত হওয়াতে তাঁহার উত্তরীয় বনন ছিন্ন হইয়াছিল । 
এই বসন ছিন্ন হইবার কারণ অনুসন্ধান করিতে খিয়া বেবক 
অবর্থত হইলেন, অর্থাৎ ভগবান্‌ জানাইলেন যে, এক বেগুন- 
ওয়ালী গীত-গোবিন্দ গারিতেছিল, ততৎ্পশ্চৎ অনুসরণ 
করাতে বসন ছিন্ন হইয়াছে । ণ্গীত-গোবিদ্দ আমার অতি 
প্রিয় ।* তখন হইতে মন্দিরে শীত-গোঁবিন্দ পাঠ অনুষ্ঠিত হয় । 
শীত-থোবিন্দ-পাঠান্তে ইনশভোগ হয়--ইহাঁতে নানাবিধ 
বৃতপক দ্রব্য, পিষ্টকাঁদি ও মিষ্ট সামগ্রী দেওয়। হয়। এই 
দময়েই রাজবাড়ীর প্রেরিত খোপালবল্পভ ভোঁগও দেওর! 
হয়। ভোগ শেষ হইলে দেবদাপীর নৃত্য, গীত, ও বাদ্যাঁদি 
হইয়া, শ্রীশীজগন্নাথের রাত্বি নিদ্রা হয়--ইহাঁকে রাত্রি 
পড় বলে। প্রাতঃকাঁলে মঙ্গলারতির শেষে, এব 
সন্ধ্যাকালেও জন্ক্যারতির শেষে, বাঁধারশের মশিকোঠাতে 
প্রভুর দর্শনলাভ হইয়া থাকে । 

জখন্নাথ ও ব্লরামের পুজা বিঝুমন্ত্রে এবৎ এইভদ্রা- 
দেবীর পুজ। শ্রীশ্রীলক্মীদেবীর মন্ত্রেতে হইয়া! থাকে । 

ীত্রীবলদেবের ধ্যান 
বলঞ্চ শুভ্রবর্ণাভং শারদেন্দুসমগ্রভম্‌ | 
কৈলাসশিখরাকারং ফণাবিকটবিস্তরম্‌ ॥ 


বীপ্বীজগনাথদেবের নিত্য পুজাপদ্ধতি । 


নীলাম্বরধরং ন্গিপ্ধং বলং বলমদোদ্ধধতম্‌ । 
কুণুলৈকধরং দিব্যং মহামুষলধারিণম্‌। 
মহাবলং বলধরং রৌহিণেয়ং বলং প্রভূম্‌ ॥ 


শ্ীশ্রীভদ্রামাতার ধ্যান__ 

স্ভদ্্রোং ভ্বর্ণপদ্মাভাং পদ্মপত্রাপ্রতেক্ষণাম্‌ । 
বিচিত্র-বন্ত্র-সংচ্ছন্নাং হারকেয়ুর-শোভিতাম্‌ ॥ 
বিচিন্রীভরণোপেভাং মুক্তাহার-বিলদ্বিতাং। 
পীনোন্নত-কুচাং রম্যামাদ্যাৎ প্রকৃতিরূপিকাম্‌ ॥ 
ভূক্ভিমুক্তিপ্রদাত্রীঞ্চ ধ্যায়েতীামন্থিকাং পরামূ ॥ 


শীশ্বীজগননাথের ধ্যান 


গীনাঙ্গং দ্বিভূজং কৃষ্তং পদ্মপত্রায়তেক্ষণমূ । 
মহোরস্কং মহবাহং গীতবস্ত্রং শুভাননম্‌ ॥ 
শঙ্বচক্রগদাপাণিং মুকুটাজদভূষণম্‌ | 
সর্কবলক্ষণ-সংযুক্তং বনমালা-বিভূষিতং ॥ 
দেব-দানব-গন্ধবর্ব-যক্ষ-বিদ্যাধরোরগৈঃ | 
সেল্যমানং সদাদারুং কোটিসুর্য্যসমপ্রভম্‌। 
ধ্যায়েমারায়ণং দেবং চতুর্ধধর্গফলপ্রদং ॥ 


অুদর্শনের ধ্যান” 


সুদর্শন নমস্তেহস্তর বিষুশন্ত্র নমোহস্ত তে। 
নমস্তভ্যং, নমস্তভ্যং, নমস্তুভ্যং, নমোনমঃ ॥ 


১১৬ - গ্ীতীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরান । 


এর এ পি পা সাপ লি লিজ 


| উর হন, ক আগা জল পল উবার সত রশ লালা প্রা দিলি সর দুদ পোপ পসত ভাল ঈ জা তাপ তা 


পুজার বিধান, তান্সিক এবং বৈদিক উভয় মতের সামপ্রস্ত 
করিয়! বিহিত হইয়াছে । কাজেই, এখানে কোন সম্প্রদায়েরই 
ভেদাভেদ নাই । এখাঁনে শাক্ত বৈষ্বের মারামারি নাই ! 
প্রসার্দের মাহাত্ম্য সর্ধজনস্পৃষ্ট হইলেও নষ্ট হয় না; 
স্ুতরাৎ নীচজাতিতে, যে হেয় জ্ঞান, তাহ এখানে নাই। 
শ্রীত্বীজগনাথের মুর্তি, প্রসাদমাহা ত্র এবং জব্রজাতিতে 
নমভাঁব দেখিয়া, ইহাকে ব্রহ্ম বন্তরই প্রতিকৃতি বলিয়া মনে 
হয় । ব্রন্ষের কোন মুষ্তি নাই, তিনি নিরাকার বলিয়া শাস্ত্রে 
অভিহিত হইয়াছেন। এখানে, সেই ব্রন্ম পদার্থকেই 
নিরাকার বলিয়। পুজা করা হইয়াছে । বমস্ত অবতারের 
মৃত্তিই ব্রন্ষের স্বরূপ ; কিন্তু শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও ন্তুভদ্র! 
মুদ্তি, তাহ৷ হইতে কিছু বিভিন্ন আছে--এই মুক্তিত্রয়ের হস্তও 
নাই, পদ্দও নাই। এই যুদ্তি যেরুপভাবে গঠিত, তাহাতে 
সাধারণ লোকে মনে করে, এবং এরূপ জনশ্ততিও আছে 
যে, এই মুষ্িত্রয় সম্পূর্ণ গঠিত হওয়ার পুর্কেই, মৃত্তিনির্্মাণ- 
গহের দ্বার উদ্ঘাটন করা হইয়াছিল, তজ্জন্যই হস্তপদ- 
বিশ্বীন, অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে! কিন্তু বাস্তবিক, তাহা 
নহে, শান্্রও তাহা বলে না। “অপাণিপাঁদো। ষবনে- 
গৃহীতা” এই শ্রুত্তিরই প্রামাণন্বরূপ হস্তপদ অবম্পূর্ 
কর! হইয়াছে। পরত্ত এই মৃত্তি দর্শনমাত্রেই, বিরাট. 
ভাবের আভাস হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। ক্ত্রীপ্ীজগন্নাথ- 
দেবের চক্ষু দর্শন করিলেই, একটী মহান ভাবের উদয় 


শরীপ্ীস্বগন্নাথদেবের নিত্য পুজাঁপদ্ধতি | ১১৭ 
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হয়, তাহা ধাহার1 ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার 
বুবিতে পারিয়াছেন। ভগ্নবান্‌ অজ্জুনকে যে বিশ্বরূপ 
দেখাইয়াছিলেন, এই মূতি দেখিয়! তাহার আভান পাওয়। 
যায়, যথা 


অনাদিমধ্যাস্তমনন্তবীর্যযম্‌ 
অনস্তবাহুৎ শশিসুর্ধ্যনেত্রেম্‌ | 
পশ্যামি ত্বাং দীপ্ু-হুতাশ-বক্তং 
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপস্তং ॥ 


শান্্ও এই বিরাট আকারের প্রতিমৃত্িরই সাক্ষ্য দিতেছে। 
এই নমন্ত অবস্তা বিবেচনা করিয়া, শ্রীশ্ীজগন[থদেবের 
দারুময় মুভি, ভগবানের বিরাট আকারের প্রতিমুস্ঠি 
(910:9897190015 ) বলিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে । 
ইহ] শিল্পীর স্বুকৌশলতার অভাব, অথবা বৌদ্ধ প্রতিমুস্তির 
যন্ত্র নহে! কাহারও কাহারও মতে, এই মুস্তি কারের যন্ত্র- 
স্বরূপ । ওঁকার ব্রিগুণাজ্পক বলিয়া, ব্রহ্মবস্ত তিন ভাগে বিভক্ত 
হইয়াছেন! কেহ কেহ-বলেন যে, এই তিন সুভ্তি পবা তব, 
জীবুত্া ও মায়ার প্রতির্লতি। হন্তপদ্ধ নাই, ইহার অর্থ 
যে তিনি শ্লিক্রিয়। যে রৃক্ষ ভাসিয়। আসিয়াছিল, তাহ! 
ত্রন্মন্বরূপ, ই ব্বক্ষ হইতেই জগন্নাথ, বলরাম ও সুভডরা 
নির্মিত হইয়াছেন ; সুতরাঁৎ যেই ব্রহ্ম পদার্থই তিনভাগ্ে 
বিভক্ত হইয়াছেন । আমরা ইহাদিগকে জ্ঞান, কন্ধম ও ভক্তির 


১১৮ জীঞ্ীজগন্াথ ও জীগ্রীগৌরাঙ্গ । 


গ্রতিনিধি বলিয়া মনে করি! গীতা অন্ুপারে, ভক্তি অর্থাৎ 
শুভ্রা মধাবত্তী হইয়াছেন । 


মন্দিরের সেবকমণগ্ডলী | 

মন্দিরের মেবকমণ্ডলীর বর্ণনা এব. মন্তব্য, মহাঁমহৌ- 
পাধ্যায় শ্রীযুক্ত দাশিব মিশ্র মহাশয়ের “জগন্নাথ মাহাজয" 
গ্রন্থ হইতে উদ্ধত কর গেল, তজ্জন্ত তিনি ধন্যবাদাহ | 

এই মন্দিরে ৩৬টী মেবক, ৩ু৬্গি বিভিন্ন কাক্ছে নিযুক্ত 
আছেন এই জন্য ইহাদিগকে ছত্রিশ-নিয়োগ বলিয়। 
অভিহিত করা হয়। ইহাদের মধ্যে কয়েকটী গুধান গধান 
নিয়োগের নাম নিছ্ছে প্রদ্দভ হইল। 

51 পান্ডা নিয়োগ ইহারা জগখন্নাথদেবের পুজা 
কার্য করেন। 

২। পশ্তপালক নিয়োগ £- অর্থাৎ উরহারা ভগবানের 
বেশ করিবার জন্য, পুষ্পাদি রক্ষাপ্জযুক্ত, শুদ্ধ ভাষায় 
'পুশ্পপালক*, অথবা পশুদেবতা, তাহাদের রক্ষা "করা 
প্রযুক্ত, পশুপালক নাষে অভিহিত। 

৩। সুপকার নিয়োখ-_ ইহারা প্রভুর পাক কার্য 
নির্বাহ করে । 


মন্দিরের সেবকমও্ডলী ৷ ১১: 


৪। গ্রতিহারী নিয়োগ-_বহিদ্বীরের রক্ষণাবেক্ষণ 
ইহাদের কার্য | 

৫1 খুণ্টিয়া নিয়োগ- ইহারা মন্দিরাপ্তক্রর্তী কপাট 
সকলের রক্ষক। 

৬। গ্ররাঝ্ড়ু নিয়োখ- ইহারা সফস্ত দেবতাদ্দিগের 
আবশ্যকীয় জল যোগায় । 

৭1 বিমানবড়ু নিয়োখ--সংস্কতে বিমানবেড় নিয়োগ, 
ইহার] গ্রভূর যাত্রা! সময়ে বিমান বহন করে। 

৮। দ্ইতা নিয়োগ ইহারা “ক্ষেত্র-মাহাজ্” বিশ্বাবস্থ 
বংশীয় । ইহারা দেবতার কলেবর পরিবর্থন ও পাহগ্ডি 
বিজয় গুভৃতি কার্য নির্বাহ করে । 

৯। বিদ্যাপতি নিয়োগ ইহারা দেবতার দয়িতা- 
দিগের সহিত সমস্ত কাঁ্য এবং অনবসর সময়ে পুজা লম্পাঁদন 
করে- ইহার] বিচ্ভাপতি বংশীয় । | 

১০ ভিতর ছেউ নিয়োগ--ইহার। মন্দিরের ভিতরের 
দ্বার সকল মুদ্রাচিঙ্নু দিয়া বন্ধ করে এব সময়ে সময়ে কাধ্য 
বিশেষে দেবতার পুজাও করে । 

১১। লেকাপ নিয়োগ- ইহারা মন্দিরের যাবতীফ 
পদার্থের রক্ষক । 

১২। তটাউ নিয়োগ ইহারা মন্দিরের বাবতীয় কার্যের 
লেখক। 

১৩। দেউলকরণ নিয়োগ ইহারা মন্দিরে আয় ব্যয় লিখক । 


১২০ শ্রীশ্রীদগনাথ ও উশ্রক্ষোরাঙগ ৷ 


পপি িিন পক উদ ছিল শত লী তীনিলসাতি পরী নীল সন তি পপি আ। দতীসপিনাত কা রা সী সি পপির সী ৮০ সা উল 


১৪। উড়িষ্যার রাজ-নিয়োগ £_ইহাঁরাও একটি 
নিয়োখরূপে পরিগণিত । ইহারা আ্ানপুর্ণিমা গুভৃতি মজে 
কতক বেবাকাঁধ্য নির্বাহ করেন। 

১৫। মুর্দিরধ নিয়োখ- সংস্কৃত নাম মুড্রাহস্ত | ইহারা 
রাজার অনুপস্থিতি সময়ে, রাজকীয় কার্ধ্য সকল প্রতিনিধি- 
স্বরূপে নির্বাহ করেন। এইরূপ নিয়োগ সমূহের কার্যাবলি 
নিপ্ধারিত হইয়াছে; অস্ত বর্ণনা করিলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবে 
বলিয়া, এইস্থানে ক্ষান্ত হইতে হইল । 

পাঠকথণ দেখুন, আধুনিক গভর্ণমেন্ট কার্যযনির্বা্ের 
যেরপ বন্দোবস্ত করিতেছেন, অদ্য হইতে বহু বৎসর পুর্চে 
পুরীস্থ মন্দিরের কার্ধ্যনির্বাহের বন্দোবস্ত তদপেক্ষা কোন 
অংশে নিরুষ্ট বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না! আর একটি 
বিশেষত্ব দ্রেখুন, অধুনা নকল রাজকীয় বিভাগে বহু 
কম্মচাঁরী নিযুক্ত হহয়াছেন, তাহাদের তত্বাধধাঁনের জন্য 
তত্বাবধারক নিযুক্ত হইয়াছেন, তথাপি অনেক স্থানে বিশ্ব্থলা 
দৃষ্টিগোচর হয়। কিস্ত আবহমান কাল হইতে পুরীর 
পরিচর্ধযাকারকণ শুগ্থলাবদ্ধভাষে নিযুক্ত হইয়াছেন, যেন 
প্রত্যেক ব্যক্তি বব স্ব কার্য্যে অনুরাগপহকারে উপস্থিত হইয়। 
কার্ধ্যনির্ধাহ করে; কারণ যে ব্যক্তি যে কার্যে নিযুক্ত, নে 
ব্যতীত, অন্য দ্বার! মে কার্য নির্বাহ হইতে পারে না, 
সতএব, সকলে নিজ নিজ কার্ষেয তৎপর থাকে। 

মহাঁমহোপাধ্যায় ব্দাশিব মিশ্র মহাশয় নিয়োগদিগের 


রী সপপ্ীতি শে দশ লা না পা ৮ পচাত 


& মন্দিরের সেবকমণ্ডলী ১২১ 


বন্দোবস্ত সম্বন্ধে প্রশংসা করিয়া, যে মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহ। সম্পূর্ণ সত্য । এইরূপ হুশৃত্বলতার সহিত 
কার্য নির্ধাহ কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল 
পুরুষকারের দিক দিয়! ধাহারা দেখিতে যান, তাহাদের 
পক্ষে এই মন্তব্যই ঠিক; কিন্ত আমরা ইহার উপর আর কিছু 
যোগ না করিলে, এই মন্তব্য সম্পূর্ণ সমীচীন হইয়াছে বলিয়া 
মনে করিতে পারি না। যেখানে কেবল পুরুষকারের দ্বারা 
কার্য পরিচালিত হইতেছে, দেখিতেছি--ে শক্তি বহুদিন 
স্থায়ী হয় না, কতর্দিন পর্য্যন্ত সুশৃষ্থলভাঁবে চলে, ত্বৎ্পরে 
আর পেরূপভাবে চলে মা, নানারূপ গোল বাধিয়া নায়। 
এখানে মদে আবহমান কাল হইতে, এইরূপ সুশৃস্বলভাবে 
কাজ চলিয়া আদিতেছে, তাহার কারণ কেবল পরিশ্রমের 
বিভাগ সুশ্বত্থলরূপে পর্যাপ্ত হইয়াছে বলিক্াই মনে করিব, 
না আরও কিছু আছে? আমর। যোথ করিতে চাই-- 
শ্রীশ্রীজখনাথদেবের রূপা, জগন্নাথদেবের নিজের প্রতিজ্ঞা; 
পুরীবানী সেবকদিণের ভক্তি ও বিশ্বাপ। শীই্ীজগর1!থ 
ইন্দ্ভুন্দ রাজার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, পরার্ধকাল 
এখানে বান করিবেন, সুতরা, তাহার কাধ্য তিনিই করেন, 
লোকে বলে করি আমি ।” তাহাতেই এত স্থশৃত্থলভাবে 
চলিতেছে। ্‌ 
দ্বিতীয় কারণ এই, জগন্নাথের সেব্কগণ লেখা গড়া 
কিছুই জানেন না, বুদ্ধিও তীহাদ্দের তেমন তীক্ষ নয়। কিন্ত 


১২৬ - শ্ীপ্রীজগনাথ ও রতরীগোরাদ | 


+ 
আসিস পি সপ সি শসার পারল শর লা জপ পপর শত ৮ শা লা লী ক পীপিশ্ী শি 


একটি জিনিষ তাহাদের যেমন আছে, তাহা, অন্যের নাই-_ 
ইহা জগন্নাথের প্রতি তাহাদের অচল ভক্তি এই জিনিষ 
দ্বারা জর্গন্নাথকে একেবারে তাহারা আয়ত করিয়। 
ফেলিয়াছেন-_এই জিনিষ যে সময়ে তাহারা হারাইিবেন, 
তখন দেখিবেন, "সামাদের পুরুষকারের যতরূপ বন্ধনরক্জু 
সমস্তই শিথিল হইয়। ষাইবে । | 


শপ ০ পর ৯ বার এ 


মহাপ্রসাদ ও নির্মাল্য-মাহাত্বা 

শ্রীপ্ীজগনাথদেবের মহাঁঞরনাদ ও নিন্মাল্যি মাহাস্ত্য 
সম্বন্ধে পুক্রে মুখবন্ধে জামাহ্তরূপে বর্ণন করিয়াছি, এখন 
বিশেষরূপেও স্বতভ্রভাবে বর্ণনা করিতেছি । মহাপ্রপাদ 
যতক্ষণ পর্যন্ত পাকশ।লায় থাকে, অথবা মন্দিরে পুজারি 
কর্তৃক আনীত হয়, তখনও মহাঁপ্রপাদ বলিয়। গণ্য হয় না! 
নিবেদন হওয়ার পর হইতেই, ইহ। মহাঁগরসাঁদ বক্রিয়। গণ্য 
হয়, তখন আর তাহাদের স্পৃদোষ থাকে না । ইহার প্রমাণ 
নিলে উদ্ধ'ত করিতেছি যথা 

পন্মপুরাঁণে -- 

তত্রান্মপাচিক1 লক্ষীঃ শ্বয়ং ভোক্ত1 জনার্দিনঃ | 

তম্মাৎ তদন্নং বিপ্র্ষে দৈবতৈরপি ছুল্লভম্‌ ॥ 

এখানে লক্ষমীদেবী ন্বয়* পাক করেন, ম্বয়ৎ বিষু তাহার 
তোক্তী; এই অন্ন অতি পবিত্র, দেবতাদিগেরও দুল ভ। 


মহাীলাম ও শিরষাবয-মাহীস্য | ১২৩ 


শশী সী শিপ সিল বলা শালী শি সদ রশি শর অপি শা 


 বিজুপুরাণে__ 
নৈবেদ্যং জগদীশম্য অন্নপাকাদিকঞ্চ যু 
তক্ষ্যাভক্ষ্যবিচাঁরস্ত নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজ ॥ 


হেদ্বিজ ! জগ্ন্নাথকে ভন্নপানাদি যাহ উত্পর্গ করিয়া 
দেওয়। হয়, তাহাতে ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার নাই। 
অতিপাতক-পাঁপানি মহাঁপাঁপানি যানি চ। 
তানি সব্বাণি নশ্যন্তি জগন্নাথান্গভক্ষণাৎ ॥ 
অতিপাতক, মহাপাতকাদি সমস্ত পাপ, জখন্নাথের অন্ন 
ভক্ষণ করিলেই নাশ প্রাপ্ত হয়। 
জগন্নাথস্য নৈবেদ্যং মহাপাতকনাশনং | 
ভক্ষণ ফলমাপ্পোতি কপিলাকোটিদানজং ॥ 


জখনাথের নৈবেদ্য-ভক্ষণে মহাঁপাতক নাঁশ হয়, এবং 
কোটি গোদদানের কল হয়। 

ন কালনিয়মে! বিপ্রা ব্রতে চান্দ্রায়ণে তথা । 

প্রাপ্তিমাত্রেণ ভুঞ্জীয়াৎ যদীচ্ছেন্মোক্ষমাত্বনঃ ॥ 

(গরুড় পুরাণে ) মহাপ্রসাদ্দ ভক্ষপণের কোন নির্দিষ্ট 
অময় নাই। চান্দায়ণ ক্রতেরও কোন কাঁলনিয়ম নাই। 
মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি মহাগুসাদ উপস্থিত হইবাঁমাত্র, কোন 
বিচার না করিয়া ভক্ষণ করিবে! 


১২৪. শ্রীপ্রীজগন্নাথ ও শ্রীপ্রীগৌরাজ ৷ 


৯ শা সপ পল উল পা পা রি এস চক্র 


বিষুপুরাণে_ 
জগন্নাথস্য নৈবেদ্যং নান্ছি সংস্পৃষট-দূষণং | 
সকৎ ভক্ষণমাত্রেণ পাপেজ্যো মুচ্যতে পুমান্‌ ॥ 
জগনাথের এসাদেতে সংস্পৃউদোষ হয় না; একবার 
প্রনাদ ভক্ষণ মাত্রেই সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। 
ককদ্দপুরাণে_- 
মহা'পবিভ্রেং ছি হরের্িবেদিতং 
নিযোজয়েদ্‌ যঃ পিতৃদেবকম্শযু | 
তৃপ্যন্তি তশ্মৈ পিতরঃ পুরা তথ! 
প্রযান্তি লোকং মধুসুদনস্য তে ॥ 
হরিকে নিবেদিত অন্ন অতি পবিত্র, পিতৃকন্ধমে ও 
দেবকন্রে উত্র্গ করিলে, সমস্ত পিভ্কুল ও দেবভাগণ 
তৃপ্তিলাভ করেন, এবং তীহার। ভথবদ্ধামে গ্মন করেন । 
কুক্কুরস্ত মুখাদৃত্রষ্ং মমান্নং যদি জায়তে । 
ব্রহ্মা দ্যৈরপি তদ্ভক্ষ্যং ভাগ্যতো যদি লভ্যতে ॥ 
ভগবান বলিতেছেন, ষ্দি আমার নিবেদিত. অন্র 
কুকুরের মুখ হইতে পতিত হয়, এব ত্রন্গাদি দেবগণ যদি 
তাহা সৌভাগ্যক্রমে লাভ করেন, তাহা হইলে তাহাদেরও 
'ভক্ষণীয়। 


গং পবুর্যবিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ | 
হুর্নেনাপি সংস্পৃষ্টং সর্ববন্যৈবাঘনাশনং ॥ 


মহাপ্রসান ও নির্া্য- -সমাহাস্থ্য | ২২৫ 


শপ জপ স্টপ শিপ পিপল পিক লি শপ শাাটানিলা পিসি পাসপিাসাসিপাশি লাসিশাসিসি 


গু হউক, অথবা পরৃর্ঠষিত হউক, অথবা এক দেশ 
হইতে অন্ত দেশে নীত হউক, অস্পৃশ্য জাতি দ্বারা সংস্পৃষ্ট 
হইলেও নেই মহাপ্রসাদে সমস্ত পাপ নাশ হয়, এবং তাঁহার 
মাহাতা কখনও ভান হয় না। 

এই মহাপ্রনাদ মাহাত্য অন্বন্ধে, একটি উপাখ্যান কথিত 
আঁছে। কথিত আছে যে, একটি আচারনিষ্ঠ বেদপারগ 
ব্রাহ্মণ, সপরিবারে জগন্নাথ-দেবের দর্শনার্থ জগনাথ ক্ষেত্রে 
উপস্থিত হন; এবং ষথাবিধি শাস্ত্রোক্ত কার্য অনুষ্ঠান 
করেন। পণ্ডিত মাত্রেই কিছু যুক্তি-শাস্ত্রের পক্ষপাতী 
তাহার! মহাপ্রসাদ সন্বন্ধেও নান! কুট তর্ক উপস্থিত করিয়া, 
নকলের জন্বন্ধে মহাপ্রসাদ গ্রহণীয় কিনা, এবং শান্ত্রসিদ্ব 
কিনা, তাহা বিচার ন! করিয়া! ছাড়েন না। এই ক্রাক্ষণ 
সন্বন্ধেও তাহাই ঘটিল। তাহার বিচারে মহাঞবাদ তাহার" 
পক্ষে ভক্ষণীয় নয় বলিয়া ঠিক করিলেন । তিনি জানেন ন? 
যে, এই স্থান শ্রুতি স্মৃতি পুরাণের অতীত। 


দক্ষিণোদধিতীরস্থং দারুব্রন্ম সনাতনং | 
বিন! সাংখ্যং বিনা যোগং দর্শনাৎ মুক্তিদং গ্রচ্বম্‌ ॥ 
শ্রুস্তি-ম্মৃত্যুক্ত-নিয়ম1 বিদ্যন্তে নেহ পার্থিব ॥ 


তিনি এই শান অবগত ছিলেন না, সুতরাৎ তিনি 
তাঁহার খণ্তীর ভিতরেই রহিয়া গ্েলেন। তিনি আর 
মহাঁপ্রসাদ্দ ভক্ষণ করিলেন ন1। কিন্ত অচিরাঁৎ তিনি কুষ্ঠ 


২৬ শ্রীস্ীজগন্াথ ও শ্ীপ্রীগৌরাঙ । 


বর শিস পপ ও জপ তা রশ ওল সা শপ শি নী” দু জি সী” পপর পর রা স্পা স্ব স্পা ছল পপ শি পরা সপন 


রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। বিচার করিয়া বুঝিতে 
পারেন না, এইরূপ পাপজ ব্যাধি তাঁহার কেন হইল তিনি 
এখানে আনিয়া, এমন কি মহাঁপাতক করিলেন, যে জন্ঞ 
এরূপ ব্যাধি তাহার হইতে পারে । এইরূপ চিন্তা করিয়! 
নাত্রিতে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় স্বপ্ন দেখিলেন ফে, 
হাপ্রনাদ অবঙ্ঞার জন্য তাহার গুরুতর অপরাধ হইয়াছে । 
5ঞ্জন্যই তাহার এই ব্যাধি । এখানে বিধিশান্ত্রের প্রাধান্য 
[াই-এগি প্রেমের ক্ষেত্র--রাগানুগামার্গে ইহার ভজন । 
সুতরাং তিনি যে বিধিশান্্র অনুসারে বিচার করিয়া 
প্রসাদ অবজ্ঞা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহার মহাপাঁতক 
হইয়াছে । তিনি স্বর্মে আদিষ্ট হইলেন সে, তিনি 
যদি এই অন্ন মহাপ্রসাদ ভক্তিসহকারে পুনরায় গ্রহণ করেন, 
তাহ। হইলেই তিনি রোগমুক্ত হইবেন। তঙ্পরদিনই অতি 
শ্রদ্ধার সহিত গ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া, তিনি নেই ভুশ্চিকিৎস্ 
রোগ হইতে মুক্ত হইলেন। এটী যে প্রেমের ক্ষেত্র_ 
বিধিমার্থ অনুসারে ভজন হয় না, তাহার আর একটি গল্গ 
উদ্দত করিতেছি । 

পরীপ্রীশ্ৌরাদ্গদেব অন্সযাস বন্দ গ্রহণ করিয়া, ষখন 
জগনাথে আসিয়াছিলেন, সেই সস্য়ে তাহার সঙ্গে ব্ছু 
ভক্তমণ্ডলী উপস্থিত হইয়াছিলেন। পুগুরীক বিদ্যানিধি 
মহাপ্রভুর একজন পরম ভক্ত । তিনি একদিন শ্রীশ্রীজগনাখ- 
দেব দর্শন 'করিতে যাইয়া, দেখেন জগন্নাথকে যত বস্ত্র 


মহাীদ ও নির্্াল্য-নাধাত্ব্য | ১২৭ 


শা শিস সা সপ দিপা সিসির সিল «পিন শী লাশ সত জী সির কাপদলীিলীপ ৯ পরা ও পর উপর শা পিপিপি লীলা সকিলিশপাসপিশীস্পি সি 


দেওয়া হইয়াছে, তাহার কোনখানিই ধৌত করিয়া দেওয়া 
হয় নাই। শাস্ত্র অন্ুনারে তাহা অবৈধ হইয়াছে । এ বিষয়ে 
তিনি অন্থান্ত ভক্তগণের দহিত আলোঁচন। করেন। রাত্রিতে 
তিনি শুইয়া আছেন, এমন সময় নিদ্রাযোগে শীএীজগন্নাথ- 
দেব আবিভূ্তি হইয়া, ক্রমাগত ভীহাঁর গণ্ডদেশে চপেটাঘাঁত 
করিতেছেন, এবং বলিতেছেন যে, তোমার এখনও এ জ্ঞান 
হইল ন। যে, জগন্নাথক্ষেত্র বিধিশাস্ত্রের অতীত। জাঁগিয়া 
দেখেন তীহার গগ্ডদেশ চপেটাখাঁতে ফুলিয়। ণিয়াছে। 
পরদিন প্রাতঃকালে অন্তান্য ভক্তণ তাহার নিকট দেখা 
করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন--কিন্তু তিনি দেদিন 
বহিক্ৰাটীতে আমিলেন না । তৎপর অনেকে ভিতর বাঁগিতে 
প্রবেশ করিয়া তথ্য অনুসন্ধান করিলেন। তখন তিনি 
তাহাদিগকে গত রাত্রের সমস্ত রৃতাস্ত বলিয়া, তাহার 
গগদধেশ যে ফুলিয়া গিয়াছে তাহা দেখাইলেন!। তখন 
নকলেই জখনাথের যথেও রুপা বলিয়া মনে করিলেন, এবং 
এই ক্ষেত্র বিধি নিষেধের অতীত স্থান বলিয়া স্থির নিদ্ধান্ত 
হইল । এইক্নপ গল্প অনেক আছে। স্থানান্তরে কন্মাবাইয়ের 
খিচুরীর, উপাখ্যান উল্লিখিত হইয়াছে--.তাহাতেও বিধি- 
মার্গের নিন্দা এবং গ্রেমমার্থের প্রশংসা কীতিত হইয়াছে। 


শ্রীআীজগন্নাথদেবের দাদশ মাসের 
উৎ্সব। 


শ্রীশ্বীজগন্নাথদেবের দ্বাদশ মাসে, যে ষে উৎসব হইয়া 
পাকে, তাহার একী সংক্ষিপ্ত বিব্রণ প্রদত্ত হইল। 
বিস্তারিত বিবরণ পশ্চা্চ দেওয়ী যাইবে । বহসরের প্রথম 
হইতে গণন। করিতে হইলে, বৈশাখ মাসে যে যাত্রা হয়, 
তাহাই প্রথম ধরিতে হয় » সেই হিলাঁবে চন্দনযাত্রাই প্রথম 
হয়? চন্দনযাঁত্রাকে প্রথম ধরিয়া উৎ্সবগুলির নাম এখানে 
লিপিবদ্ধ করা হইল । কিন্তু শ্রীত্রীজগনাথদেব প্রথমতঃ যে 
তারিখে, কিযে তিথিতে স্থাপিত হন, সেই অন্ুসারেও 
একরূপ গণনা কর। হয়; তাহা হইলে স্ানবাত্রা প্রথম 
হইবে । পাঠক, যদি মনে করেন যে, শানযাত্রা সর্বপ্রথম 
হওয়া, উচিত, তাহা! হইলে চন্দনযাত্রা সব্্রশেষে হইবে। 
জগন্ননথদেবের প্রতিষ্ঠা তারিখে, তাহার স্বতির জন্য ম্রান- 
বাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অনেকে এই ব্যাপারকে প্রথম 
ধরিয়া, দ্বাদশ মাসে, দ্বাদশ যাত্রা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; 
কেহ কেহ চন্দন যাঁত্র। হইতেও আরম্ভ করিয়াছেন । 
যাত্রার নাম।--১1 চন্দনযাত্রা, অক্ষয়-তৃতীয়া হইতে 
আরম্ত হইয়া ২১ দিন থাকে; .২। রুক্সিণী-হুরণ, জোষ্ঠ- 
মাসের গুরু একাদশী তিথিতে হইয়! থাকে, ৩। স্ানযাত্রা ; 


্রীপ্ীজগন্াধধাদেবের দ্বাদশ মাসের উৎসব । ১২৯ 


পিস পাশপাশি পাপিপিলিপাস্ি দিপা পিপতসপা সশি শিপ সপাস্পি বাপি পিল তক দশা সিসি লিস্ট পপিলী পর শীত? সিরা তি ও পিন পিপল সপ পানাপীশীসদিল 


৪। রথযাত্রা ; ৫1 ঝুলনযাত্রা ; ৬! জন্মন্টিমী ; ৭। কালীয় 
দমন ; ৮1 রাসধাত্রা; ৯1 গজোদ্ধারণবেশ ; ১০1 মাখী- 
পুর্ণিমা॥ ১১। ফৌঁলবাত্রা; ১২1 আ্রীরামনবমী ; 
১৩1 দমনকভগ্তিকা | * 

ইতঃপর-_১৪। শয়ন একাদশী; ১৫। পাঁশ্খ পরিবর্তন 
১৬। উতাঁন একাদশী $ ১৭। দক্ষিণায়ণ » ১৮1 উত্তরায়ণ ; 
১৯। প্রাবরণ; ২০। পোঁষ্যপুজা। এই কয়েকটি বাত্রা 
সম্ত গ্রন্থের অনুমোদিত নয় । কোন্টি যাত্রী এবং কোন্টী 
উত্সব, তাহা নির্ণয় করা কিছু কঠিন। ুতরাৎ যাত্রা ও 
উত্সব একত্রেই দেওয়া হইল । যাত্রা উত্নবের অন্তর্গত 
হইতে পারে ;: সেই জন্য সমত্তই উত্সব বলিলে, আর €কোনি 
গোল থাঁকে না। রথযাত্রা এবং ক্সানযাত্র! ব্যতীত অন্ত 
কোন যাত্রায়, জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা যান ণা। 
মদনমোহন ইহাদের প্রতিনিধিরূপে যাইয়া থাকেন । 

চন্দনযাত্রা _সদনমোহন,পঞ্চ পাগুব সহ, নরেক্দ সরোবরে 
জলকফেলী করেন! এই উত্ববে চন্দন লেপন করা হয় 
ব্লিয়াই, ইহার নাম চন্দনযাত্রা | 

রুঝ্সিণী-হরণ- শ্রীরুষ্ণ প্রীমতী রুক্সিণীকে বিমলার মন্দির 
হইতে হরণ করিয়া নেন । এই উৎসব জ্যেষ্ঠ শুরু একাদশীতে 
অনুষ্ঠিত হয়। 

স্নানযাত্রা--ইহা জগন্নাথের জন্মতিঘি বলিলেই হয়। 
জোষ্ঠ পুর্ণিমাতে এই যাত্রা হইয়া থাকে। রোহিপীকুণ্ডের 


১৩০ ীপ্রীজগনাথ ও শ্ীপ্রীগৌরাঙ্গ 


জল দ্বারা জগনাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে স্নান করান হয়। 
এই উৎসবে বছুনোকের নমাখম হয়। 
রথযাত্রা-_-আষাঢ় মাসের শুরু দ্বিতীয়াতে রথধাত্রা 
হইয়া থাকে । প্রথমতঃ বলরামের রখ, পরে সুভদ্রার 
রথ ও তত্পরে জখন্নাথের রথ মন্দির হইতে যাত্রা 
করিয়া, এঁ দ্রিনেই গুঞাবাড়িতে পৌছে। রথযাত্রা সম 
যাত্রার শ্রেষ্ট, এবং এই উপলক্ষে বছলোক সংঘ হইয়া 
থাকে । রথবাত্রার পুণ্য শ্রতিও বিশেষ আছেঃ এবং 
লোকের বিশ্বাসও এই যে, “রথে তু বামন দ্ৃহী। 
পুনঞ্জন্ম ন বিদ্যাতে 1” এই ব্যাপার ৯ দিন পর্য্যন্ত স্ছায়ী হয় । 
ঝুলনযাত্রা শ্রাবণ মানের শুরু একাদশী তিথি হইতে 
পুর্ণিমা তিথি পধ্যন্ত পাঁচদিন ঝুলনযাত্রা হইয়া থাকে। 
মুক্তিমণ্পে মদনমোহন যাত্র। করিয়া! থাকেন। 
জন্মামী--ভাদ্র ক্রুষক্কান্রমীতে শ্রারুষ্ণের জন্ম হয়। 
জন্মোৎনব উপলক্ষে অনেক নৃত্যগীত হইয়৷ থাকে। 
কালীয়দমন-_শ্রাবণ মাসের কুঞ্জ একাদশীতে মদনমোহন 
মাকগু সরোধরে, সর্পের রি কাঁলীয়দমন উত্সব করিয়া 
থাকেন । র 
রানধাতা রন পুর্ণিমা তিথিতে হইয়। থাকে । 
এই দময়ে অনেক লোকের সমাগম হইয়। থাকে । 
গজোদ্ধারণবেশ--পৌষমাণে হয় । ভগবান্‌ যে পশুদিগের 
প্রার্থনাও শুনিয়া থাকেন, পিশীলিকার পায়ের নুপুরধ্বনিও 


রীল্লীজগন্নাথদেবের দ্বাদস মাসের উৎমব। ১৩১ 


কলস সি আপ লিপি পাপা লাশ বাপ লা সপাসীলা পপ পিলার শা পিসপিস লা পাশ শিরিন পদ পপি শি লী পা লী পাপনলাসি লাস লিপ পিস লিপির 


যে তাহার কর্ণগোচর হয় এবং ইতর প্রাণী পর্য্যন্তও .ষে 
তাহার দয়ায় বঞ্চিত হয় না,তাহার দুরন্ত স্থল গজে!দ্ধারণবেশ। 
এটী একটি পুরাণোক্ত খল্প_-এক সময়ে একটি গজ নদীতে 
স্নান করিবার জন্য নামিয়াছে, এমন স্ময় একটি কুস্তীর 
আনিয়। তাহার পায়ে আক্রমণ করে। গজ এবং কুস্তীরে 
ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল । অন্ত সমস্ত গজ, একত্রে সহায়তা 
করিয়া, কুস্তীরকে ছাভাইয়া আনিতে পারিল না---গজ 
ক্রমশঃই অব্সন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল । তখন দে অনন্যো।- 
পার হইয়া, ভগবান্‌ নারায়ণের শরণাপন্ন হইল। ভক্তবত্সল 
ভগ্ববাৰ্‌ তত্ক্ষণাৎ থজকে উদ্ধার করিলেন। কুস্তীরও 
ভগ্ঘব-স্পর্শে মুক্ত হইয়া গেল। উভয়েই শাপগ্রস্ত হইয়। 
পশুডযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল। শাপমুক্ত হইয়া, তাহার! 
যথাস্থানে গমন করিলেন । | 

মাঘীপুর্ণিমাঁ-মদনমেহিন জমুদ্রজলে মান করেন এবং 
ত্ত্পর পুজিত হন। 

দোলযাত্র1--এই উত্সবও খুব জকজমকের সহিত সম্পন্ন 
হইয়! থাকে । কাল্তুন মালের পুর্িম। ভিথিতে এই উত্সব 
হয়। «মদনমোহন দোলবেদীতে যাইয়া থাকেন। এই 
নময়েও বনুযাত্রীর সমাখম হয়। ঠাকুরকে ফাথ,বা আবীর 
দেওয়া হয়। | 

প্রীরামনবমী--চেত্র শুক্লা. নবমীতে মদনমোহনকে 
রামবেশে বাজাইয়। পুজ। দেওয়া! হয়| 


শ্ী্ীজগন্নাথ ও জীঙীগোনাজ | 


দমনকভপ্রিকা--চৈত্র শুরু ভ্রয়োদশীতে জগন্নাথবলপভূ- 

বাগানে মদনমোহনের পুজা হয় । 
' শয়ন-একাদশী- আষাঢমাঁসের শুক্র) একাদশীতে হইয়া 

'থধাকে। 

পা্থপেরিবর্তন একাঁদশী-_ভাদ শুরু একাদশীতে হইয়! 
থাকে। 

উত্থান-একাদশী-- কা্তিকমাসের গুক্লা একাদশী তিথিতে 
হইয়া থাকে । 

সংক্ষেপতঃ--এই সকল উতৎ্দবের- কথা লিখিত হইল । 
এই সমস্ত ছাঁড়া-আরও অনেক উত্দব আঁছে। 


পুরীর প্রসিদ্ধ মঠ ও অন্যান্য স্থান সমূহ। 


প্রীপ্ীঞ্জগন্নাথের উত্সবের কথা লিখিত হইল; এখন 
পুরীর মধ্যস্থিত যে সকল মঠ ব৷ প্রনিদ্ধ স্থান ও তীর্থ আছে, 
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্েওয়। যাইতেছে । ইহার বিস্তারিত 
বিবরণ পশ্চাৎ লিখিত হইবে। 

১। বড়ছাত।- অখক্নাথের মন্দিরের র্াারস্থিত 
সিহ্হদ্বারের সংলগ্ন, উত্তরদিকে সাধুদিগের আখ.ড়1 

২। রাজবাড়ী--বড় ভাগ্ডের অর্থাৎ বড় রাস্তার উত্তর 
অগ্রধর হইলে, পুর্বপার্ে পুরীর রাক্জারবাড়ী পাওয়। যায় । 


পুরীর গ্রসৈদ্ধ মঠ '৪ অন্যান্ত স্থান সমূহ । ১৩৩ 


৩। সুভনারায়ণের মঠ-__ এই মঠে শুভনারা সণ প্রাতিষ্টিত 
আছেন। ইন্দ্রপ্যুত্স রাজা জগবাঁথকে পাওয়ার জন্ক, শুভ- 
নারায়ণকে গুতিষ্ঠ। করেন । ইহ] অতি প্রাচীন স্হান। 

81 জগন্নাথবললভ মঠ - এই মঠের ভিতর প্রকাণ্ড বাগান 
আছে। এখানে মদনমোহন যাইয়া অনেক লীল। করিয়া 
থাকেন। 

| নরেন্দ্র নরোবর--এই সরোবরে চন্দন বাত্র। হয় | 
সরোঁবরটী অতি রহ । | 

৬। জগীবাবার মঠ_-ইহ? বিজয়ক্কঞ্চ গোক্বামীর সমাধি- 
স্কান। মন্দিরটি অতি সুন্দর । 

৭ মাসীমার বাড়ী-এখানে জণ্রন্নাথদেবের মানীমার 
মন্দির আছে। 

৮1 গুগঞ্চাবাড়ী-_ এই স্থানে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা, 
রথের পরে ৯১ দিন অবস্থান করেন। ইহা অতি পবিত্র 
তীর্ঘ। ইন্দ্রদ্যুন্ন রাজার স্ত্রী গুপ্ডিচা-রাণীর নাম অন্ুুনরে 
গ্ুপ্িচা বাড়ী নাম হইয়াছে। জংক্ষেপে ইহাকে গুঞ্লবাড়ী 
বলা হইয়! থাকে । 

৯।, ইন্দ্রছ্য্ন নরোবর !- ইন্্রহুন্স রাজার যজ্ীয় গরুর 
স্ষর হইতে এই সরোবর উত্পন্ন হইয়াছে । ইহা অতি পুণ্য- 
ক্ষেত্র _“ইন্দ্রছাননর? স্বাহথ। প্নঞ্জন্ম ন বিদ্যুতে!» 

১০। মার্কগেয় নরোবর--মহধি মার্কগেয়, ভর্থবান্‌ 
এখানে নদ। অধিষ্টিত আছেন জানিয়া, এবং তাহার মায়ার 


১৩৪ শ্রীশ্বীজগ্মাথ ভ্রীশ্রীগে্ুরাঙ্ষ। 


পা শর সপ প্র পন সরি তাস ৮ পা শত ও পাপা িনাসটিস সানি ৮ শকাশত জানি নসিব পা সপ পি সিসি শি ক পপ সপ পি 


তত্ব বুবিতে পারিয়া, এখাঁনেই তপন্ঠার স্থান নির্দেশ 
করিয়াছিলেন। ভগবান্‌ গ্ীরুষ্, মহর্ষির সুবিধার জন্য, এই 
সরোবর করিয়া দ্িয়াছিলেন। রাঞ্গ। কুগুল-কেশরী ১৮২০ 
খুঃ অন্দে মন্দির নির্মাণ, করিয়া দেন। এখানে অষ্ট মাতৃক। 
আছেন এবং মার্কগেশ্বর শিৰ আছেন । এই সরোবরে স্নান, 
ও জগনাথ দর্শন করিতে হয়! এখানে পিতৃ-পুরুষের 
পিগুদান হইয়ী। থাকে। শার্কগেয়-সর়েবিরে স্নান করিলে 
পুনজ্জন্ম হয় ন। | 

১১1 চক্রতীর্ঘ।__এই তীর্থ পুরী স্টেশনের নিকট, বাকী 
মোহানায় সমুদ্র হইতে অনতিদূযর়ে অবস্থিত এখানে 
প্রথমতঃ জগন্নাথ-নির্শমাণ জন্ঠ, নিশ্ব কান্ঠ ভানিয়া লাগিয়া; 
ছিল । এই জন্য এই ক্ষেত্র অন্তি পবিত্র! এইখানে বলরাম 
দাস নামে এক ভক্ত, বাপুর মঠ করিয়া; জগন্নাথের 
আরাধন। করিয়াছিলেন । সেইজন্য এখানে বালুর মন্দির 
প্রস্তত করিতে হয়। এখানে চক্র-নারায়ণ' ও হন্ুমাঁন্‌ 
আছেন ! ্‌ 

১২। সমুদ্র--অতি পবিত্র তীর্ঘ। মন্দির হইতে এক 
মাইল দূরে, দক্ষিণে অবস্থিত । সমুদ্রে মীন করিয়া, জগন্নাথ 
দর্শন করিলে, পুনর্জন্ম হয় না । এখানে-শ্রা্ধ ও ফলদাঁন 
কর! হয় ৮ 

১৩। ম্বর্গঘার-এখানে ব্রহ্মা স্বর্গ হইতে অবতরণ 
করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ইহাকে অর্গরি বলে। অথব| এই: 


পুরীর প্রসিদ্ধ মঠ 9 অস্থান্ত স্থান সমৃহ। -. 5৩৪ 


সিন্ফ 


সত পাম পি সিসি পাকা পাপা পাল পাল লালা সিল লাছ পাচ তা স্পা 


স্থানে শ্নান করিলে, স্বর্গে যাঁওয়। যাঁয় বলিয়া, স্বর্গের দ্বার-. 
স্বরূপ, কল্পনা করা হইয়াছে । - এখানে, বিদুরা শ্রম, ম্বর্গছার- 
সাক্ষী হনুমান, সুদামাপুরী, নানক এবং কবীরের মঠ আছে। 
নানক এবং কবীর উভয়েই পরম ভক্ত, ছিলেন! কবীরের 
অনেক দোহা আছে। নানক পন্থী মঠেতে একটি কুয়! 
আছে, তাহাকে গুপ্ু-গঙ্গা বলে।: নানকের পুস্তক পুজা 
হইয়া থাকে। কবীরের মাল ও কাষ্ঠপাদুকা পুজিত হয়। 

১৪। শঙ্কর-মঠ।-এই মঠে শঙ্করাচার্য্যের প্রস্তর- 
নিশ্মিত অতি নুন্দর মূত্তি আছে। এখানে শঙ্করাচার্যের 
মতাঁবলশ্বী পাধুরা বাঁদ করেন; এবং সংস্কত শাস্ত্রের 
আলোচনা হয়। শঙ্করাচার্যের জীবনী পশ্চা্ৎ দেওয়া 
যাইবে। ইহাকে গ্রোবদ্ধীন মঠ বলিয়া! থাকে । ইহ! 
শঙ্করাচার্যের স্থাপিত চারি মঠের এক মঠ। 1৭ 

১৫। টোঁটা-গোশীনাথ-.এখানে পদ্মাবনে আসীন 
গোপীনাথ মৃত্তি আছেন। প্রবাদ আছে যে, এই মূর্তির 
ভিতরে - প্রশ্রীগৌরাক্ষদেব প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এখনও 
পাগ্ডারা পাঁচ দিকা লইয়া, জানুর ভিতরে ফাটাস্থান 
দেখাইয়। থাকে। ' এখানে শ্রীশ্রীমহাপরভু ভক্তগণ বঙ্গে 
গদাধ্ররের ভাগবত-পাঠ শুনিতেন।. এখানে বলরাম, গৌর, 
নিতাই ও অদ্বৈত মহা প্রভুর প্রতিমূর্তি আছে। 

১৬। হরিদাস মঠ ত্রন্দ হরিদানের অমাধি স্থান । 
বিস্তারিত বিবরণ স্থানান্তরে লিখিত হইবে। এখানে 


১৩৬- প্রীপীজগন্নাথ ও প্রীপ্রীগৌরাঙ্গ ৷ 


গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, তিন প্রভুর মুষ্তি স্থাপিত 
আছে। ্‌ 

১৭। প্লাধাকান্তের মঠ--এখানে রাঁধাকান্ত স্থাপিত 
আঁছেন। এখানে শ্্রীশ্ীগৌরাফদেবের গন্ভীরা, লীল। 
হইয়াছিল । তাহার বিবরণ পশ্চাঁৎ লিখিত হইবে, এইটিই 
কাশী মিশ্রের বাড়ী । | 

১৮। নিদ্ধবকুল--হরিদান জগন্নাথে আলিয়া, এখানে 
বাঁ করেন । এখানে বকুল গাছ আছে, তাহার কেবল মাত্র 
বাকল অবশিষ্ট আছে। এই বক্ষের বিবরণ পশ্চাৎ লিখিত 
হইধে। এই স্থানও শ্রীগৌরাক্গের লীলাক্ষেত্র। 

১৯1 লোকনাথ--এখানে লোকনাথ শিব বিরাজ 
করিতেছেন । মন্দির হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত 
শিব্রাত্রি ছাড়া শিবলিঙ্গ সর্ধবদ) নমুদ্র-জলে মগ্ন থাকেন। 
জগন্নাথের লোকেরা ইহাকে অত্যন্ত ভয় করে। শিবরাত্রির 
সময় এখানে প্রকাশ খেলা হয়। 

যমেশ্বর শিব--জীমন্দিরের অর্ধ মাইল দরে, দক্ষিণ 
দিকে সমুদ্রের নিকট অবশ্থিত। বমরাজার দ্বারা স্থাপিত 
বলিয়।, ইহাকে বমেশ্বর শিব' বলে । 

১১। কপাল-মোচন --ব্রক্মার পঞ্চ মুণ্ডের এক মুগ 
এখানে পন্ডিত হয় বলিয়া, ইহার নাম কপাঁলমোচন 
হইয়াছে। এ | 

২২1 খঅলাবুকেশ্বর--ইহ1- ললাটেন্ছুকেশরী কর্তৃক 


পুরীর প্রসি দ্ধ মঠ ও অন্তত স্থাম সমুহ। ১৩৭. 


সর পাশ পা প্রা হট শি সরস এশা রি পরি পপ শশা খনি শি পরা শর্পা আর ক সত পল সি জী ৩ আগা এন টার পরশ পর পপি সপ 


স্বাপিত। বাদ আদরে যে, এখানে ইহার পুজা দিলে 
অপু পুত্রবতী হয় । 

২৩। শ্বেতগঙ্গা__ইহা একগি সরোবর ।' ইহার, জল 
স্র্শ করিলে, সমস্ত পাতিক হইতে মুক্ত হওয়া যাঁয়। শ্বেত- 
মাধব এখানে বিরাজিত। | | 

২৪। সার্ধভৌমের মঠ_-শ্বেতগঙ্গার রা সার্ধ- 
ভৌমের মঠ। ইহাকে গঙ্গামাতার মঠ বলে। এখানে 
নার্মভৌমকে ষড়ভুজ মূর্ভি দেখাইয়াছিলেন। বিস্তারিত 
বিবরণ পশ্চাঁৎ দ্রষ্টব্য । 

২৫। পুরী খোলাইয়ের কুপ__ভীজীখৌরাদদেষের 
ভক্ত পরমানন্দ পুরী এই কুপ খনন করান। কিন্তু বহুদূর 
খোড়ার পরেও এই কুপে জল উঠে না। মহাগ্ুভু & 
স্থানে উপস্থিত হইয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন, কুপ কেমন 
হইয়াছে ? তিনি উত্তর করিলেন অভাগীয়া কূপ, জল উঠে 
নাই। মহাপ্রভু এ কুপ পরিক্রমণ করিয়া, গঙ্গাস্তব পাঠ 
করিলেন। তৎপর দিন দেখ! গেল যে, কুপ জলে পরিপূর্ণ 
হইয়াছে। তখন সকলেই 'বুঝিলেন যে, থরঙ্গাদেখী এই 
কুপেতে আবিভুতি! হইয়াছেন, এবৎ এই জল অতি পবিত্র 
জ্ঞান করিয়া, বকলে কূপের জলে ' স্নান করিলেন, এই কপ 
'অতি পাবত্র স্থান । 


সি, 


শা চাল 


শ্বীজগনাথদেবের মন্দিরের বাহিরের 
অশ্লীল ছবির আধ্যাত্মিক ও 
নানারূপ ব্যাখ্যা । 


শ্রীপ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের বাহিরে নাঁনারূপ অশ্লীল মুদি 
দেখা যায়। এই নকল মৃত, কেবল শিল্পনৈপুণ্য দেখাইবার 
জন্য, গঠিত হইয়াছে,কি ইহার অভ্যন্তরে কোনও আধ্যাত্থিক 
তত্ব নিহিত আছে, তাহ! চিন্তার বিষয় । বর্তমান কালের 
রুচিতে, পাশ্চাতা অনুকরণে, কোন কোন বাগানে উলঙ্গমৃতি 
দেখিতে পাওয়। বায়। শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্টা' দেখহিবার 
জগ্থই। নাকি এইরূপ করা হয়। কিন্তু আমাদের চক্ষে 
এরূপ দৃশ্য বড়ই অশ্রীতিকর বোধ হয়! এইরূপ জগনাথ- 
দেবের মন্দিরে, যে অমস্ত অশ্লীলমূর্ভি দেখা যায়, সেগুলি 
আমাদিগের নিকট অপ্রীতিকর অন্দেহ নাহি । কিন্ত আমাদের 
মনে. হয়, ইহাতে কোন নিগুঢ় আধ্যাত্িক তত্ব নিহিত 
আছে। ীপ্ীজগলাখদের যে মণিকোঠার ভিতরে আছেন, 
তাহাঁও উদ্দেশ্ঠ-ব্যক 1 : : 

তগবান্‌ গুহাশায়ী কুটন্থ। আমাদের দেহে, অস্নময়, 
প্রাথময়, মনোম্য়, .বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচ কোষ 
আছে। প্রথমত অব্লময় কোষ, ভতৎপর প্রাণময়, তৎপর 
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মমোময়, তত্পর বিজ্ঞানময় ও অর্ধশেষে আনন্দময় 'কোঁষ। 
এই আনন্দময় কৌষে পরমাত্মারূপী ভগবান্‌ বান করিতে- 
ছেন। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই, শ্রীতীজগন্নাথদেবকে মণি- 
কোঠার 'অভ্যন্থয়ে স্থাপিত করা হইয়াছে । সেই জন্যই 
বুঝি স্থানটা অতি.নিভূত। বাহিরের চতুদ্দিকটি আমাদের 
অন্নময় কোষের সহিত তুলনা কর] যাইতে পারে । এই 
মন্দিরের চারিগি কোঠা আছে। বাহিরের দিক অন্নময় 
কোষের সহিত তুলনা করা হইল, মণিফোঠাও আনন্দময় 
কোষের সহিত তুলনা কর! হইয়াছে । এখন তিনটা কোঠা 
অবশিউ রহিল--ভোঁখমন্দির, নাটমন্দির ও জগমোহন্‌ 
মন্দির। এরই তিনটা, কোঠার সহিত, যদি আর তিনি 
কোষের তুলনা দ্বারা সামগ্রস্য কর। যায়, তাহা হইলে 
একটী সর্দাঁক্ষসুন্দর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। হইতে পারে । এখন 
চিন্তা করিস দেখা যাঁউিক, এ বিষয়ে কত দর তুলনা কর! 
যাইতে পারে । ভোঁগমন্দিরের সহিত প্রাণময় কোষের 
তুলনা করিতে হুইবে। 'স্ুলতঃ দেখিতে খেলে; ভোখ- 
মন্দিরের সহিত প্রাণময় কৌষের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয় 
না, কত্ত একটু সুস্ম ভাবে বিবেচনা করিলে, বিশেষ 
সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়। ইহা দেখিতে গ্রেলে, 
প্রথমতঃ প্রাণময় কোটা কি তাহ! কুঝিতে হয়। এই কোষে 
আমাদের দেহস্থ পঞ্চবাযুর অবশ্থিতি স্থান।: প্রাণাপান- 
ব্যানোদামসমানাঃ, ইদৎ প্রাধাদিপঞ্চকৎ কন্মেক্রিয়সহিতং 
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প্রাণময়কোষো ভবতি | (বেদান্তসার)---গাণ, অপান, ব্যান, 
উদ্ান ও সমান, এই পীচটি বায়ু আমাদের দেছে বর্তমান । 
প্রাণো নাম গ্রাগ্খমনবান্‌ নাপাগ্রস্থানবর্তী, অপাঁনো নাগ 
অবাগ থমনবান্‌ পাঁষাদিস্থানবর্তী, ব্যানো। নাম বিশ্ব গ্রমন- 
বানখিলশরীরবত্তী,উদ্ধানঃ কঠস্থানীয় উর্ধগমনবানুত্ক্রমণবায়ুঃ, 
সমানঃ শরীরমধ্যগতাশিতপীত্তান্নাদিসমীকরণকরঃ, জমী- 
করণত্ত পরিপাঁককরণৎ রনরুধিরশুরুপুরীযাদিকরণৎ। এই 
প্রমাণ দ্বার আমরা দেখিতেছি--প্রাণ নাপাগ্রস্থানবর্তী 
অপানবারু গুহ্থ স্থানবভী । ব্যান_-সর্বশরীরব্যাপী, উদ্দান 
স্বাহু কষ্ঠস্থানীয় উর্ধমন ও উৎক্রমণ বারু, ও সমান বারু 
শরীর. মধ্যগত অন্নপীতাদি পরিপাঁককারী বায়ু। এই সমস্ত 
বায়ু দ্বারা আমাদের দেহের সমস্ত ক্রিয়। হইয়। থাকে। 
নিশ্বার প্রশ্থান কিয়! প্রাণ বায়ু দ্বার! হয়, অপান ক্কিয়। অপান- 
বায়ু ছারা হইয়া থাকে; ব্যান বারু দ্বারা মস্ত শরীরন্থ 
রক্তন্ণলনাদি ক্রিয়। হইয়া থাকে, উদাণ বারুদ্বার আমর! 
উদ্‌গীরণ প্রভৃতি ক্রিরা করিয়া থাকি; সমান বায়ু দ্বারা 
আমাদের শরীরের অন্তর্বর্তী সমস্ত পদার্থের সমীকরণ হইয়! 
থাকে (অর্থাৎ পরিপাক হইয়া থাকে) রস, -রুধির,, শুক্র, 
পুরীষাদি কার্য লম্পন্ন হইয়। থাকে । পাণময় কোষের ক্রিয়। 
দেখিতে পাইলাম--এখন দেখি ভোগ্বমন্দিরের নহিত ইহার 
কি নাদৃশ্য আছে। পক্ষশাল। ব! পাকমণ্ডপ হইতে ভোগ 
পাক হইয়? এই মন্দিরে নেওয়া হয়। এই ভোগ মন্দিরটা 
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পক্ষশাঁলার সহিত একত্র করিয়া তুলন1 করিলেই, সুবিধা 
হয়। পক্ষশালায় পাক হইযা, ভোগমন্দিরে নিয়া, ভোগ 
নিবেদিত হয়। নিবেদিত হওয়ার পরে, নানাস্থানে ইহ। 
বিলী হইতে থাঁকে কতক রাজবাডীতে বায়, কতক মঠে 
যায়, কতক আনন্দবাজারে খায়, ও কতক খরিদ্দারের' নেয়। 
এইরূপে অমস্ত অন্ন বিলী হইয়া বায়! স্তর ভোঁগ- 
মন্দিরও এক্‌টী বস্ত্র বিশেষ--এখাঁনে উৎপন্ন হইয়া বিলীকরণ 
ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে । জমীকরণ ক্রিয়ার সহিত ইহার 
তুলন। কর যাইতে পারে । শরীরস্থ বন্ত্র বায়ু দ্বারা চালিত 
হইয়া, যেরূপ অন্নপাকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে, এখানেও 
লেইরূপ ভোগ আদি সমস্ত প্রস্তুত হইয়া, বিলী হইতেছে। 
অন্নাদি আহাধ্য বামশ্রী, যেমন একস্থানে একত্রিত হঃয়ী, 
নান। যন্ত্র ঘারা নানাস্থানে বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত 
হইতেছে, এখানেও সেইরূপ ভোগ নানাস্থানে পরিচালিত 
হইতেছে । এই অবস্থা বিবেচনা করিয়া, আমরা প্রাণময় 
কোষকে ভোগমন্দিরের সহিত তুলনা করিলাগ ।. এখন 
নাটমন্দিরের সহিত মনোময় কোষের তুলনা! করিতে হইবে। 
মনোমযু কোষেতে সমস্ত মন কর্দেজ্রিয়ের সহিত ক্রিয়া 
করিয়া থাকে-__মনন্ত কর্টেক্দ্িম্লৈঃ সহিতৎ সন্মনোম্য়কো যো 
ভবতি। কর্মেক্দ্রিয়াণি--বাকৃ-পারি-পার্-পারুপস্থানি। ক্মে- 
ক্রিয়ের সহিত মদের ক্রিয়া এই কোষেতে হইয়া! থাকে। 
এখন, নাটমন্দিরে কি কার্ম্য হয়, তাহা। দেখ। যাউক! 
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নাটমন্দিরে বৃত্যগ্ীতাদি এবং ধ্যানধারণ। প্রভৃতি হইয়া 
থাকে । . ধ্যানধারণাদি মনের কাধ্য । এখানে নৃতাগীতাদি 
কর্টেক্দিয়ের ক্রিয়া হইয়া থাকে। ধ্যান মনের কার্য, সুতরাঁৎ 
কর্মোক্দিয়ের সহিত মনের ক্রিয়া এইস্থানে হইতেছে দেখিতে 
পাই! অতএব, নাটযন্দিরকে মনোময় কোষের সহিত 
তুলনা করা যাইতে পায়ে! 
এখন, বিজ্ঞানময় কোষের সহিত, জগমোহনের তুলনা 
করিতে হইবে । বিজ্ঞান্ময় কোষেতে, জ্ঞানেন্দরিয়ের সহিত 
বুদ্ধির ক্রিয়া হইয়া থাকে--বুদ্ধিঃ জ্ঞানেক্্িয়ৈঃ নহিতা 
বিজ্ঞানময়কোষো ভবতি। এই কোষের পর আনন্দময় 
'কোষ। এই কোষ হইতে জীব জীবত্ব ছাড়িয়া ব্রহ্ত্বলাভের 
পন্থা প্রারণ করিতে থাকে । এদিকে জ্থমোহনে খেলেই, 
ঠাকুর দর্শন হয়- জগমোহনে পৌছিতে পারিলে, মণিকোঠায় 
প্রবেশ, করিতে, আর কোন খোল থাঁকে না! গ্রোল 
ততক্ষণ, যতক্ষণ জগমোহনের দরজা খোল। না থাকে । এই 
জন্য বিজ্ঞানময় কোষের হিত জগমোহনের বেশ তুলন। 
হইতে পারে! ্‌ 
এখন আমাদের পীচটি কোষের 'সহিত মন্দেরটির 
তুলনা কর। হইল । এই ভাঁবেতে গ্রহণ. করিলে, এই ছবি- 
গুলির - ব্যাখ)া...হইতে পারে। যেসাধক গুহাশায়ী 
পরমাত্মরূপী ভগ্নবানকে লাভ করিতে চন, তাহাকে অন্নময় 
কোষ অর্থাৎ দেহজনিত রমস্ত রূপবিকার পরিত্যাগ, পূর্বক, 


আলাল ছ'বর 28 1 ১৪৩. 


চে পাশ দে পীসীিক্চলী পি সলাপস্ালী লাল সপ ৪৮ ও জলা জলা বাসি পা সি পদ হি লাজ হিরা রাতারাতি 2 রী 


অকৃচন্দনাদি বিড বাসনা, এমন কি স্বর্গাদি সুখভো গে 
বীতস্পৃহ হইয়া, বেদান্তে যাহাকে--ইহামুত্র কলভোগ-বিরা 
বলে,-সেই বিরাগ অবলম্বন করিয়া, ধর্মরাজ্যে প্রবেশ 
করিতে হইবে। এই মন্দিরের সঙ্গে তুলন]য় দেখিতে পাই 
মে, বাহিরের মৃত্তি কল, দেই তভোখবাপনার পরিচায়ক । : 

এই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া, জগন্নাথ দর্শন করিতে হইলে, 
এই সমস্ত বাহিরের মুণ্তিতে উপেক্ষা করিয়া, প্রবেশ করিতে 
হয়। সংসারে সাহারা ভগবত্-তত্ব-বিমুখ, তাহারা ভোগ" 
বিলাসেই রত থাকে, তাহাদের আর দেহাভ্যন্তরস্থিত 
চৈতন্তরূপী ভগবদর্শনে ইচ্ছা জন্মে না। সেইরূপ, ধাহার। 
জধন্নাথ দর্শন করিতে চাঁন না, তাহার। বাহিরেৰ চিত্র 
দর্শন করিবেন! এইরূপ অনেক লোক দেখা যায় 
যে জগন্নাথ দর্শন না করিয়া, কেবল বাহিরের কারুকাধ্য 
দেখিয়াই অন্ত্ট থাকেন; তাহাতে একবার মন আকরুষ্ট 
হইলে, আর ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেন না। ভগবদ্‌- 
ভক্তের ইহা! একটি পরীক্ষণ স্থল । এ নকল বাহক গুলোভন 
অতিক্রম করিতে পাঁরিলে, একবার মনকে অন্তশ্ন,খী করিতে 
পারিলেই, আর কোষ ভন থাকে না) তখন সাধক, 
অনায়াসেই ভখবদ্র্শনে ক্লৃতার্থ হইয়া! যান। 

দেখুন ভক্রগ্রণ, ভগ্নবদ্র্শন লাভ করিতে হইলে, বনু 
পরীক্ষা অতিন্রম করিতে হয় $ তাই আবার বলি, এ্রামন্দি- 
রের বাহিরের শিল্প-বিন্যাস-দর্শকদের এই পরীক্ষা স্থল। 


১৪৪ শ্রীপ্রীজগন্নাথ ও ্ীত্রীগৌরাঙন 


দর্শকখণ, আপনারা মন্দিরে প্রবেশ করিবার পুর্বে, মনঃ 
স্থির করিয়া, একাগ্র ভাবে ধ্যান করিতে করিতে গমন 
করিবেন ! দেখিবেন নামের কি আশ্চর্য ক্ষমতা-_একবা'র 
ঠাকুরকে মনের ভিতর আনিতে পাঁরিলেই, আর বাহিরের 
কোন বন্ততেই স্পর্শ করিতে পারিবে না। সাবধান, বাহিরের 
এ সকল মূর্তি দেখিবার জন্যই, যেন ব্যগ্রতা না জন্মে, তাহ! 
হইলেই বিপদে পড়িবেন । 

: এই মুর্তি লম্বন্ধে আরও বিভিন্ন মন্দ শাছে। মহামহছো- 
পাধ্যায় সদাশিব মিশ্র মহাশয়, তাহার জগ্নাথ মাহাত্বয 
গ্রচ্ছে এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন । আমরাও সেই 
কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিতেছি । কেহ কেহ বলেন, 
এই অশ্লীল মূর্তি মন্দিরে থাকিলে বজ্জপাত নিরস্তি হয়। 
ইহ থুক্তি বাতা সমর্থন কর। কঠিন। ইহ ছ্বার। বজ্রপ।ত 
নিবারণ হইতে পারে ন1, এরূপ মতও সমর্থন করা স্বায় না; 
কারণ শাস্ত্রে যখন প্রমাণ রহিয়াছে, তখন অস্বীকার 
কি করিয়া! করি। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে, অনেক সময় 
যাহা অনশ্তব মনে করি, তাহাঁও সম্ভব হইতে পারে। 
শান্্রকারের। ত্রিকালজ্ব, দূরদর্শী, সুতরাৎ সে মত আমরা 
উপেক্ষা 'না করিয়া, তাহারও প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম। 

অগ্নিপুর্রাঁপ ১০৪ অধ্যায় 
অধঃ শাখা-চতুর্থাংশে প্রতীহারো নিবেশয়েৎ। 
মিথুনৈরথবল্লীভিঃ শাখাশেষং বিভূষয়ে॥ 


লত্রীল ছবির ব্যাখ্যা | ১৪৫ 


রহত্-নংহিতায়াৎ। | 

মিথুনৈঃ পত্রবল্লীভিঃ প্রমখৈশ্চোপশোভয়েত। 

( অন্র মিথুনং নাম স্ত্রীপুরুষ-যুগলং ) 
জ্যোতিশ্চক্্রিকা-টীকায়াং--বজজুপাতশঙ্বয়া ন্জ্রাযাদযা 
বন্ধাদেয়। ইতি । 


কেহ বলেন, যে সফল অশ্রীল মুর্তি মন্দিরের গায়ে দেখা 
যায, তাহা! অপরাধীদিগের মুহ্তি। মন্দির স্থান বকলের 
দব্তিগোচর হইবে বলিয়া, এই স্থানে সেই মূর্তি রাখ হইয়াছে 
অপর কেহ বলেন, বৌদ্ধদ্রিগের এ মন্দিরে প্রবেশ বন্ধ 
করিবার জন্যই, এই কল অশ্লীল মুদ্তি রাখা হইয়াছে। 
আবার কেহ কেহ বলেন, যে সকল কুলোঁক আপনাদ্দিগকে 
পাপী মনে করিয়। মন্দিরে প্রবেশ করিতে চায় না, 
তাহাদিগকে অভয় দিবার জন্য, এ সকল মুভি মন্দিরের 
গাত্রে স্থাপিত হইর়াছে। পাঁপীদিগকে হহাদ্বার! জানান 
হইয়াছে যে, তোঁমর। যতই কেন পাপী হও না, গোহান্ককারে 
নিমজ্জিত হও না-_জগন্াঁথ তোমাদিগকে উদ্ধার করিবার 
জন্য পতিতপাঝন নাম ধারণ করিয়াছেন, জগন্নাথ অভয় 
দিতেছেন--কোন ভয় নাই। আবার কেহ বলেন, কোন 
কামুক রাজার অধীনে এই মন্দির ছিল, তাহার রুচি অনুসারে 
এই সকল মুগ্তি খোদিত হইয়াছে । অন্য কেহ বলেন, আত্ম! 
কুটস্থ, স্কুল দেহের সহিত তীহার কোন অম্পর্ক নাই। 


৯৪৬ শত্ীজপরাথ ও ও শী্রীগৌরাজ,। | 


এ আট িল প্িলী টসপট স ালা পন 


দেহের কার্ধ্য যেরূপ হউক ন! কেন, ভিনিনি নির্ষিকার | আর 
একী মত এই যে, চিত্তস্থিরত। পরীক্ষা করিবার জন্য, এই 
নকল মুগ্তি অঙ্কিত হইয়াছে । এই সকল মৃদ্তিতে ধীহাঁদের মন 
আকুষ্ট না হইবে, তাহারাই দাঁরুময় ব্রদ্দের অধিকারী । 
এইরূপ বিভিন্ন মত, বিভিন্ন রুচি অনুনারে প্রকাশ কর। 
হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন কোন মত, আমরা যে মত 
পোষণ করিয়াছি, তাহা অনেক পরিমাণে সমর্থন করিতেছে । 
এখন পাঠকদের ' উপর ভার রহিল, তাহারা ভালমন্দ 
বিবেচন। পুর্বক গ্রহণ করিবেন । ্‌ 
 - শুঁজ্যপাদ পরমতক্ত ন্বর্ীয় বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়, 
এই মন্দিরের বাহিরের অশ্লীলতা রাঞ্জক যে সকল মৃতি 
আছে, তাহার যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহ) নিঙ্গে প্রদর্শন 
করিলাম-- ূ 
"একদিন, জনৈক নীতি পরায়ণ সাধু গোশামী গুভুকে 
জিজ্ঞানা করিলেন শশ্রীঞ্ীজগন্নাথদেবের মন্দিরে কতকগুলি 
অশ্লীলতা -ব্যগ্তক মৃ্তি স্থান পাইয়াছে কেন?' তভুত্তরে 
গ্বোস্বামী প্রভু বলিলেন,--শাল্্কর্তৃগণ কিছুই বাদ দিয়া 
লেখেন নাই। জীবপ্রকৃতির নিগ্ষস্তরে যত প্রকারের 
কুৎ্নিত ভাব লুক্কায়িত আছে, তাহাই দেখান হইয়াছে মাত্র। 
আবার এ স্তর অতিক্রম করিয়া উঠিতে পাঁরিলে, জীব ক্রমশঃ 
কি প্রকার সুন্দর উচ্চাবস্থা লাভ করিতে পারে, ্বপকছলে 
তাহাও দেখান হুইয়াছে। মন্দিরের বহির্দেশে, নিক্স সুরেই 


দারুময মূর্তি বৌদ্ধ বনত্র কনা? . ১ 


০১১24555555 লামা সালা পলা পানি পালাল সা সপ সপ জলির ন্ভি সত পর পর সপ সপ রন 


এ. সকল মৃত্ঠি স্থান পাইয়াছে, কিন্তু কয়েক স্তর উপরেই 
নানাগ্ুকার দেবদেবীর মু, তারপর ভগবানের অবতার ও 
লীলা-ব্যপ্রক মৃত, অর্মোপরি শ্রীশ্রীজগন্নাথের মূত্ি প্রকটিত 
কর হইয়াছে, এবং মন্দিরের অভ্যন্তরে, কোথাও এ ওকার 
চিত্রের স্থান দেওয়! হয় নাই।” 
(শ্রীমদাচাধ্য বিজয়কঞ্চ গোন্বামীর-_জাধন! ও উপদেশ ! 
আম্মার বন্ধুপ্ুবর শ্রীযুক্ত বাঁবু নীলমাধব বস্‌, হাইকোটের্‌ 
উকিল মহাশয়ের মত এই যে, এই পমত্তই জগতের চিত্র-- 
ভাল, মন্দ, বক্ষ, নদী, জীব, জত্ত, পমস্ত বিষয়ই চিত্রিত 
হইয়াছে, সুতরাৎ ইহা জখতের চিত্র । বাহিরে জগতের চিত্ত 
অষ্কিত হইয়াছে--ভিতরে শ্রীীজগনাথদেব কুটন্ড. চৈতত্য- 
স্বরূপ বিরাজ করিতেছেন । 


দারুময় মূর্তি বৌদ্ধ যন্ত্র কি না? 


কেহ কেহ বলেন যে, এই মৃত্তি বৌদ্ধ মুস্তি ছিল; তৎপরে 
হিন্দুরা এই মুষ্ঠি গ্রহণ করিয়াছেন, : এবং তখন হইতে 
হিন্ছুভাবে ইহার পুজা হইতেছে। ইতঃপুর্ববে বৌদ্ধেরা এই 
মুস্তি পুজ। করিত | এই কথা বস্ভবপর নহে, কারণ ভারতবর্ষে 
বৃহ বৌদ্ধ মন্দির আছে, তাহার কোনটাই হিন্দুর গ্রহণ 


১৪৮ শ্ীশ্রীগনাথ ও শ্রীপ্রীগৌরাক্গ । 


উন আপ পপ পপ সস অপ মস ৫ নিজ কপ শা পপ সপ খারাপ পত্র 


করেন নাই। বিশেষতঃ বৌদ্ধদের কেন্দ্র স্থান গয়াক্ষেত্রে 
অদ্যাঁপি -ুদ্ধমু্তি বর্তমান আছে। সেখানে হিন্দুরাই 
আধিপত্য করিতেছেন, অথচ সেই বুদ্ধমুত্তিকে তাহারা 
দেবতা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাই বলি, হিন্দুদের 
এমন কি দরকার ছিল যে, বৌদ্বমুন্তিকেই তাহাদের 
পূজা করিতে হইবে, এবং তদনুসাঁরে বহু শান্ত্রজাল করিতে 
হইবে! এরূপ বাক্যের কৌন সারবত্বা আছে বলিয়া আমর! 
মনে করি না পণ্ডিতবর মহামহোপাধ্যায় .সদাশিব মিশ্র 
জগক্লাখ-মাহাত্যি নাঁমক যে পুস্তক লিখিয়াছেন; তাহাতে 
সমীচীনযুক্তি প্রদর্শন করিয়া, এই সকল মত খণ্ডন করিয়াছেন! 
আমর! অন্ত যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা নিপ্প্রয়োজন মনে 
করিয়া, আর অধিক পর্যালোচনা করিলাম না। 

: এই মুত্তি ষে পূর্ণব্রদ্মের প্রতিকৃতি, এবং ইহ যে বন্ু- 
শাস্তান্ুমোদিত, ও বৌদ্ধ মুক্তি নয়, তাহা পুর্বে আলোচন' 
করা হইয়াছে । আবার বলিতেছি, ইহ। ভগবানের বাক্য যে, 
তীহাঁকে সহজে দেখ! যায় না। তিনি যে পর্যন্ত চক্ষুদান না 
করিবেন, ততদিন পর্যন্ত তাহাকে কেহ বুঝিতে পারিবে না। 
অঙ্জুন তাহার নিয়ত সঙ্গী, তথাপি তাহাকে তিনি বুঝিতে 
পারেন নাই! তাই শীতাতে বলিতেছেন-- 


ন তু মাং শক্যসে ভু্টুমনেনৈব স্চক্ষুষা। 
দিব্যং দদ্দামি তে চক্ষুঃ পশ্বা মে যোগমৈশ্বরমূ ॥ 


দারুমুয় মুর্ি বৌদ্ধ যন্ত্র কি না? ১৪৯ 


লাশে পা পপ পা পির সপ পল উর পল সি লা ৪ জাপা পিল 


স্ব 


শট টন জলা 


তখন, ভগবান্‌ তাহার স্বরূপ দেখাঁইলেন-- 
দর্শয়ামান পার্থায় পরমংরূপমৈশ্বরমূ 
অনেক-বক্ত,নয়ন-মনেকাডুত-দর্শনম্‌ । 
অনেক-দিব্যাভরণং দিব্যাঁনেকৌদ্যত রুধম্‌ ॥ 
এই বিরাট বিশ্বরূপ দেখিয়া, অর্ঞুন বলিতেছেন-- 
অনেক-বাহুদর-ব্নেত্রং পশ্য।মি ত্বাং সর্বতোহ্নন্তরূপম্‌ । 
শান্তং ন মধ্যং ন পুনভ্তবাঁদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ |. 
নি ৫ গু ৬ নী 
বক্ত1ণি তে ত্বরমাঁণ! বিশস্তি 
দংট্রাকরালানি ভয়ানকানি। 
কোচিদ্‌ বিলগ্রা দশনাস্তরেষু 
সংদৃশ্যান্তে চুণিতৈরুতমান্সৈই | 
যথা প্রদীপ্তং ভ্বলনং পতঙ্গ 
বিশন্তি নাশায় সন্বদ্ধবেগাঃ। 
তখৈৰ নাশায় বিশস্তি লোকা- 
স্তবাপি বক্তাঁণি সমুদ্ধবেগাঃ ॥ 
অর্জুন এইরূপ দেখিয়া, অতীব ভীত হইয়া, পুনরায় 
তাহাকে স্তব করিতেছেন 
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমৌহস্ততে দেববর প্রদীদ 
বিজ্ঞাতুমিচ্ছা়ি ভবন্তম্যাদ্যং নহি প্রজানামি তব প্রবৃতিমূ ॥ 


56৫ শরীপ্ীজগন্পাথ ও প্রীপ্রীগৌরাঙ্গ। 


০ ৩ পলা সি রা লোপ লাস সপ সী পন পাস জল দিলো পাশ লী লাস পীর পলা শহর ০৭ 


অর্জুন তখন, ভীহার এই উপ্রমুস্তির স্বরূপ জানিতে 
চাঁহিলেন, এবং কি ইচ্ছায় যে এই রূপ ধরিয়াছেন, ভাহাও 
জানিতে চাহিলেন। ভগবান বলিলেন, লোকক্ষয়ের জন্যই 
আমার এই রূপ, লোঁক সকলের সংহার করিবার জন্যই; 
ইহলোকে প্রত রহিয়াছি। তুমি কিছুই কর না, পমস্তই 
আমি করিয়া থাকি। 
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পুর্ববমেব নিমিভমাত্রেং ভব অব্যসাঁচিন্‌। 

তখন অজ্জন, সমস্ত তত্ব বুঝিতে পারিছেন। তখন 
বলিলেন-- 
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ত্বমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধান্ষ্‌ 
নমো! নমস্ত্েহস্ত সহশ্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥ 
সখেতি মত্বা প্রসত্ং যহুক্তং হে কৃষ্ণ হেযাদব হেসখেতি। 
আজণমতা মহিমানং তবেদং ময় প্রমাঁদাঁৎ প্রণয়েন বাপি ॥ 

অর্জুন তখন স্তব করিতেছেন, পুনঃ পুনঃ নমস্কার 
করিতেছেন এবং বলিতেছেন--তুমিই পুরাণ পুরুষ, সব্ৰ- 
নিয়ন্তা, সর্ডেশ্বর, তোমাকে বে আমি “হে কৃষ্ণ, হে বাঁদব, 
হে সখ!” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি, ইহার কারণ. আমি 
তোমার অনস্ত মহিম। বুঝিতে পারি নাই, তাই ভালবাসার 
ভাবে, তোমাকে আমি এইরূপে সম্বোধন করিয়াছি । এখন 
পাঠক বুঝিতে পারেন, ইহ! ভাহারই বিরাট-রূপ, অর্জুনের 
দুষ্ট বিশ্বরূপের প্রতিকৃতি । আর আমাদের যে সুন্দর 


শর আলি 


শনি রি এডি জপ প্রশান্ত সা পপ লি পা 


শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি তাহ! ভালবাপার মৃষ্তি, এই ছুই রূপই অঞ্ভুনের 
দ্বারা ভগবান্‌ ব্যক্ত করাইয়াছেন। এই বিরাটি, বপ-- 
এই কল্পতরু দারুত্রক্ম রূপের নিকট, িনি যেরূপ দেখিতে 
চান, তাহাকে সেই রূপেই দেখা দেন। যদি কেহ ভাল- 
বাসার মৃষ্ঠি প্রীরুষ্করূপ, কিন্বা রামরূপ, কিন্বা। অনান্য 
অবতারের মুর্তি দেখিতে চান, তিনি এই মূর্তির ভিতর 
দিয়াই, তাহা দেখিতে পাঁঈবেন। শ্ত্রীগৌরাক্ষদেব এই 
মূর্তির ভিতরে শ্রীরুষফ্ের রূপ দর্শন করিতেন,-- কেহ 
গথেশরূপ দেখিয়াছেন, কেহ রামরূপ দেখিয়াছেন। সুতরাৎ 
এই রূপ, নিরাকার এবং সাকার, উভয় রূপেরই গ্রাতিরুতি |. 


202. 


কাঁলাপাহাঁড় । 


কালাপাহাড়ের নাম আপনার। সকলেই অবগত আছেন। 
ইনি হিন্দুদের অনেক দেবদেবী মুর্তি ভগ্ন করেন ও অনেক 
মন্দির বিধ্বস্ত করেন। কালাপাহাড় জগনাথকেও 
অবাুতি দেন নাই; কালাপাহাডের বৃত্তান্ত, এখন পর্য্যস্তও 
নিশ্চিত ভাবে বাহির হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, তাহার 
পুর্ব নাম ছিল কালাটাদ; আবার কেহ বলেন নিরঞ্জন 
ভট্টাচার্য নামে জনৈক ব্রাক্ঘণ, শেষে কালাপাহাড় নামে 
পরিচিত হন। কেহ কেহ বলেন, ইনি পুরে রাজু নামে 


শরীপ্রীজগন্নাথ ও শ্রীপ্রীগৌরাঙ 


অভিহিত হুইতেন। কাঁমরূপে ইনি পোড়াঠাকুর ও 
কালধবন নামে খ্যাত।ঈ%* 

বাহ হউক, যতদুর জান। খিয়াছে, তাহাতে দেখ যায়, 
তিনি একজন ব্রাহ্দমণকুমার ছিলেন, মুসলমান নবাব আুলে- 
মানের কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া, তিনি পরিশেষে মুসলমান 
ধন্মে দীক্ষিত হন । এই নবাব-কন্তা কোন সময়ে, পুরুষ- 
বেশে ইহার চাকরী প্রার্থনা করেন । তিনি নবযুবককে বেশ 
বুদ্ধিমান বিবেচনা করিয়া চাকরীতে নিযুক্ত করিলেন। এক 
সময়ে কালাপাহাড় এক মুসলমান জমিদারের সহিত যুদ্ধে 
ব্যাপুত ছিলেন! সেই মুনলমান তাহাকে গ্তপ্তভাবে ছো'রা 
নিক্ষেপ করে। ছদ্মবেশী নবাব কন্তা, এ ছোরা, আঘাত 
করিবার পুর্ধেই, ধরিয়া ফেলে । ইহাতে কালাপাহাড় 
বিশেষ সৃষ্ট হইয়া, তাহাকে ঈপ্সিত পুরস্কার দিতে গ্রাতিশ্র্ত 
হন। নবাব-কন্তা তখন, তাহার গুপ্তবেশ পরিত্যাথ করিয়া, 
সুলেমানের কন্তা বলিয়৷ পরিচয় দেন, এবং তাহার পাঁণি- 
গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন । তৎ্পর, তিনি মুললমাঁন- 
ধন্রে দীক্ষিত হইয়া নবাব কন্যাকে বিবাহ করেন। ইহার 
পর, তিনি দায়ুদের প্রধান মেনাঁপতি হন, এবং কামাখ্যা, 


৬০ পলা শীশিশী শিট তা লী ৩ শশী শাপলা ৮৯ শিিশটি পদ পিপী িসতি পপাি পপি পি লাগে পপ আপলা পপ আপ পা শপাপাপপিপপপাল নিপল শশা িপিশীশিশীপিশীশ হস 


* শ্রীযুক্ত ভুর্গাচর্ণ সান্তাল মহাশয়ের পামাঁজিক ইতিহাস অনুসারে, 
ইনি রাজসাহী নিবাঁসী বারেক শ্রেণীর ত্রাক্ষণ কুমার বলিয়া উল্লীখিত 
হইয়াছেন । 


« কালাপাহাড়।. ১৫৩ 


কাশী-বিশ্বেশ্বরের মন্দির সকল ভগ্ন ও বিধ্বস্ত করেন । ৯৫৯৫ 
খুঃ অন্দে তিনি উড়িষ্যা অভিযান করেন। সেই যুদ্ধে 
উড়িষ্যার রাজ! মুকুন্দদ্বেব নিহত হন। তৎপর, কালাঁপাহাঁড় 
জ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে পোঁড়াইতে চেষ্টা! করেন। পাগডার। 
এই কথ। শুনিয়! জগন্নাথদেবকে চিন্কাহ্রদে গড়পাড়িকোদে 
লুকাইম্না রাখেন । কালাপাহাড় দেখান হইতে, ঠাকুরকে 
আনিয়া, অগ্সিতে দদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। সে সময় 
'পাগ্ডাদের সহিত তাহার যুদ্ধ হয়। কিন্তু পাণ্ডারা ঠাকুরকে 
রক্ষা) করিতে পারেন না। ইহার পর, যে কোন প্রাকারেই 
হউক, বেসর মহান্তি, এ ঠাকুর অর্ধদগ্ধাবস্থায় প্রাপ্ত হন; এবং 
তাহাকে কোন নিভৃত স্থানে নিয়া রাখেন! বিশ বৎসর 
পরে, খুভ দার রাজ? রামচন্দ্র দেব, প্রভু জগনাথের ব্রহ্মমণি 
লইয়া, নিম্ব কাঁষ্ঠের মূর্তি গ্রস্তত করিয়া, তাহাতে ব্রঙ্গমণি 
স্থাপন করতঃ, এই মন্দিরে পুনঃ এতিষ্ঠিত করেন । পাগাদের 
রহিত যুদ্ধে কালাপাহাড় আহত হন, এবং তাহ! হইতেই 
'শেষে তাহার স্বৃত্যু হয়। 

মুসলমানদের ইতিহাস অন্ুনারে কালাপাহাড় ১৫৮৬ 
খুঃ অন্দে মোথলবাহিনীর তোপে তৃত্ুলশায়ী হইয়া নিহত 
হুন। এই কালাপাহাড় এবং মুললমানদের ইতিহানের 
কালাপাহাড় এক কিনা, তাহা! ঠিক বুঝা বার নম! | এই দুইটির 
সামগ্রস্ত করিতে হইলে, কালাপাঁহাড়ের দুইবার আক্রমণ 
হইয়াছিল বলিয়া মনে হম়। ১৫৩৫ খঃ অন্দে যখন 


১৫৪ প্রীপ্ীজগন্নাথ ও ভ্ীপীগৌরাজ । 
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কালাপাহাড় আক্রমণ করেন, তখন কেবলমাত্র মুকুন্দদেবকে 
পরাজিত করিয়াই চলিয়া যাঁন, সে বারে আর পুরীভে 
আনবেন না! তত্পর ১৫৮৬ খৃঃ- অন্দে মুকুন্দদেবের পুত্র 
গোঁড়ীয় গোঁবিন্দের রাজত্বকালে, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া, 
কালাপাহাড় পুরী লু্ঠন এবৎ জগন্নাথকে দগ্ধ করেন। নেই 
যুদ্ধেতেই আধাত প্রাপ্ত হইয়া, অবশেষে তাহার স্বৃত্যু হয়। 
এই নময়ে আকবরের সৈন্যের সহিত দাঁযুদ খাঁর সেনা- 
নায়ক কালাপাহাড় প্রভৃতির পলহিত কটকে রুদ্ধ হয়। 
তাহাতে কালাপাহানড গোলার আঘাতে ভূতলশায়ী হন 
বলিয়া শুর্বেব উল্লিখিত হইয়াছে । বোধ হয় পাগ্ডাদের 
আঘাত পুর্ধে হইয়া, গোলার আঘাত পরে হয়। এই উততয় 
আঘাতই তাহার ম্বত্যুর কারণ। এইরূপ কল্পন। করা যাইতে, 
পারে, জগন্নাথের উপর এইরূপ ব্যবহারই তাহার স্বত্যুর 
কারণ স্বাভাবিক বলিয়। মনে হয়। 


সপলজপ 


জগনাথদেবের মাহাত্ব্য বর্ন করিতে শিয়া, 
জগন্নাথের মন্দিরের বহির্ভাগে ষ্ড় ভুজ মুর্তি দেখিতে পাই। 
এই মৃত্তিটি কেন এখানে স্নিবিষ্ট হইল, তাহ। জানিবার জন্য 
স্বভাঁবতঃ কৌতুহল জন্মে! এই মুর্তিটি কাহার এবং 


্রীপ্রীমহাগ্রভূর সংক্ষিপ্ত জীবনী । ১৫৫ 


মফ্ত উা প রা উ স্ব পপ পা নও সন পইরা 


ইহার তত্ব জাঁনিবার জন্তক সকলেরই আগ্রহ জন্মিতে. 
পারে। এই আগ্রহ পরিতৃপ্তির জন্য, এই বস্তুটি কি, 
তাহার অবতারণ! করা আবশ্টক--আরও প্রয়োজন এই 
যে, জগন্নাথের লীলার সহিত এই ক্সিনিষটির এত ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ হইয়। পড়িয়াছে যে, তাহার নশ্বন্ষে বদি বিশেষ রূপে 
উল্লেখ করা না যায়, তাহা হইলে, শ্রীজগন্নাথদেব্র প্ররুত 
মাহাঁক্য্েরই অসম্পূর্ণত। থাঁকে। প্রায় অর্ধেক লীলার নহিত 
এই মুষ্ডিটির অন্বন্ধ রহিয়াছে, নুতরাৎ এই বন্তরটি কি; 
তাহা দেখিবার জন্য। আমরা নিন্দে তাহার রভান্ত উল্লেখ 
করিলাষ। 


০ 


সার্বভৌমের ষড়ভূজ-ঘূর্ভিদর্শন ও নবদ্ীপে 
শরীশ্রীমহাপ্রভূর সংক্ষিপ্ত জীবনী । 
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতী পণ কলৌ । 
সমর্পষিতুমুন্নতোজ্জবল-রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং 1 
হরিঃ পুরট-স্থন্দরছ্যতি -কদম্ব-সন্দীপিতঃ | 
সদা হ্ৃদয়কন্দরে স্ফ,রতু বঃ শচীনন্দনঃ | 

(চৈতম্যচরিতা মুত) 
অন্ঠার্থঃ| যে উন্নতোজ্বল ভক্তি-রসান্াদ হইতে জীব 
সুদীর্ঘকাল বঞ্চিত ছিল, নেই পরম বন্ত প্রদানা, 


১৫৬ শ্ীপ্রীগনাথ ও প্রীত্ীগোন্বুঙ্গ । 
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করুণাপরবশ হইয়া, কলিতে অবতীর্ণ, দিব্যোজ্ছল বর্ণ. 
কান্তি শ্রীহরি শচীনন্দন, তোমাদের হৃদয়-কন্দরে স্ফপ্ডি 
প্রাপ্ত হউন । 
বন্দোহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদ-কমলং শ্রীগুরূন্‌ বৈষবাংশ্চ 
শ্রীরপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবং | 
সাদ্বৈতং সাঁবধুতং পরিজন-সহিতং কৃষ্-চৈতত্যদেবং 
শ্ীরাধাকু্ণ-পাদান্‌ সহগণ-ললিতান্‌ শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥ 

আমরা মন্দিরে যে ষড়সুজ মূর্তি দেখিতে পাই, তাহা! 
জীপ্রীচৈতন্য মহাপ্রতভূর ষড় ভুজ মূর্ভি। তিনি সার্ধভোৌমকে 
রূপা করিতে পুরীধামে আসিক়াছিলেন, এবং তাহার জন্যই 
এরই ষড়সভুজ মূর্তি ধারণ করেন। এদেশের লোকের 
শ্রীখোরাক্গদেবকে ভাল করিয়। জাঁনেন না, সুতরাং তাহার 
একটু সংক্ষিপ্ত জীবনী থাক আবশ্টাক! ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী 
পূর্ণিমা তিথিতে, নবদ্বীপে শ্রীতীখন্নাথ মিশ্রের উরজে 
শচীদেবীর খর্ডে, শ্রীপ্রীগ্ৌরা ঙ্গদেব জন্মগ্রহণ করেন ' তাহার 
জন্মমাত্র, চতুপ্দিক হইতে বহুলোক আসিতে লাগিল সমস্ত 
০পবগ্ণ নরদেহ ধারণ করিম! আলিয়াছিলেন, তজ্জপ্যই তখন 
«নেক লোকের ভিড় হইয়াছিল । চৈতন্য চরিতানম্বত হইতে 
ইছার একটী প্রমাণ উল্লেখ করিতেছি_- 

চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণ-প্রেম-যুগ্ধ হইয়া । 
বরহ্গ। শিব শনকাদি পরথিবীতে জল্সিয়া ॥ 


শ্ীতরীযবাপ্রভুর সংক্ষিগ্ত জীবনী । ১৫৭ 


এসসি পম আপস শি পরী লা আর পি লীদিশপান শি শা পি িতলাসপিশীস্পিলী শী পিিত আলী সিল 


কুষ্ণনাম লইয়! নাচে প্রেম-বন্যার ভাসে । 
নারদ প্রহলার্দ আসি মনুষ্য প্রকাশে ॥ 
চৈতন্যদেবের অঙ্গকান্তি গৌর বলিরাঁ, তাহার গৌরাঙ্গ 

নাম হইয়াছিল। তিনি বাল্যকালে চঞ্চলগ্রক্কৃতি ছিলেন। 
তিনি শৈশবকাল হইতেই, অনামান্য বুদ্ধিমভার পরিচয় 
দিয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই, তিনি অদ্ধিতীয় পণ্ডিত 
হুন, এবং দিখিজয়ী পঞ্ডিতকে পরাজিত করেন । ন্যায়শাস্ত্রের 
সুপ্রনিদ্ধ অদ্দিতীয় পণ্ডিত রথুনাথ শিরোমণি তাহার 
নমপাগী ছিলেন। € এ বিষয়ে মতভেদ দুর হয় ) কিন্ত মহা- 
প্রভুর প্রতিভার নিকট, রঘুনাথের গ্রতিভ। নিশ্রভ হইয়া-. 
ছিল। মহাপ্রভুর বিদ্যার আলোচনা আর বেশী দিন 
চিল না। অল্পদিন পরেই, তাহার পিতার পিগুদান 
করিবার জন্য গয়াধামে যান । সেই স্থানেই তাহার জীবনের 
কজ্রোত পরিবর্তিত হয়! খানে, ঈশ্বর পুরীর ভ্রহিত 
তাঁহার আাক্ষাৎ হয়, এবং তাহার নিকট দীক্ষিত হন। 
দীক্ষিত হওয়ার পর হইতেই, তিনি একেবায়ে অন্যরূপ 
হইয়। গেলেন । দ্িবারাত্র ভগবথ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, 
তাহার ,বাহ্ৃজ্ঞান আর থাকিত ন1!। হরিনামেতে একেবারে 
পাখল হইয়। গ্রেলেন-- 

গয়াধামে ঈশ্বর পুরী কিবা মন্ত্র দিল। 

সেই হইতে গোরা মোর পাগল হইল ॥ 

( অমি নিমাই চরিত ) 


১৫৮ প্রীশ্রীজগন্নাথ ও শীশ্রীগৌরাঙ্গ [ 


সি পট পল পাব আজ সা রিল শা সস ০ পি পি 


কয়েকদিন পরে, গৌরাঙ্গদেৰ দেশে ফিরিলেন, তখন 
আর সেই বিদ্যা চচ্চ৷ রহিল না; দিন রাত্রি, কেবল হরি 
নামেই তিনি বিভোর হইয়। থাঁকিতেন । শচীমাত। পুত্রের 
উদ্ৃশ ভাব দেখিয়া মনে করিলেন, নিমাই হয় পাখল 
হইয়াছে, না হয় তাহার বড় পুত্র বিশ্বর্ূপের মত সংসার 
ছাড়িয়া যাইবে । এই ভাবিয়া, অদ্বৈত মহাপ্রভু, শ্রীবানাচার্ষা 
এবং অন্যান্ঠ পাড়ার রৃদ্ধদ্দিগকে ডাঁকাঁইলেন এবং জিজ্ঞান! 
করিলেন; তাঁহার নিমাইএর কি হইয়াছে? অদ্বৈত, 
শ্বীবাসাচার্য এবং ন্তান্তি বৈষ্বগণ তাহার ভাব দেখিয়া, 
অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবৎ বৈষ্ণব সন্প্রদায়ের শুভদ্িন 
উপস্থিত মনে করিলেন। কারণ চেতন্যের মত পণ্ডিত 
তাহাদের সম্প্রদায় ভুক্ত হইলে, বৈষ্ব-সম্প্রদায়ের শ্রীরদ্ধি 
হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। সকলেই শচীমাতাকে আশ্বস্ত 
করিয়া চলিয়া গেলেন । এই নবধুখের প্রথম আরম্ত ! 
এখন হইতে শ্রীবাসাচার্য্ের বাড়ী হইল অভিনয়ক্ষেত্র | 
সারাদিন রাত্র শ্রীবাসের বাড়ীতে হরিনামের বিরাম নাই। 
মহাণ্রভু কোন দ্বিন বাড়ীতে যান, কোন দ্দিন তাহাঁও ঘটে' 
না। বৃদ্ধ মাতা, যুবতী স্ত্রী, কাহারও সহিত আর সম্পর্ক 
রহিল না! অহনিশ কেবল হরিনামকীর্তনে তাহার সময় 
অতিবাহিত হইতে লাখিল। ্রস্রাগ্গৌরাঞ্গদেব হরিনাম 
প্রচার করিতে আরম্ত করিলে, চতুদ্দিক হইতে ভক্তমণ্ডলী 
দলে দলে আগিয়! জুটিতে লাগ্িল। সন্যাশী গ্রভু নিত্যানন্দ, 


জীশ্রীমহাপ্রভূর সংক্ষিপ্ত জীবনী । ১৫৯ 


পাদলাসপাস্লাই পাতিল লাস্ট স্সসলীশ পাস পি 


সপন পপ পলা লাল সর সিটি জী 


রক্ষহবিদান, মুরারিপ্তপ্ত, পুরুষে 1শুমাচার্য্য, শ্রীধর, পুগ্তরীক 
বিদ্যানিধি প্রভৃতি বহুভক্ত নানা দিখ দেশ হইতে, নদীর 
স্যায় সাগরোপম মহাগ্তভু চৈতন্ত দেবেতে সম্মিলিত 
হইলেন। ভুগ্র্ড ও লোকনাথ আ'দিলেন। তাহারা 
আপিবামাত্র, মহাপ্রভু তাহার্দিগকে চির-গরিচিতের হ্যায় 
আলিক্ষন রা অতংপর, তাহাদিগকে লুগ্ততীর্থ 
উদ্ধারের জন্য পাঠাইলেন। এদিকে. নবদছ্ীপে কাজীকে 
উদ্ধার করিলেন ; জগ্াই মাঁধাই উদ্ধার হইল। প্রভু বিঞ্ু- 
খউ্টায় বমিলেন ; এরই উশ্বরভাবে অই প্রহর ছিলেন। 
অদ্বৈত মহাপ্রভুর পুজাগ্রহণ করিলেন, অনেক ভক্তকে পা 
করিলেন। তৎপর শ্রীবাসের স্বত্তপুত্রের জীবন বঞ্চার 
করিলেন, এবং তাহার খারা, কে কাহার পিতা, কে কাহার 
পুত্র, এইরূপ উপদেশ দেওয়ার পর, স্বৃতপুত্রকে বিদায় 
দিলেন । আবার ষখন মান্ুষভাৰ ধারণ করিলেন, তখন 
ফীন হীন কাঞ্ষালভাবে সকলের নিকট রুপা ভিক্ষা করিতে 
লাখিলেন । এখন যে শ্রীবাসাঙ্গনে আনন্দোৎ্দব হইতেছিল, 
তাহা আর বেশী দিন রহিল. না, হঠাৎ পরিবপ্তিত হইল। 
ক্লষ্বিরহে শ্রীমতীর যে ভাঁব হইয়াছিল, সেই ভাব হৃদয়ে 
প্রাবি হওয়ায়, তিনি হঠাৎ নীরব হইলেন। 


এই যে ধনী কৃষ্ণ কথ! কইতেছিল 
কথ! কইতে.কইতে লীরব হ'ল ॥ 


১৬০ ভ্রীপ্ীজগনাথ ও শ্ীইগৌরাঙ | 


মহাপ্রভু হৃদয়ের ভাব নিতাইকে উখারিয়া বলিতেছেন, 
ষথা-- 
আমার মন যেন আজ করেরে কেমন 
আমায় ধর নিতাই-- 
জীবকে হরিনাম বিলাঁতে লাগল যে ঢেউ প্রেম-নদীতে 
সেই তরঙ্গে আমি এখন ভাসিয়! যাঁই। 


যে ছুঃখ আমার অন্তরে ব্যথিত কেবা, ক'ব কাছে 
জীবের দুঃখে আমার হিয়! বিদারিয়! যায় । 
আমার সঞ্চিত ধন ফুরাইল জীবোদ্ধার নাহি হল 


খণের দায়ে আমি এখন বিকাইয়। যাই। 


এই ভাবে শ্রীমুখ মলিন হইয়া গেল; কেবল ভাবেন 
জীবোদ্ধার হইল না। অকলেই বুঝিতে পাঁরিলেন, প্র 
আর সংসারে থাকিতেছেন ন। ! বৃদ্ধা মাতা, যুবতী ভাষ্য! 
এবং সুখের গৃহ, ত্যাগ না করিলে, কেহ তাহার ধন্ম লইবে 
না, এই ভাবিয়া, একদিন শেষ রাত্রিতে মাতা ও 
স্ীকে জন্মের মত দুঃখ সাগরে ভাসাইয়াঁ, ভক্তদের অজ্ঞাতে 
গৃহত্যাগ করিয়া, কাঁটোয়াতে কেশব ভারতীর নিকট 
পল্নাস-ধশ্ম গ্রহণ করিলেন! চাচর কেশ মুড়াইলেন, 
নটবর বেশ ছাড়িয়া, ডোর কৌপীন ও দগুধারণ করিলেন । 
কাটোয়। হইতে শাস্তিপুরে ভক্তগ্রণসহ ফিরিলেন। ভক্ত- 
গণের ইচ্ছা গভুকে নদীয়ায় রাখেন, কিন্তু তাহা হইল ন।। 


সন্যাসী বেশে প্রেমোন্মন ঞাগৌরাজ 
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শীীসহাপ্রভূর সং ্িপ্ত জিনা | ১৬১ 


জার আজ িররন্ধ 55572228845 লাদিশপাসিিপিপ শত ক সিল হা পপ পপ 


গুভু মাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়! রাইবেন,_ 
কিন্ত গৃহে যাইবেন না, স্ত্রীর সহিত দেখ করিবেন না । 
সুতরাং মাতাকে শাস্তিপুরে আনিতে হইল । অদ্বৈত প্রভুর 
পুহে কয়েকদিন থাকিয়া, মায়ের ইচ্ছ। অনুসারে পুরীধামে 
গমন করিলেন। নিত্যানন্দ প্রমুখ কয়েকজন ভক্ত সঙ্গে 
চলিলেন। তীহার আর কারও দিকে লক্ষ্য নাই, কেবল 
জগন্নাথ ধ্যান করিতে করিতে চলিলেন। অবশেষে পুরী- 
ধামে উপস্থিত হইয়া, জগন্নাথের চক্র দর্শন করিলেন! তখন 
তিনি পাঁগল হইয়া, মন্দিরাভিমুখে ছুটিলেন, ভক্তগণ পশ্চাতে 
পড়িয়া রহিল্নো প্রডু এক দৌড়ে মহাপ্রভুর মন্দিরের 
অভ্যন্তরে, মণিকোঠার ভিতরে প্রবেশ করিয়া, জগন্নাথদেবকে 
আলিঙ্গন করিবেন, এই অভিপ্রায়ে হজ্ত গুসারণ করিষা- 
ছিলেন, এমন সময় জগন্নাথের লেবকখণ বাধা দেওয়ার, 
তিনি মুচ্ছিত হইয়ী। পড়িলেন। তাহার শরীরে অই সাত্বিক 
ভাবের বিকার হইতে লাগিল! এদিকে ছড়িদারগণ 
তাহাকে খিরিয়া ফেলিল, এমন নসয়ে সার্মভৌম ভষ্টাচার্ধ্য 
(বান্থদদেব ভটাচার্ষ্য ) তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি 
চৈতন্ত মহাপ্রভুর তেজঃপুগ্ঠ শরীর, সন্ন্যানীবেশ, নবীন বয়স, 
দিব্য কান্তি, সান্বিক-ভাব্-পরিপুর্ণ আকৃতি, মুচ্ছিতাবস্থায় 
দেখিয়া, ছড়িদারদিগ্কে সরাইয়া দ্রিলেন + ঞবং এই নবীন 
সন্ন্যাসীকে তাহার বাসার নিয়া যাওয়ার জন্য, সকলকে 
আদেশ করিলেন। 


১১ 


১৬২ শ্ীপ্ীজগনাথ ও গ্রীশ্রীগৌরাক্ক 


সার্বভৌম ভট্টাচার্য মন্দিরের কর্তাবিশেষ, মন্দিরের লমস্ত 
কার্য্ের ভার তাহার উপর ছিল । তিনি রাঁজ। ও্তাপরুদ্রের 
দ্বার-পণ্তিত; এবং ধর্মাবিষয়ের পরামর্শ-দাতা। ছিলেন। ৬কাশী- 
ধাঁমে প্রকাশানন্দ, যেমন বেদে অদ্িতীয় পণ্ডিত ছিলেন, 
সেইরূপ বাসুদেব সাব্বুভৌমও ষ্ড় দর্শনে ভারতবর্ষে অদ্ধিতীয় 
পণ্ডিত ছিলেন । মিথিলা হইতে ইনিই লমস্ত হ্যা শাস্ত্র মুখস্থ 
করিয়া আনিয়া, নবদ্বীপ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন । ইতি- 
পুরে এদেশে স্তায়শান্ত্রের কেনিও পুস্তক ছিল না, মিথিলাতে 
পুস্তক রাখিয়া দিত । ইনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন । 
ভষ্টাচাধ্য মহাশয় বানায় উপস্ষিত হইয়া দেখিলেন যে, 
গুভুর মুঙ্ছাভন্গ হইয়াছেঃ এবং ভক্তগণও তখন মিলিত 
হইয়াছে £$ তখন সকলেই একটু শাস্ত হইলেন। ভট্টাচাষ্যের 
সহিত শ্্রীপ্রীচেতন্ত মহাগ্ুভুর আলাপ আরম্ভ হইল। 
আলাপের দ্বার! সার্কভৌম বুবিলেন,দন্ন্যাবী ভক্ত ও বুদ্ধিমান্‌, 
পৃণ্ডিতও বটে, দীনতাও যথেষ্ট, কিন্ত দোষের মধ্যে এই যে 
বেদান্ত পড়া নাই। তজ্জন্য তিনি সব্নযাসীকে বেদান্ত পড়িতে 
উপদেশ দ্দিলেন--তিনিও পড়িতে স্বীকার কর্পসিলেন। সাতি- 
দিন পব্যস্ত তাহাকে বেদান্ত পড়াঁইলেন, কিন্ত সন্ন্যাসী কোন 
কথাই বলেন না দেখিরা, দার্ধভৌমষ কিছু বিরক্ত হইলেন, 
এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,“সাতদ্দিন পর্য্যন্ত তোমাকে পড়াইলাম 
কিন্ত কোন কথাই জিজ্ঞানা কর না, এবৎ বুঝিলে কিনা 
তাহাও বুঝিতে পারিলাম না ।” তখন ভু উত্তর করিলেন।-_ 


স্পা সরস পিসি শী ৯ শিলা শা 


জীন্রীমহহাগ্রভূর সংক্ষিপ্ত জীবনী । ১৬৩ 


“প্রভূ কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল | 
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত বিকল ॥% 
( চরিতামুত ) 
মূল সুত্রের অর্থ বুবিতে পারিয়াছি, কিন্ত তুমি বে ব্যাখ্যা 
.করিতেছ, তাঁহ। বুঝি না। 
সুত্রের মুখ্য অর্থ না কর় ব্যাখ্যান | 
কল্পনার্ধে তুমি তাহ। কর আচ্ছাদন ॥ 


এই কথারপর রীতিমত বিচ!র আরম্ভ হইল । পাঞ্জভৌম 
নিজের পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য 


ভট্টাচার্য পুর্বব পক্ষ অপাঁর করিল। 
বিতগু। চ্ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল ॥ 
সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিত করিল ॥ 
ভগবান্‌ সম্বন্ধ ভক্তি অবিধেয় হয়ে। 
প্রেমে প্রয়োজন বেদে তিন বন্ত কয়ে ॥ 
সশু চিৎ আনন্দময় ঈশ্বর স্বরূপ | 
তিন অংশে চি ৎশক্তি হয় তিন রূপ ॥ 
'আঁনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী | 
চিদ্ংশে সন্ঘিৎ তারে কঞ্চজ্ঞান মানি ॥ 
অন্তরঙ্গ৷ চিৎ-শক্তি তটস্থ! জীব-শক্তি। 
বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেম-ভক্তি ॥ 


১৬৪ অশ্রীজগাথ টি অ্রীগৌরাহ্ব | 


স্পস্ট পরি শশা কী ঈদ শর আসবি লী আ শত জী শ্রীল শাপলা পিউ সি লি পিল সনি উপল পিসী ও শী টপ লি পাপ রী 


ষ্ড় ডূবিধ ধরশ্বরয্য প্রভূ চিৎশক্তি বিলাস | 
হেন শক্তি নাহি মান, পরম সাহস ॥ 

এইরূপ বিচারের পর ভর্টাচার্যয ক্রমশংই নিজীব হইব! 
আলিলেন? এবং ক্রমশঃই বিস্মিত হইতে লাশিলেন। প্রা 
শ্রীমত্-শহ্করাচার্যযের মাঁয়াবাদ খণ্ডন করিয়া ব্লিলেন-- 

আচার্য্যের দোষ নাই ঈশ্বর আজ্ঞা হইল । 

অতএব কল্পনা! করি নাস্তিক শান্তর কইল ॥ 

তথাহি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে পঞ্চবিৎশত্যধ্টায় অপ্তম 
শ্পোক। চৈতন্থচরিতাম্বতে-- 

মায়াবাদমসচ্ছাত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমূচ্যতে | 

ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ত্রান্মণধুর্ভিন! ॥ 

হে দেবি, কলিযুগে আমিই ব্রাঙ্গণরূপ ধারণ করিয়।, 
মায়াবাদরূপ অসৎ শাস্ত্র বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ শাস্ত্র গুচার 
করিব! 

সর্দিও ভ্টাচার্্য বুঝিতেছেন যে, তাহার পক্ষ দুর্বল 
হইয়া আসিতেছে, তথাপি তখন পর্য্যন্ত তর্ক ছাড়েন নাইি। 
4 

“আত্বারাঁমাশ্চ মুনয়ো নিগ্রস্থা অপুযুরুত্রমে | 

কুর্বন্তাহৈতৃকীং ভক্তিমিথস্তুতগুণো হরিঃ ॥ 

এই শ্লোক নিয়া মহ বিচার আরম্ভ হইল । প্রভু বলিলেন 
এই হ্লোকের বাখ্য। আপনিই অশ্রে করুন-- 


ীহাগরসর সংক্ষিপ্ত জীবনা। ১৬৫ 


শিস পলো সপ সা অং পরী সর পপ পপ অপ পভ নী ইল লী সিল সকল আশ শিখি লী টি লস পাপ পপ আলী পপ এ অল ক শপ রী আপা পোল 


প্রভু কছে তুমি অর্থ কর তাহ! শুনি । 
পাছে আমি করিব অর্থ যেবা! কিছু জানি ॥ 
তখন ভট্টাচার্য্য তাহার পাণ্তিত্যের পরিচয় দিতে ক্রগী 

করিলেন না, বহুবিধ মত উঠাইরা, নানাবিধূ ব্যাখা! করিলেন। 
ভষ্টাচাধ্য মনে করিলেন, এই শ্লোকের আর কোনরূপ 
ব্যাখ্যা হইতে পারে না, দেখি এবার নবীন জন্গ্যাসী কি. 
কহেন । তখন গুভু বলিলেন, “তুমি পাঙ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠ। 
দেখাইয়াছ ; ইহা ব্যতীত শ্লোকের অন্ত অর্থ আছে ।” এই 
বলিয়। ভর্টাচাধ্যর্ূত নববিধ ব্যাখ্যা স্পর্শ না করিয়া, 
একেবারে নুতন রকমে ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন, এবং 
এইরূপে অই্রাদশ প্রকারে অর্থ করিলেন । 


শুনি ভট্টাচার্যের মনে হইল চমৎকার । 

প্রভূকে কৃষ্ণ জানি করে আপনা ধিকার ॥ 
তখন মনে ভাবিলেন, ইছার ভক্তগণ যে, ইহাকে 
শ্রীরফের অবতার বলে, তাহাই কি ঠিক 2 এই আলোচনায় 
দারানিশি কটাইলেন * মনে ভাবিলেন, যদি সন্যামী 
আমাকে শ্্রীরামাবতারের দ্িভুজ, শ্রীরুক্ণাবতারের দ্বিভুজ, 
শ্লীগৌরাক্কাবতারের দ্বিভুজ দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে 
অবতার বলিয়া মানিব। প্রভাত হইল, মহাপ্রভু প্রসাদ- 
হস্তে সার্ধভৌমের নিকটে উপস্থিত হইয়া, মহাপ্রবাদ 
দিলেন। সার্বভৌম এশুকফৎ পধুপদিতৎ বাপি নীতৎ বা 


১৬৬ শ্রীপ্রীজগন্নাথ ও ্ীতীগৌরাদ | 


পিপল সনি পালিশ পিতা সপ শান্ত লি আপ স্পা সিল সিকি জল সিপপস্াপিনদালিলিশা সত পদ পল পলি | পতি জপ পাতি লাপিত পাত লোন লিলা আসি আািরশশি আসি আনীসিনতানি লী শশী পপ লস 


দূরদেশতঃ ” ইত্যাদি বচন আওড়াহিয়া, মহাপ্রসাদ ভক্ষণ 
করিলেন। ইত্যবসরে মহাপ্রভু দ্বিভুজ হইতে ষড় ভুক্গ মৃত্তি 
ধারণ করিলেন। সার্ব্ভৌখ এরূপ মুক্তি দেখিয়া যুর্ছিত 
হইলেন। প্রভু সার্ভৌমকে রূপা করিষা তথা হইতে 
বাসায় ফিরিয়া গেলেন। সাব্জ্ভৌমও জন্মের মত 
গৌররূপেতে ডুবিলেন, এবং মনপ্রাণ নমস্ত অর্পণ করিলেন । 
সার্ধভৌমের এখন গৌরগত প্রাণ। তাহার কি অবস্থা 
হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ, তীহার নিজরুত প্লোক পাঠ 
করিলেই বুঝিতে পারিবেন ! 
তথাছি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে যষ্ঠাঙ্কে দ্বাত্িশাঙ্গ 

প্তৌ সার্ভৌম-ভট্টীচার্ব্যর্ুত- প্পোকৌ ! 

বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগঃ 

শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ 

শীকৃষ্-চৈতন্যা-শরীর-ধারী | 

কৃপাদ্দুধি্ষস্তমহং প্রপদ্যে | 

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং ষঃ 

প্রাহুকর্তৃং শ্রীচৈতন্যনামা 

আবিভূতিস্তস্য পদারবিন্দে 

গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভূঙ্গ 

যে অধিতীয় পুরাণ পুরুষ, বৈরাগ্য বিষ্যা ও ভক্তিযোগ 

শিক্ষা দিবার জন্য, শ্রীরুষ্চৈতন্তরূপে দেহধারী হইয়। 


শ্রীশ্রীম্হা প্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবনী | ১৬৭ 


জাত শট পাত পন € সপ ওসি রম রি এ এ পা, 


শর 


প্রকাশিত হইয়াছেন, আমি সেই প্রভুর শরণাপন্ন হইলাম 1 
যে প্রীরুষ্-চৈতন্ত-নামা প্রভু, কালদোঁষে প্রান নিজ 
ভক্তিযোগ, পুন॥ প্রচার করিবার জন্য আবিডুতি হইয়াছেন, 
তাহার পদারধিন্দে আমার মনোভৃর্দ* অতিশয় গাঁড়ক্পে 
অবস্থান করুক । » ্‌ 
নার্ভৌমের প্রণীত আরও কয়েকদী শ্লোক উদ্ধত 
করিতেছি 2 
উজ্ভ্বল-বরণ-গোৌরবর-দেহং 
বিলসতি নিরবধি ভাঁববিদেহং 
ত্রিভুবন-পাঁবন কৃপা লেশং 
তং প্রণমামি চ শ্রীশটী-তনয়ং 
অরুণাম্বরধর-হ্থচারুকপোলং 
ইন্দুবিনিন্দিত-নথচয়রুচিরং । 
জল্লিত-নিজগুণ-নাম-বিনোদং 
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনক়ং | 
বিগলিত-নয়ন-কমলজল-বারণ 
ভূষণ-নবরল-ভাব-বিকারণঃ । 
গতি অতি মস্থর নৃত্য বিলাসন 
তং প্রণমামি চ জ্রীশচীতনয়ং ॥ 
চঞ্চল-চারু-চরণ-গতিরুচিরং 
মঞ্জির-রঞজজিত-পদযুগ-মধুরম্‌ ॥ 


লপত প্টপা সিট হি কালী রা লী সপ শর আলী সি এ শত 


ী্রীজগনাথ 9 শ্ীভীগৌরোশ | 


চন্দ্র-বিনিন্দিত-শীতল-বদনং 

তং প্রণমামি চ শ্রীশচীনতনয়ং ॥ 
ভূষণ-ভূরজ অলকা-বলিতং 
কম্পিত-বিম্বাধরবর-ক্ুচিরং | 
মূলয়জবিরচিতং উদ্জ্বলতিলকং 
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ 
নিন্দিত-অরুণ-কমল্দল-নয়নং 
আজধনুলম্িত-ভ্ীভুজযুগলং । 
কলেবর-কৈশর-নর্ভক্-বেশং 

তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥. 
নব-গেৌরবরং নব পুষ্পশরং 
নবভাব-ধরং নবোল্লাস্তকরং । 
নবহাস্তকরং নবহেমবরং 
প্রণমামি শচীম্ৃত-গৌরবরং ॥& . 
নবপ্রেমযুতং নবনীতম্থচং 
নববেশরুতং নবপ্রেমরসং | 
নব্ধাবিলাদং সদ প্রেমময়ং 
প্রণমাঁমি শচীস্তত-গৌরবরং ॥ 
ইরিভক্তিপরং হরিনামধরং 
পরজপ্যকরং হরিনামপরং | 


সত লী শপ ছল পরশ পিন লী আনিস চলি শপ শি্ 


শরীপ্রীমহাগ্রভূর সংক্ষিপ্ত জীবনী | ১৬৯ 


প্র পরি আস জি শি ০০ পপর আপ সপ সী জপ পি পর পরা পপ পদ শর পাস ৯৮ পসরা পরী সপ সপ পলি লী শী পপ আসত 
তে 


নয়নে সততং প্রেম সংবিশতং 
প্রণমাঁমি শচীম্বত-গৌরবরং ॥ 
নিজভক্তিকরং প্রিয়চারুতরং 
নট-নর্ভন-নাগরী-বাজগুণং। . 
পুলকামিনী মানসোল্লম্ত-করং 
প্রণমামি শচীস্ুত-গৌরবরং ॥ 


সাক্বভৌম করযোঁড়ে বলিলেন, পপ্রভে1, গোপীনাথ 
(পাক্বভৌমের ভখিনীপতি ) আমাকে তোমার পরিচন্র 
বলিয়াছিলেন, কিন্ত আমার তর্কনিষ্ঠ মনে তাহা বিশ্বাস 
হইল ন1। ব্বামি তাই তোমাকে উপদেশ দিতে গিয়া- 
ছিলাম । গুভো।, আমার অপরাধ কি? তুমি নানা লীলা 
কর, এখন মনুষ্যরূপ ধরিয়া, কপট সন্যানী হইয়া, আমার 
নিকট আবিয়াছ, আমি তোমাকে কিরূপে চিনিব ? 
তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তুমি গোপন থাকিবে--আমি 
কিরূপে তোমার সে রহস্য ভেদ করিব $ আমি তর্কনিষ্, 
তোমাকে চিনিতে প্রমাণ চাহিলাম, তাহা পাইলাম ন।। 
কিন্ত ভুমি রুূপালু আমার দুর্দশা দেখ্িরা, আমার নিকট 
গ্রকাঁশ হইতে হচ্ছা করিলে । আশার তর্কনিষ্ঠ যন-- 
প্রমাণের প্রয়োজন, তাই গ্রমাণ দিলো স্পর্শমণিকে কেহ 
চিনিতে পারে না, চিনিতে হইলে উহাছার1 লৌহকে স্পর্শ 
করাইতে হয়। প্রভো, আমি তর্ক করিয়া যে লৌহপিও 


১৭৩ শ্রীপ্ীজগনাথ ও গোরা [ 


০০ দন টি এ? সপ পপি 


হইয়ছিলাম, আমাকে ম্পর্শন দারা, যখন পরিবর্তন করিলে, 
তখনই আমি. চিনিতে পারিলাম যে তুমি ম্প্শমণি।» 
( অমিয় নিমাই চরিত ) 


সার্বভৌম কহিল ভুক্ত, একজন । 
মহাপ্রভু দেব! বিনা নাহি অন্যমন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শচীহত গুণধাম | 
এই ধ্যান এই জপ লয় এই নাম ॥ 
( চৈতন্তচবিতা মৃতর* 


( যথা চরিতান্বতে ) 
সার্বভৌম বলে আমি তার্কিক কুবুদ্ধি 
তোঁমার প্রদাদে আমার সম্পদ সিদ্ধি ॥ 
মহাপ্রভু বিনে কেহ নাহি দয়াময় | 
কাকেরে গরুঢ় করে 'এছে কোন হয় ॥ 
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি। 
সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণ হরি ॥ 
কাহা বহিযু'খ-তার্কিক-শিষ্যগণ-সঙ্গ | 
কীহা! এই সখ্য-মুধা-সমুদ্রতরঙ্গ ॥ 
শুনিয়া হাঁসেন প্রভু আনন্দিত যনে । 
ভট্টাচার্্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ 


প্রীস্্রীজগন্নাথদেবের দ্বাদশ মাসের 


যাত্রা উৎসব । 
জগন্নাথের দ্বাদশ যাত্র। রকলই মোক্ষদায়ক, এই যাত্রা 
কালে জথন্নাথকে দর্শন করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। 
দৃষ্ট1 কৃষ্ণ নরো নত্বা মোক্ষং প্রান্পোতি ছুর্লভং | 
পাপৈরিষুক্তঃ শুদ্বাত্ব! কল্পকোটিশতোস্তাবৈঃ ॥ 
স্নানযাত্র! ও রথযাত্রা ব্যতীত, নমন্ত ষাত্রাই, শ্রী ্ীমদন- 
মোহনদেব, প্রতিনিধিরপে নির্বাহ করিয়া থাকেন । 


১। চন্দন যাত্রা। 

ষঃ পশ্যতি তৃতীয়ায়াং কৃষ্ণং চন্দন-চঙ্চিতং | 

বৈশাখস্য সিতে পক্ষে সঃ যাত্যচ্যুত-অন্দিরং ॥ 

এই যাত্রায় ভগবানকে চন্দন লেপন করা হর বলিয়। 
ইহার নাম চন্দন যাত্রা । বৈশাখ মাসের অক্ষর তৃতীয়াতে 
শ্রীরুঞ্ষকে চন্দন চর্চিত অবস্থায় দর্শন করিলে, বৈকুগধাষে 
গমন করে। শাস্ত্রোক্ত নিয়ম অনুসারে, ইহা এক দিনের 
ব্যাপার বলিয়া দেখা খায়, কিন্ত এখাঁনে একুশ দিন 
স্থায়ী হয়। বৈশাখ মানের শুরুপক্ষীয় অক্ষয়তৃতীয়। 
তিথিতে আরন্ত হইয়া, জ্যৈষ্ঠ মালের শুরুপক্ষীয় অষ্টমী 
তিথিতে শেষ হয়। 


১৭২ প্রীশ্রীজগন্াথ ও শ্রীতীগৌবাঙ্ । 


০ 
রসি পপ পট পলাশের রা পার পাটা শ প শপলি  পলপথছ পা ০৮৯ রাত পশলা শী পিপিপি পা শিলা রান লি পপ সলাত পদ লী শশা 


প্রতি দিবন দুই প্রহর ভোগের শেষে, যাত্রা-ভোগ 
করা যায়। পরে শ্রীশ্ীরামরুষ্চ পান্কিতে শোভা পাইতে 
থাকেন । মদনমোহনদেব লক্ষী ও ধরাদেবীর সহিত 
মণিবিমানে বিরাজিত হইয়া, যথাক্রমে অগ্রপশ্চাতে 
বিমানারূট পঞ্চ মহাদেবের সহিত, নপ্লেকজ্সর নরোবর দমীপে 
গমন করেন । পঞ্চমহায়দবকে পঞ্চ পাগুব বলিয়া থাকে। 
দেবকগণ রৌপ্যচামর ব্যজন ও ন্বর্ণ ছত্র ধারণ করিয়া 
থাকেন, এবং বহু ভক্ত হরিনাম কীর্তন করিভে থাকেন। 
সেই সময়ে বড ভাণ্ডী (পুরীর একটি প্রধাম রাস্তা) এক 
অনিক্ৰচনীয় শোভা ধারণ করে। তথায় শ্রীশ্্রীজগননাথের 
বিআাম নিমিভ স্থানে স্থানে চালাঘর নিশ্দিত হয়। রাস্তার 
উভয় পার্খে "পথক্তিভোগ* অনুষ্ঠিত হয় । শশ্রীমদনমোহন- 
দেব অন্যান্ত দেবতা সহ, ক্রমে ভোগ দর্শন করিয়া, 
সরোবরঙমীপে উপস্থিত হন! ছুইটী নৌকাতে একী 
করিয়া! চাপ নির্মিত হয়, এবং ইহার চারিদিকে চারিদী 
স্ুক্ত স্থাপিত হয়। ইহার উপর মণ্ডপ নিন্মিত হর। চক্াতপ 
ও নানংবিধ বস্ত্র ছারা চাপদ্ধয় সুশোভিত কর! হয়। 
ইহার এফটীতে মদনমোহনের চিহ্নু-স্বরূপ শুক্রবন্ত্রনিশ্মিত 
আচ্ছাদন দেওয়া হয়। অপরছীতে রামক্ঞ্জের পরিচায়ক- 
চিহ্ছু কজ্বস্্রনিশ্মিত আচ্ছাদন দেওয়া হয়। এক চাপে 
অদনমোহন, লক্ষ্মী ও ধরাঁদেবী, এব* অন্ধ চাপে রামরু্চ ও 
পঞ্চমহাদেব বিরাজমানহন প্রথম চাপে দেবদাসী ও 
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শপ দলিল লী সিল লালা সি পলিশ লী লী আলী জলি সত পািশীসিলাসপীলা দিশা লস শি, পা পিরিত সন পপির 


দ্বিতীয় চাপে "্পীল।” অর্থাৎ নর্তক-বালক নৃত্যগীত করে। 
চাপছয়ে, নরেক্দ্র-সরোবরের চতুঃপার্খে, দিবসে একবার 
এবং রাত্রিতে 'ভিনবার পরিভ্মণ করেন । এ চাপদ্বর় 
সহিত এক নৌকাতে তৈলঙ্গী বাদ্যবাদকগণ আরোহণ 
করিয়া, বাগ্য বাদন করে । ভক্তগণ চামর হস্তে লইয়া, চাপের 
উপর প্রভুর দেবা! করেন। এদিকে সরোবরের চতুঃপার্শ 
দিয়! হস্তী তাহায় গুণের দারা চামর লইয়।, শোভাযাত্রায় 
মদদনমোহনকে চাঁমর ব্যগুন করিতে করিতে যাইতে থাকে 
দিবন-চাপের পর মদনমোহনপ্রভৃতি দেবরন্দ স্ব স্ব চন্দন- 
কুণ্ডে জলক্রীড়া শেষ করেন। 

নরেন্দ্র সরোবরের ' অপর একটী নাম চন্দনতল]। 
সরোবিরগী অতি সুন্দর এবং স্গুবিস্তীর্ণ- চতুক্দিকে পাথরের 
সাড় আছে । মাবখানে ছোটি একটা মাঁন্দর আছে এই 
মন্দিরের নাম গঙ্গাদেবীর মন্দির! দক্ষিণ দিকে একী বড 
মন্দির আছে, এ মন্দিরে ঠাকুরকে রাখা হয়। এই স্থানে 
চন্দন-কুণ্ড আছে, কুগ্ডের মধ্যে প্রায় তিন দণ্ড অবস্থানের 
পর, দেবক পশুপালকগণ জলক্রীড়া শেষ করাইয়া, গুথম দশ 
দিবস পর্য্যন্ত গতিদিন পুষ্প ও হীরক সুবর্ণাদি-খচিত ভূষণ- 
সমূহের দ্বার! গ্রভূকে সুশোভিত করেন। তত্পরে পীলার 
অর্থাৎ বালকদের নৃত্য হয়, তত্নঙ্গষে পাখোয়াজ বাজান হম়। 
বালকের নৃত্য এবং শীত অতি সুমধুর দেবদাঁপীদের নৃত্য 
অপেক্ষা বালকের নৃত্য অনেক ভাল । বঙ্গদেশের নৃত্যের 


5৭3 রীপ্রীজগনাথ ও  জীত্রীগৌরাঙ্গ | 


শপ শা শিস স্পিন পলিসি সিরিজা পপ পিন লী লা সিশাশিক শি শী পরী লিপি শব পিপল পপি লাস শীলা সা 


মত ত ইহাদের নৃত্যের ধরণ 7 নহে; তাহা না হইলেও ইহা বেশ 
মনোরম । এই পীলার নাচ দেখিবার জন্য অনেক লোক 
সমবেত হয়। দেবদাসীর নৃত্য এখন ভাঁল বলিয়! বোধ হয় না । 

এক সময় এই দেবদানীদিশকে রামানন্দ রায় নৃত্য 
শিখাইতেন। কি ভাবে নৃত্য করিলে, জখন্নাথদেৰ জন্তষ্ট 
হইবেন, তাহা! তিনি বুঝিতেন, তদনুসাঁরে তাহা দিকে 
শিক্ষা! দিতেন। ব্রজ্গ্োপীরা বেরূপে রন্দাবনে ক্লুষ্ণের 
নিকটে নৃত্যপ্ীত করিতেন, ঘেইভাব উদ্দীপন। করিবার জন্য 
দেব্দাসীদি্বকে শিক্ষা দ্রিতেন। তিনি নিজে জথন্নাথ- 
বল্পভ নামক নাটক প্রস্তুত করিয়া, তাহাদিগকে শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। এক পময়ে, প্রছ্যন্গ মিশ্র মহাপ্রভুর নিকট 
ক্রুধ্-ভক্তিতত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন। তিনি তাহাকে 
শ্রীরায় রাযানন্দের নিকট যাইতে উপদেশ দেন, এব, 
বলেন তাঁহার নিকট আমি ক্ুষ্ণ-ভক্তি শিক্ষা করিয়াছি। 
তদনুসারে গদ্যুন্পমিশ্র রায় রামানন্দকে দর্শন করিতে 
খান; কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলেন না, শুনিলেন 
তিনি দেব্দাঁলীদিথকে গান শিক্ষা দ্িতেছেন। হহা 
শুনিয়া তাহার মনে অত্যন্ত অভক্তির সঞ্চার হইল ; তিনি 
ফিরিয়া আঘিয়া মহাপ্রভুর দল মধ্যে রায় রামানন্দের 
এইবপ ব্যবহার ভাল শর বলিয়া, আভাষ প্রকাশ করেন। 
মহাগ্ভু তাহাতে বিরক্ত হইঘ] বলিয়াছিলেন বে, রায় 
রাগানন্দই কেবল এইরূপ ব্যবহারের অধিকারী, আমিও 
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লিভ শি পীিশাদ্ পিন আশি শি তবাহ লও সিসিক তি শা সী শিপ নাপিত তন পান শীত পির শিক শপ দিলীপ লি 


অধিকারী নই। যথা চেতন্চরিভাম্বতে মহাপ্রভুর 
বাফ্য--- 


নির্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ পাষাণ সম । 
আশ্চর্য্য তরণীম্পর্শে নির্ব্বিকার মন ॥ 
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার । 

তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাহার ॥ 

রামানন্দের কোন ইন্দ্রিয় বিকার নাই, তাহার বিকার- 
শুন্য দেহ। অতএব, তোমরা রায় রামানন্দের পাতি সন্দেহ 
করিও লা। আমি তাহার নিকট হইতে কুষ্ণভক্তি শিক্ষা 
পাইয়াছি, স্ুতরাৎ তাহার নিকট কুষ্ণতক্তি শিক্ষা কর। 
তৎপর গ্রত্যন্নমিশ্র পুনরান্ন তাহার নিকট যান এব তাহার 
নহিত ক্ুষ্ণভক্তি বন্বন্ধে আলোচন! করেন। রায় রামানন্দের 
রুষ্চভক্তি দেখিয়া তাহার সন্দেহ বিদুরিত হয় । 

“নে রাষও নাই, দে অযোধ্যাও নাই,--যে ভাবে আগে 
শৃত্য হইত দে ভাব আর নাই, কাঁজেই এখন দেবদাসীদের 
নৃত্য দেখিয়া ষেরূপ আনন্দ হয় না, বরং পীল্লার নাচই একটু 
ভাল বলিয়া বোধ হয়। পীল্লার নাচ শেষ হইলে ঠাকুরকে 
রাত্রি চাপে লইয়া যাওয়া হয় । এই চাপের শেষে প্রভু পুর্ধববৎ 
বিমানোপরি আর হইয়া, সঙ্গীদিগের সহিত মন্দিরা ভিমুখে 
গমন করেন। রাত্রি-চাপের সময় সরোধরের চতুর্দিকে 
দ্রীপমালা স্থাপিত হয়, তখন দীপশিখা জলে প্রতিবিশ্ 


১৭৬ শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও পপ্রীগৌরাঙ্গ | 


সপ টি সিএ? শত লী পিপল নি রী সীল সিন জিত লা লালন দস এ লা 


০০ শি শত দি পাশিস্পী আরা সিলিসিশলাস্পিলীশিদপ সি লা পলিশ শী ০ 


হইয়া এক অপুর্ব শোভ। ধারণ করে। পত্যাগমন সময়ে 
ভগবান স্থানে স্থানে অবস্থান করিয়া যান। দেই সময়ে 
যে অলৌকিক শোভা দৃষ্ট হয়, তাস ভক্তহৃদয় ব্যতীত 
আমাদের মত লোকের পক্ষে বোঝা অসম্ভব । পথ মধ্যে 
ছয়টী স্থানে দেবদানী ও নর্ভক বালক প্রভুর নমক্ষে নৃত্য 
করে। এই বাত্রায় একাদশ দিবপ হইতে প্রভুর বেশ 
পরিবর্তন কর! হয়। এই সময়ে গুভু “রৃষ্ণীবতার* বেশে ভূষিত 
হন, অর্থাৎ পুতন। বধ প্রভৃতি সম্পাদন করার সময়ে যে যে 
বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই পেই বেশ ধারণ করেন । 
এই যাত্রা মাধূর্যা-রসোদ্দীপক এবং বনু দিবস ব্যাপক । 

এই যে নানাঁরপ বেশে মদনমোহনকে সাঁজান হয়, তাহা 
অতিনুন্দর, এবং নিত্য নূতন সাজ হয় বলিয়া, সকলেরই 
তাহাতে ওৎসুকা রদ্ধি হয়। যদিও চন্দন যাত্রী দীর্ঘ" 
কালব্যাপী, তথাপি লোকের বিরক্তির কারণ হয় না। 
বতই দিন যাইতে থাঁকে, ততই লোকের গুৎসুক্য বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে, এবং লোক দত্ঘউও বাড়িতে থাকে। 

সাজ শেষ হইলে পর ভোগ হয়। এখানে অন্লভোগ 
হয় না, কেবল মা'লপুয়াঃ লুচি ও অন্যান্য মিষ্ট দ্রব্য ভোগ 
দেওয়া হয়। এই ভোগকে ছানামণ্ডি বলে»_মালপুয়ার 
মত তত মিষ্ট হয় দা, কিন্ত মালপুয়ার অপেক্ষা নুম্বাছু হয়। 
এই ভোগ শষ হইলে, পুনরায় নৌকা বিহার করিয়া, 
মন্দিরে ১২ট1 ১টার পুর্বে আসেন না। 


শ্ীতরীজগনাথদেবের ঘাদশ মাঁসৈর যাত্রা উৎসব । ১৭৭ 


শীশ্রীজগন্নাথ প্রভুর জলক্রীড়ার পময়ে, নগরবালিখণ 
নরেক্দ্-মরোবরে সন্তরণ, ও অবগাহন করিয়।, লুবাসিত 
চন্দন ও অন্যান্ত দ্রব্য ছারা শরীরকে স্থুশোভিত করেন, ও 
নানারূপ কীর্তন করিতে থাকেন। সরোবিরে মনুষ্য মস্তক 
ভিন আর কিছুই দেখ যায় নাঃ তখন সকলে এতদূর 
উদ্মভ হয় যে, কুস্তীরের ভয় পর্য্স্ত থাকে না,_-কুস্তীর 
সকলও কোন হিৎসা করে না । 

এই চন্দন যাত্রা উপলক্ষে-নরেন্দ্র সরোবরে শ্রীপ্ীচৈতন 
মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে কিরূপ জলক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহ 
শ্রবণ করুন । 

চন্দদ্যাত্রা উপস্থিত! এই সময় শ্রীপ্রীজগন্নাথদেবের 
গুতিনিধি শ্রীশ্রীমদনমোহন সঙ্গীগণ সহ চন্দন তলায় দরোবরে 
জলক্ীড়া করিতে াইতেছেন, এদিকে শ্রীগ্রীচৈন্তদেব তাহার 
সঙ্গেপাক্গ নিয়া এ সরোবরে জলকেলি করিতে চলিলেন । 
এই অময়ে নবদ্বীপ হইতে অছৈত মহাপ্রতুপ্রমুখ শ্রীবাপাদি 
বহুভক্তগণ আঁদিতেছেন। দূর হইতে কীর্ভনের শব্দ শুনিয়! 
মহাপ্রভু তাহার্দিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ক অগ্রসর হইলেন। 
কিছুদূর, অগ্রসর হইলেই উভয় দলের মিলন 'হইল। এই ভুই 
দলের মিলন কিরূপ হুইল তাহ। চেতন্ত ভাগবত যেরূপ বণন। 
করিয়াছেন তাঁহ। নিমাই চরিত হইতে উদ্ধৃত করিলাম ।-. 

দুরে অদ্বৈতেরে দেখি শ্রীবৈকুষ্ঠনাথ । 
অশ্রুমুখে করিতে লাগিলা দণ্ডবৎ ॥ 


১৭৮ শ্রীপ্রীজগন্নাথ ও শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গ । 


পর এপ সরান শা অত উন পিপলস 


পাপ ারপপএপলপালি পাপা শাপলা 


শ্রীঅদ্বৈত দূরে দেখি নিজ প্রাণনাথ। 

পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিল প্রণিপাত ॥ 

অশ্রুকল্প স্বেদ মৃচর্ছা পুলক হুঙ্কার । 

দ্গ্ডব বই কিছু নাহি দেখি আর ॥ 

এইমত দণ্ডব করিতে করিতে । 

ছুই গোষ্ঠী একত্রে মিলিল ভালমতে ॥ 

বৈষ্ণব গৃহিণী যত পতিব্রতাগণ। 

দুরে থাকি প্রভু দেখি করয়ে রোদন ॥ 

ইহার পর সকলে মিলিয়া নরেন্দ্র সরোবরে উপস্থিত 

হইলেন। মহাপ্রভুর এত আনন্দ হইয়াছে যে তাহ। ধারণ 
করিতে পারিতেছেন না। বাঁল্যভাবেতে দরোবরে বম্প 
প্রদান করিলেন, প্রভুর সঙ্গে সঙ্ষে ভক্তগণও ঝাঁপ দিলেন। 
তক্তগ্ণণ সকলেই মহাপ্রভুর ভাবে বিভোর হইয়া বাঁলকভাবে 
জলক্রীড়া করিতে লাখিলেন। অদ্বৈত মহাগুভু বৃদ্ধ হইয়া 
বালক সাঁজিলেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, ও অছৈত মহাপ্রভুভে 
ঘোরতর জল ছিটাছিটি আরম্ভ হইল। প্রেমের শক্তি এই 
যে বদ্ধকেও বালক করিয়া তুলে! তখন সমস্ত ভক্তের 
ভিতরে এই. 'ভাঁব ব্যাড হইল এবং বাল্যকালের নানারূপ 
জলক্ষীড়। হইতে লাঁখিল,_-কয়। কয়া খেলা আরম্ভ হইল । 

গৌরদেশে জলকেলি আছে কয়! নামে । 

সেই জলক্রীড়া আরম্তিল! প্রথমে ॥ 


শ্রীপ্রীজগনাথছেবের ঘাদশ মাসের যাত্রা উৎসব । ১৭৯ 


লাম পি ক সি স্পস্ট স্টপ পদ জপ টপ, পা জপ জা অল তা ক লি পর সত 


কয়! কয়া বলি করতালি দেন জলে । 
জলবাদ্য বাজান বৈষ্ণব সকলে । 
তখন রন্দাবনের ভাব মনে পড়িল-_ 

গোকুল শিশুর ভাঁব হইল সবার । 

প্রভুও হইল গোঁকুলেন্দ্র অবতার ॥ 

বাহ নাহি কারো সবে আনন্দে বিহ্বল। 

নির্ভয়ে গৌরাঙ্গদেহ সবে দেন জল ॥ 

পুরীবানীগ্ণ এই ভাব দেখিয়া বিশ্মিত হইলেন, এই 

নৃতন দ্বশ্ব আর কখনও দেখেন নাই। এদিকে ভউীচার্য্যও 
আসিয়! এই দলে জুটিলেন। ভ্টীচার্য নবদ্বীপের মমাগত 
তক্তগ্রথের পরিচয় ভালরূপ জানেন ন]; শ্রীগোপীনাথ রাজা 
গ্তাপরুদ্রকে সমস্ত পরিচয় বলিতে লাগিলেন | শ্রীঞীমদন- 
মোহনদেব যেমন তাহার সঙ্গী লইয়। চন্দনধাত্রা করিতেছেন, 
মহাপ্রভুও দেইরূপ নবন্ীপাগত ভক্তপ্ণ সঙ্গে নিয়া নানারূপ 
আনন্দ করিতেছেন। এখন যে পুরীবামীথণ চন্দন সর়োধরে 
সম্ভতরণ করেন, হয়ত মহাপ্রভুর সময় হইতেই এইরূপ প্রথ! 
গুবন্তিত হইয়াছে ; অথব] মেই প্রথা অধিক পরিমাণেব্যাণ্ড 
হইয়াছে? শ্শ্ীজগন্নাথ যেরূপ নানাস্থানে ভোজন করিয়। 
থাঁকেন, মহাপ্রভুও নবদীপাগত ভক্তগণের বাড়িতে ভোজন 
করিতে লাগিলেন । 


জটিয়! বাবার মঠ. 


নরেক্দ্র-সরোবরের উত্তর পাড়ে ৬বিজয়রুঞ্চ গ্োন্সামীর 
সমাধি আছে ; এই দেশে ইহাকে জটীয় বাবার মঠ বলে। 
চন্দনযাত্রার সময্ে এই মঠে ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে। 
আশ্রমগী বড়ই শুন্দর,__বাগান আছে, একি মন্দির আছে, 
তাহার মধ্যে এবিজয়রুষ্ণ গোস্বামীর দমাধি আছে ও তাহার 
গ্রতিমূত্তি আছে। উক্ত গোঁশ্বামী মহাশয় এখানে অনেক 
দান করিয়া ছিলেন, সেজন্য এখানে দাত। বলিয়। খুব 
গ্রমিদ্ধ হইয়াছিলেন । ৬বিজয়ক্ু্ গোন্বামী ১৩০৬ সনের 
২২শে 'জোষ্ঠ রবিবার দেহত্যা করেন। দেহত্যাগের 
পরদিন অপরাহু সোঁমবারে সমাধি দেওয়া হয়। ১২৪৮ 
সালের শ্রাবণমাদে ঝুলন পুর্ণিমা দিবসে তীহার জন্ম হয়। 
'জোষ্ঠমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বাদশী তিথিতে তিরোভাবের দিনে 
এখানে উত্পব হয়। পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়েই এখানে 
আফেন। উতৎমবের দিন শ্রীপ্্ীহরি সংকীর্ভন হয় এবং ব্রাহ্মণ 
ভোজন হয়। একদ্রিবস কাঙ্গালী ভোজন হয়। ইহার 
শাস্তিপুরে অছৈত বংশে জন্ম হয়। ইনি বাল্যকাল হইতে 
ধর্্মানুরাগী ছিলেন । তিনি প্রথমত) ত্রান্গ ফ্বন্খম গ্রহণ করেন; 
তৎপর কোন সিদ্ধপুরুষের কৃপা লাভ হয়, মেই হইচ্ডে তিনি 
পুনরান্জ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেন। ইহার তক্তির ভাব অত্যান্ত 
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প্রবল ছিল। গোন্বামী মহাশয়ের বক়্ৃতাতে সকলেই মুগ্ধ 
হইতেন। তিনি একজন উচ্চ দাঁধক ছিলেন । 


২। স্নানযাত্রা।,. 
শনকাদীন্‌ গতি জৈমিনিরুবাঁচ _- 
জ্যৈষ্ঠ-্রানং ভগবতো। যে পশ্যন্তি মুদান্থিতাঃ | 
ন তে ভবাঁব মজ্জন্তি যাতায়াতশ্রমাতৃরাহি ॥ 
বুদ্ধ্যবুদ্ধিকৃতঃ পুংসামনাদিপাঁপসঞ্চয়ঃ | 
তৎক্ষণান্নাশমায়তি পশ্যতাং সপনং হরেঃ ॥ 
জ্যেষ্ঠটমাদে সানযাত্রাকালে ভক্তি সহকারে ভগবানকে 
দর্শন করিলে আর তাহাকে পুনরায় বংসারে নিমজ্জিত 
হুইতে হয় না। হরির মান দর্শন করিলে জ্ঞান ও অজ্ঞান- 
রুত অনাদি কাল সঞ্চিত পাপ তঙতক্ষণাঁৎ বিনষ্ট হয়। 
ইন্্রহ্যন্স রাঙ্ার প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি__ 
জ্যৈষ্ঠাং প্রাতস্তনে কালে ব্রহ্মণা সহিতঞ্চ মাং । 
রামং স্থভদ্রাং সংস্গাপ্য মম লোকমবাঘ য়া ॥ 
ন্নাপ্যুমানস্ত যঃ পশ্যেৎ মাং শদ1 নুপসত্বমঃ | 
দেহবন্ধমবাপ্ধোতি ন পুনঃ তু পুরুষঃ | 
জ্যেষ্ঠমাসে জ্ানধাঞ্খাকালে আমাকে শুভভ্রাকে ও 
বলরামকে বাহারা স্নান করান, তাহারা আমার লোক প্রাপ্ত 
হন। হে নুপসত্ম । আর যিনি আমাকে আ্বাপামান 
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অবস্থাতে দশন করেন ভাহার আর পুনরায় দেহ বন্ধন 
হয় না। 

'জ্যেষ্ঠমাসের পুর্ণিমা তিথিতে স্নীনযাত্রা অনুষ্টিত হয় । 
এই তিথিতে শ্রীশ্রীঙ্গগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার গ্রথম প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল, সুতরাৎ এইটী জগনাঁথের জন্মতিথি বল। যাইতে 
পারে! জন্মতিথির স্মরণার্ণে এই জান অনুষ্টিত হয়। ইহার 
ফলশ্রুতিও পুর্রে উলিখিত হইয়াছে । এই অময়ে স্বয়ং 
জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা এই মুক্তিত্রয়কে পাহুঙ্ডি-বিজয় 
করাইয়। আান বেদীতে স্থাপন করান হয়। গপ্রাতঃকালে 
"নীলাদ্রি মহোদয়োক্ত” বিধি অনুসারে মুদিরথের দ্বার! 
€( সেবাইত শ্রেণী বিশেষ ) পুর্ব দিনের অধিবাঁসিত জলে 
প্রভুর স্নান অনুষ্ঠিত হয়। তৎ্পরে হস্তিসমবেশ ( অর্থাৎ 
গণেশ বেশ ) ছার! প্রভুকে ভূষিত কর] হয়। উক্ত বেশ 
অতি প্রাচীন নহে। 

এই স্নান উপলক্ষে ব্ছুলোঁক সমবেত হয়। ধাঁহার। 
রথধাত্রায় আিবেন, তাহারা অনেকেই এই সময়ে আলিবার 
চেষ্টা করেন ; স্থানীয় লোকও অনেকে লমবেত হন । অনেক 
ভদ্রমগুলী চতুর্দিকের ছাদ ভাড়া করিয়া ভগবানের ম্নান 
দর্শন করেন। এই সময়ে জখনাঁথ বড়ই কুপালু- সষস্ত 
লোকের গঙ্গেই কোল দিয়া থাকেন।. জগন্নাথের সঙ্গে 
কোল দিবার জঙ্ দকলেই উত্কন্িত হয়, এইজন্য স্নানের 
পরে অতান্ত লোকের ভিড় হইয়! থাকে। 
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মাঁদল। পণ্ধিক! ও জনশ্রতির দ্বার। জানা যায় যে 
কাঞ্ধীরাজা তাহার পছ্জাবতী নানী কন্তাকে পুরীর রাজা 
পুরুষোত্মদেরুর সহিত বিবাহ দিবার নিমিত স্সানযাত্রার 
ময় পুরীতে আলিয়াছিলেন। তিনি গণপতি ভক্ত থাকায় 
জগনাথদেবের প্রসাদ সেবন করিতে অনিচ্ছুক হইলেন | 
কিন্ত স্নানবেদীতে দর্শন করিবার নমগ্প প্রভুকে গণপতিরূপে 
দেখিয়া অন্রপ্রসাদ ভক্ষণ করিলেন । সেই দিন হইতে আরম্ত 
করিয়। প্রভু উক্ত দিবসে উক্তবেশে ভুষিত হন। নেই 
দিবনেই কাঞ্চী রাজার সহিত যুদ্ধের বীজ রোপিত হয়। 
এ দ্বিবস পুরীর রাজা সুবর্ণ সম্মার্জনীতে স্নানবেদী মার্জন 
করেন। এই শাস্ত্রোকতু বিধির বশবতী হইয়া রাজা 
পৃরুষোভম উক্ত কার্ধ্য অনুষ্ঠান করিবার ময় কাঞ্চীরাজ 
তাহাকে ঘেই অবস্থায় দেখিয়! কন্যা! সমর্পন না করিয়া! 
স্বদ্দেশীভিমুখে যাত্রা করিলেন । পুরীরাজ এই বিষয় জানিতে 
পারিয়। ঘুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন! 

কাঞ্ধীরাজের ঙ্বন্ধে যে জনশ্রুতি আছে তাহা! কতছুর 
সত্য বলিতে পারি না! যিনি ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন 
করিয়াছেন, এবং ষাহার ভক্তি প্রভাবে ভগবান গ্ণেশরূপ 
ধারণ করিয়াছেন, তিনি ষে পুরীর রাঁজ। সুবর্ণ মার্জনী- 
দ্বারা জগন্নাথের রাস্তা পরিস্কার করিতেছেন 'বলিয়। 
এইটাকে নীচ কাধ্য মনে করিবেন, ইহা মনে হয় না । যিনি 
ভক্ত হইবেন, ভাহার বরং এইরূপ কার্য দেখিয়া আনন্দই 


জি এপ আন শি পলা সি রস উাি 


টি 
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হইবে। সামান্ত লৌকিক আচার নিয় এই ক্ষেতে এইরূপ 
মহ লোকের এইরূপ ইতর জনোচিত ব্যবহার শোভা 
পায় না। বিশেষতঃ গণেশ বেশ সম্বন্ধে অন্ত ভক্তের 
উপাখ্যান রহিয়াছে। একই গ্রণেশ বেশ সম্বন্ধে ভুইটা 
উপাখ্যান তাহাঁও* অন্দেহ জনক । যাহা হউক যেরূপ জন 
প্রবাদ আছে তাহাই লেখা খেল। 

শ্ীশীজগন্নাথের গণেশ বেশ সন্বন্ধে যে অন্য একটী 
জনশ্রুতি আছে তাহ। নিন্দে প্রত হইল । 

এই গল্প দ্বারা ভগবান দেখইলেন যে, 

“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তখৈব ভজাম্যহম্‌” 

ভগ্ববান্‌ জীবের গতি দয়া প্রকাশ করিয়া ভক্ত যাহা চাঁন 
তাহ পুরণ করেন ॥ 

কর্ণাট দেশে এক ভক্ত ছিলেন, ভিনি ভগবানকে থণেশ 
রূপে ভজন করিতেন! তিনি শুনিতে পাইলেন, ভগবান 
দাঁরুত্রক্ম হইয়। নীলাচলে বাদ করিতেছেন, তাহাকে দর্শন 
করিলেই অ্রন্দদর্শন হইবে । ইহা শুনিরা তিনি বন্ুকষ্টে 
পুরীতে উপস্থিত হইলেন! পুরীতে উপস্থিত হইয়! তিনি 
জগন্নাথ দর্শন করিতে থেলেন। কিন্তু তিনি ইউদেবতাকে 
যে ভাবে পুজা করিতেন, সেভাবে জখনাথকে দেখিতেছেন 
না, অর্থাৎ জখন্নাথকে গণেশরূপে দেখিতেছেন ন।। ধাঁহারা। 
ইস্ট নিষ্ঠ ভক্ত, সাহার ইষ্ট ভিন্ন অন্ত কোনরূপ দেখিতে 
চন নী ইহার একটা উদ্দাহরণ নিলে দিতেছি। 
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একসময়ে দ্বাপর যুগে ভগবান্‌ প্রীরুষ্ণ ছারকাতে ক্রব্সিণী 
সহ বিলাবভবনে বলিয়া আছেন, এমন সময়ে ভক্ত শ্রেষ্ঠ 
হনুমান তাহাকে, দর্শন করিতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীরুষ্ণ 
তখন মনে করিলেন হন্বমান আমার এইরূপ মুভি দেখিয়। 
সন্তু হইবে না, নুতরাৎ আমার রামরূপ ধরিতে হইবে । 
ভক্তাধীন ভগ্রবান শ্রীশ্রীরুক্সিণী দেবীকে তৎক্ষণাৎ নীতা- 
দেবীর রূপ ধারণ করিতে বলিলেন। ই সময় উভয়ে 
রামসীতা৷ নাঁজিয়! ভক্তের মনোবাঞ্ছ! পুর্ণ করিলেন । তখন 
হনুমান বলিলেন-- 


জীনাথে জানকীনাথে অভেদে পরমাত্মনি | 
তথাপি মম সর্বন্থং রামঃ কমললোচন ॥ 


যদিও আমি জানি, আমার রামচজ্র এবং পরগাত্া- 
বপী ভগবান অন্ডেদ, তথাপি র্লামচন্সই আমার বথা 
সর্ধন্থ ৷ 

এইরূপ ভ্রেতাযুগে রাষচন্দ্র গরুড়কে বিষুণরূপ দেখাইয়া- 
ছিলেন । সুতরাং ত্রাঙ্গণ তাহাঁর ইষ্টরূপ না দেখিতে পাইয়! 
ফিরিয়া ,চলিলেন। এদিকে তগবান্‌ দেখিলেন তাহার 
ভক্তবাঞছ1। কল্পতরু নামের কলঙ্ক হয় এবং “যে যথা মাং 
প্রপদ্যন্তে তাঁতস্তথেব ভঙজাম্যহম্‌»_ইত্যার্দি তীহার শ্রীমুখ- 
নিনত বাক্যেরও বিরোপ ঘটে, সেই জন্য ভক্তকে ফির্বাইবার 
জন্য পাগাদিঘকে আদেশ করিলেন। আদেশান্বপারে 


৮৬ শ্ী্ীজগনাখ ও শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গ | 


০০০ 


পাণ্ডারা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তগ্নবানের 
আদেশ জ্ঞাপন করাইল। ব্রাঙ্গণ তখন পাগাদের মুখে 
ভগবানের আদেশ শ্রবণ করিয়। আনন্দে মগ্ন হইয়া কিরিয়। 
আবিলেন। তখন জগন্নাথদেব ভক্ত বাঞ্ছা পুর্ণ করিতে 
তাহার নিজবেশ ছাড়িয়া গণেশ বেশ ধারণ করিলেন । ভক্ত 
তাহার ইষ্টরূপ দেখিয়া রুতার্থ হুইলেন। ক্রাক্ষণ প্রার্থনা 
করিলেন, তুমি যে ভক্তব্নল, বাঞ্চাকল্পতরু তাহ। ভক্তদ্িগ্কে 
দেখাইবার জন্য তোমাকে চিরদিন এই দিনে এই বেশ 
ধারণ করিতে হইবে 1! ভগবান্‌ তাহাই স্বীকার করিয়। ভক্ত 
বাঞ্ছ। পুর্ণ করিলেন । সেই হইতে স্নান বাত্রার দিন এই 
বেশ হইয়া! থাকে । 

অতুলরুঞ্চ গোম্বামী বিরচিত “ভক্তের জয়” পুস্তকে 
গণপতি ভটের সম্বন্ধে এইরূপ একি উপাখ্যান অন্যরূপে 
বিরত আছে, সেই জন্য এখানে বিস্তারিত লিখিত 
হইল না। 

পাণ্ডাগণ বলেন, সানযাঞ্জার পর জগন্নাথের স্বর হয় এবং 
ঁষ্ধাদি ও পাঁচন সেবন করেন ; তথন অন্ন ভোগ 5৮ হস 
না। এই পাঁচন অতি সুমধুর । 

এই সময়ে প্রীগ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দর্শন করিবার জন্য 
নবদ্বীপ হইতে অগ্যৈত প্রমুখ ভক্তগণ উপস্থিত হইতেন। 
চন্দনষাত্রার সময় হইতে আরম্ভ করিয়। রথ পর্য্যস্ত নবদ্বীপা- 
গত তক্তগণ সকলেই থাকিতেন।॥ তাহার! মহাপ্রভুর সহিত 
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কীত্তন আনন্দে এবং মহা! প্রভুকে ভোজন করাইয়। ৩৪ 
মাঁন মহাপ্রভূকে নিয়া উৎ্সবানন্দে কাটাইতেন। এই স্নান 
যাত্রা উপলক্ষে, মহাপ্রভু কোন বিশেষ লীল! করিয়াছেন, 
এরূপ উল্লেখ কোন গ্রন্ছে পাহি না। যখন প্রত্যহই মহাপ্রভু 
জগন্নাথ দর্শনে ব্যাপুত থাকিতেন, তখন এই প্রধান উৎ্দবের 
দ্রিনে যে তাহার কোন বিশেষ লীলা হয় নাই, তাহ 
সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। নবযৌবনে, নেত্রোৎ্দবে, 
রথে- মস্ত ব্যাপারে তাহার বিশেষ আব দেখা বাঁয়। 


৩। করুঝ্সিণী-হরণ । 


ইহ জৈষ্ঠ মাসের শুক্ু। একাদশী তিথিতে হয় । এইদিন 
মদনমোহন রুক্সিনীকে হরণ করিয়া অক্ষয়বটের নিকটবর্তী 
স্থানে বিবাহ করেন। ইহা আনযাত্রার পুক্ধের একাদশীতে 
হয়। কুক্সিণী-হরণ উপলক্ষে দুই দল হয়--কুঞ্পক্ষের এক 
দল ও শিশুপাল পক্ষের এক দল। দেবদাপীর! শ্রীমতী 
রুঝ্সিণীর সখী স্থানীয়া ৷ শ্রীতী রুক্সিণী বিমল। দেবীর গৃহে 
পুজী দিতে আগেন; পুজাদিয়া যখন বাহিরে আসেন, 
তখন এ্রীরুষ্চ তাহাকে হরণ করিয়া রথে নিয়া আজেন। 
ইহাতে শিশুপাঁল শ্রীরুষ্জককে আক্রমণ করেন--তখন উভয় 
দলে যুদ্ধ হয়, এবং শিশুপাল পরাজিত ও বন্দী হন। তখন 
বলরাম আলিয়া শিশুপালকে ছাড়িয়া দেন। শ্রীরুষ্ 
প্রীমতী রুক্সিণীকে লইয়! গিয়া রাত্রে বিবাহ করেন। 


১৮৮ শ্রীশ্রীজগল্লাথ ও শ্রীপ্ীগৌরাঙ 


৪ গুগ্ডিচা মার্ভান ৷ 


ন্নানযাত্রার পরে রথযাত্রার পুব্ৰে শ্ীশ্ীচৈতন্য মহাঞভু 
গুঙিচামার্জন করিয়। ছিলেন । মহাপ্রভু নীলাচলে আলিয়া 
ভক্তগণ সঙ্গে নানারূপ লীল। করিয়াছিলেন $ তন্মধ্যে গুপ্ডিচ। 
মার্জন একি প্রধান লীলা । মহাপ্রভুর নীলাঁচলে যাওয়ার 
পুর্বে এই লীল। ছিল ন।। মহাপ্রভু এই লীল। নৃতন প্রবর্তন 
করিলেন। “আপনি আচরি ধশ্ম জীবেরে শিখায়” তাহ? 
এই দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইলেন । মহাপ্রভু, তুলসী পড়িছ।, 
কাশীমিশ্র ও সার্বভৌম--এই তিনজনকে ভাকাইয়! বলিলেন, 
“রথবাত্রার পুর্ধদিন শ্রীগুগ্ডিচা মন্দির পরিক্ষত ও মাঞ্জিত 
করিতে হইবে; অতএব আপনার মন্দির মাঞ্জনারপ নেবাী 
আমাকে দিউন।৮ ইহাতে সকলে হাহাকার করিয়া! বলিলেন 
যে, এরূপ নীচ সেব। প্রভুর পক্ষে শোভা! পায় না, তধে যদি 
নিতান্তই প্রভুর ইচ্ছ। হইয়া থাকে, তাহ হইলে কাজেই গাভুর 
আজ্ঞা! প্রালন করিতেই হইবে। অতএব বহুতর ঘট .ও 
সম্মাজ্জনী আনয়ন পুক্ৰক শ্রীমন্দিরে রাখা হইল । প্রভু পরদিন 
প্রভাতে তাহার পারিষদগ্ণ লইয়া মহানন্দে মুনুর্্ক্ হুরি- 
ধ্বনি করিতে করিতে প্রীগ্তগ্চামন্দিরে উপস্থিত হইলেন । 
এই হরি মন্দির মার্জনারূপ লীলা, প্রভু পুর্বে শ্রীনবন্ধীপেও 
একবার করিয়াছিলেন প্রভুর নবদ্বীপের ও নীলাচলের 
তিন চারিশত ভক্ত মন্দিরে দববেত হইলেন ; তখন ভক্তি 
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উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক ভক্তকে স্বীয় শ্ত্রীহস্ডে 
চন্দন মাখাইলেন ও মালা পরাইলেন। ভক্তগ্রণ শীকরম্পর্শে 
ভক্তিধন প্রাণ হইয়া! মহানন্দে শ্রীমন্দিরে গুবেশ করিলেন। 


আপনার হস্তে প্রত চন্দন লইয়া! ৷ 

ভক্তমবে পরাইল অতি শ্রীত হইয়! ॥ 

ঈশ্বর প্রসাদ মাল্য দিলেন গলায় । 

আনন্দে বিহ্বল সবে চৈতন্য কৃপায় । 

করেতে শোধনী ভক্তগণ চারিদিকে | 

মত্তগজগতি প্রভু চলিলেন আগে ॥ 

মহাপ্রভু ভক্তগণ অঙ্গে মন্দির পরিক্ষার কার্ষো প্ররভ 

হইলেন, এবৎ অল্পক্ষণ মধ্যেই মন্দির পরিস্কৃত হইলেই তখন 
জল আনিবার আজ্ঞা হইল । 


কত শত লোক জল ভরে সরোবরে । 
ঘাটে স্থল নাহি কেহ কুপে জল তরে ॥ 
পুর্ণ কুম্ত লইয়া আসে শত ভক্তগণ। 
শৃন্য ঘট লইয়া! যায় আর শত জন ॥ 
ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভার্গি গেল। 
শত শত ঘট তাহ! লেকে আনি দিল ॥ 
জল ভরি ঘট ধোয়ে করে হরিধবনি । 
কৃষ্ণ হরিধ্বনি বিনু আর নাহি শুনি ॥ 


১৪০ শ্রীজগরাথ ও শ্রীক্রীগেররাঙ্গ। 


০০ 


সল্প ০ জপ পাপ পপি সপ পি ৯ শা পল শি পপ পিসী 


কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি করে [ঘট সমর্পন | 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কছি করে ঘটের প্রার্থন ॥ 
যেই যেই করে দেই কহে কৃষ্ণ নাম। 
কৃষ্ণ নাম হইল তাহা! সঙ্কেত সর্ববকাম ॥ 
প্রেমাবেশে কহে প্রভূ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম । 
একেল! করেন প্রেমে শত জনের কাম ॥ 
(চরিতমুত 1) 
এইরূপে সমস্ত মন্দির ধৌত কর। টা 
চক্দ্রোদয় নাটক বলেন-_ 
এইরূপ গৃহ মার্ি কৈল প্রসন্ন শীতল । 
আপনি চরিত্র যেন আপন অন্তর ॥ ্‌ 
অর্থাৎ গুভুর অন্তর যেরূপ পবিত্র ও শীতল, মন্দির 
সেইরূপ পরিস্কার ও জল দ্বারা ধৌত করিয়া শীতল ও 


পবিত্র করিলেন। 
যথা চক্দররোদয়ে-- 
গুপ্ডি। মা্জন করি আনন্দেতে গৌরহুরি 
স্বরূপাঁদি ভক্তগণ লইয়!। 
আরম্তিল। সংস্কীর্তবন,  আনন্দেতে 'ত্রিভূবন 
ধ্বনি উঠে ভ্রান্ষাণ্ড ভেদিয়। ॥ 
স্বরূপের উচ্চগীতে প্রেমের তরঙ্গ উঠে। 


ইত্যাদি--- 
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তাহার পর প্রভু উত্তপ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন | 
মহা! উচ্চ সংক্কীর্ভনে আকাশ ভরিল | 
প্রভুর পৃত্যে ভূমিকম্প হইল ॥ 


ইতঃপর সকল ভক্তগণে জলক্রীড়া হইল । ইহাতেও 
চন্দনযাত্রার সময় যেরূপ মহাপ্রভু ও ভক্তগ্রণ জলক্রীড়া 
করিয়াছিলেন, এখানে ইন্দ্রত্যন্ধ সরোবরে সেইরূপ করিলেন । 
তৎপর সকলে বনভোজনে বঙদিলেন। শ্রীরুষ্ণের পুলিন 
ভোজনের কথা মনে পড়িল ঃ মহাপ্রভু ভাঁবে বিভোর 
হইলেন ॥। চতুর্দিকে হরিধ্বনি হইতে লাগিল ! এইভাবে 
'ডুবিয়া সকলে ভোজনে বনিলেন। এই বন ভোজনের 
দৃষ্টাস্ত অগ্যাপিও মহোঁৎসবে দেখা যায়; সেই অনুকরণেই 
বর্তমান সময়ে মহোৎসব হইয়। থাকে । প্রীগ্রীগৌরাঙ্গদের 
নাই, অদ্বৈত নাই, নিতাই নাই, দে প্রেম নাই--লে স্থানে 
এখন বসান হয় আঁলন--৬৪ মহান্তের ৬৪চী আনন হইয়া 
থাকে । মহাপ্রভুর প্রবর্তিত হরিনাম নেই মহোৎ্সবে অদ্ভাপি 
বর্তমান রহিয়াছে । যদিও মহোত্সবে মহাঁশুভূর সময়ের 
জীবন্ত ভাব কিছুই নাই, তথাপি মহোৎসব বড়ই আনন্দগ্রদ। 
আর একী জিনিষ দেখিতে পাই তাহাও মহাপ্রভুর প্রদত্ত 
বলিয়া মনে হয় । মহোত্সবেতে হিন্ছুজাতি মাত্বেতে একত্রে 
বলিয়। প্রসাদ গ্রহণ করে তাহাতে কাহারও কোন আপি 
দেখা যায় না। এইরূপ ব্যবহার অন্য কোন ব্যাপারে দেখা 


১৯২ শ্রীীজগনাখ ও শ্রীজীগৌরাঙগ | 


যায় না! ন্ুতরাঁৎ এচীও মহাপ্রভুর প্রবর্তিত বলিয়াই মনে 
করিতে হইবে । 

এখনও গুণ্ডিচা-বাড়িতে গতি বৎ্নর উক্ত নিয়মানুসারে 
বৈষ্বগ্রণ গ্প্ডিচ। মার্জিন করিয়। থাকেন । পুর্বেই লিখিত 
হইয়াছে সানযাত্রার পরে আীশ্রীজগন্নাথের ১৫ দিবল দর্শন 
হয় না। নির্বাচিত অমাবস্যার দ্রিন 'নবমৌবন* দর্শন হয় । 
প্রতিপৎ্ দিবসে প্রভুর নেক্রোৎ্সব বিধি অনুষ্ঠিত হয়। 


৫। নবযৌবন। 

১৫ দিন অদর্শনের পর অমাবস্যার দিন নবযৌবন 
দর্শন হয়। নবযৌবনের অর্থ এই যে শ্রীপ্রীজগনাথের 
অন্গরাগ করা হয় ॥। বৎসরের পরে বোধ হয় এই নৃতন 
অঙ্গরাগ কর হয়; সুতরাং মুর্তি নবকলেবর ধারণ করেন, 
এই জন্যই এই দর্শনকে নবযৌবন দর্শন কছে। ১৫ দিনে 
অদর্শনের পরে জণন্নাথকে দর্শন করিতে পাইয়া লোকের 
দর্শনের আঁকজ্ষা অত্যন্ত রদ্ধি হয়। 

এই জন্য এই সময়ে অতাস্ত লোকের ভির হইয়া থাঁকে ! 
যখন সর্ধসাধারণেরই এতদূর উৎকণ্ঠা, তখন মহ!গুভুরও 
কততুর উৎ্কঠ। হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুবিতে পারা ফায়। 
তিনি সমস্ত তক্তগণ লইয়। শ্রীতীজগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। 
মহাগ্রভূ মশিকোঠায় দর্শন করিতে যান না, গরু ত্ৃস্ভের 
নিকট দাড়াইয়া নয়নে নয়ন দিয়া প্রভুকে দর্শন করিতে- 


, জিয়া! বাবার মঠ! , ১৯৩ 


রস জর আতা ৯ শিপ সপ পপ রর শা 


ছিলেন। অশ্রজলে তীহার বক্ষ ভামিয়া ষাইতেছিল-_- 
নিত্যই এইরূপ হইত। অগ্ত অনেক দিনের পরে দর্শন 
হওয়াতে কত ক্ধাই বলিতেছেন, _ যেন জগন্নাথের সহিত 
আলাপ করিতেছেন; এবং অনেক দিন তাঁহাকে ছাড়িয়া! 
রহিয়াছেন বলিয়। রাধার ভাবে ছুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, 
যেন স্বীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন-- 
আমার নাগর যায় পরধর 
আমার আঙিনা দিয়া । 
সই, কেমনে ধরিব হিয়। । 
আঁবার জগন্নাথের দিকে তাঁকাইয়া বলিতেছেন, "তুমি 
যে বোঝ না, তোমাকে যদি আখির নিমেষে না হেরি, 
তাহা হইলে প্রাণে মরিয়! যাই + তুমি কি নিষ্টুর-__ কেমন 
করিয়া আমাকে এত দিন ছাড়িয়া রহিলে ! 
আখির নিমেষে যদি নাহি হেরি 
তবে যে প্রাণে মরি । 
তুমি যে আমার পরশ রতন : 
গলায় গাঁখিয়। পরি ॥ (চশ্তীদাঁস) 
আবীর মনে মনে ভাবিতেছেন, তিনি ত কেবল আমার 
নাথ নন! তখন বিহ্বমঙ্গলের শ্লোক আরতি করিলেন--- 


হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধুঃ 
হে কৃষ্ণ হে চপল করুণৈরুসিহ্ধুঃ | 


১৩ 


১৯৪ সীক্লীজগলাথ ও জ্রীত্রীগোরাঙ্গ 


হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরামঃ 
কদানুভবিতাসি পদ্ং দৃশো্ে ॥ 
আবার বলিতেছেন-_ 
“বধু'কি আর বলিব আমি । 
জনমে জনমে জীবনে মরণে প্রাণপতি হুইও তুমি ॥৮ 
*তোমার চরণে আমার পরাঁণে বাঁধিল প্রেমের কাসি। 
সব সমপিয়া এক মন হইয়া! নিশ্চয় হইলাম দাঁসী ॥ 
তৎ্পূরে আবার ভক্তভাবে বলিতেচ্ছন, থা বিন্মমঙগলের 
শ্লোক 
বীনদয়ার্ধ নাথ হে মুরানাথ কদাবলোক্যসে । 
হৃদয়ং ত্বদলোঁক কাতরং দর়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্‌ ॥ 
যর্দিও তিনি জগন্নাথকে রুষ্ভাবে দর্শন করিতেছেন, 
তথাপি বলিতেছেন, “তোমাকে কবে দেখিব ? ইহা ছারা 
বুঝা যাইতেছে যে, তাহার দেখার পিপান। মিটিতেছে 
না। যথা চেভীদাস) 
জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু । 
নয়ন না তিরপিত ভেল ॥ 
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু । 
তবু হিয়ে জুড়ন ন। গেল ॥ 
অথবা---সেই শ্রজের ভাবে, মেই বেতলীকুপ্ততরুতলে 


»নেত্রোৎসব বিধি । ১৯৫ 


শি জানি লাগ আপি শন লি শা জলি সপ এ টি আলী জি তন আচ জি ক শন রত এল পা শপ জট জা জা এপ শী জা অপ শত শব লি ও কপি পি রশ লী লন প্িলা 


দেখা পাইতেছেন না, কাজেই ভাহার ব্রজের ভাবের 
প্রিভৃপ্তি হইতেছে না। 

সেই তুমি 'সেই আমি সেই নব সঙ্গম । 

তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন ॥ , (চরিতাস্ৃত) 

এখন দেখুন দেখি পাঠকবর্গ, যদি মহাপ্রভুর সহিত 
শীতবীজগন্নাথের সবোগ না করিতাম, তাহা হইলে এই 
অপুর্ব ভাব কোথা হইতে পাইতেন, এ অপুর্ব মহিমা কে 
কীর্ভন করিতে নমর্থ হইত,_-এ অনন্ত প্রেমের উতৎ্দদ কে 
খুলিয়া দিতে পারিত £ 


অ৬। নেত্রোৎ্পব 

ইহা প্রতিপদ দ্রিবনে অনুষ্ঠিত হয় । পঞ্চদশ দিব 
অধ্র্শনের পর সেই দিব তিনি জগজ্জনের নেত্রগ্োোচর 
ভইবেন। শাক্ত্রেরে কথা এই যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব আান 
করিয়া পঞ্চদশ দিবন পর্যন্ত নিভৃতে মহালম্ীর সহিত দিন 
যাপন করেন; তঙ্পরে নেত্রোতৎ্নব হয়! নেত্ো্সব দিনে 
ভ্রীশীজগন্নাথ নয়ন গোঁচর হইলে জগন্নাথকে দর্শন করিয়া 
নকলে উুঁৎকন্ঠিতনেত্রে নয়নের তৃপ্তি নাঁধন করেন বলিয়া 
ইহার নান নেত্রোঙ্দধব। নয়নের প্রকুত ভৃপণ্ডিসাধন 
অথবা উৎব ইহা! অপেক্ষা আর কি হইতে পারে ? যাহা 
দেখিলে আর কিছু দেখিবার দরকার হয় না, একেবারে 
নয়ন "তিরপিত” হইয়া! যায়, তাহাই গুরুত নেত্রোৎ্সব। 


১৯৬ শ্ীপ্রীগরাথ ও শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গ । 


পাপা পপি িসিলপলশপা নদ পিপল পলিসি শিপ সিশীপিশাপিলাশিলাস্পিপিলাসিশািশাসশদাসলাশিলী সনি শীশদিনদাসিপ পাশ পাপা সপন পপ িলাশিপ শাপলা শিলালিপি লিপি পাশা িলানাাপিল 


ষং. লব্ধ? পুমাঁন্‌ তৃণ্ডে। ভৰতি, অস্বতো। ভৰতি, সিদ্ধে। 
ভবৃতি, আঁত্বারামে। ভবতি। 
নিগীয় য্য পীযুষং ন স্পৃহা চান্যবস্তযু 
যে বদন দর্শন করিলে এই অবস্থ। হয়, তাহাকেই বলি 
নেত্রোৎ্দব, এবং তাহাই বলি দর্শন | 
ীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাধাভাবে বিভোর হইয়া কিরূপ 
দর্শন করিতেন তাহ। নিলে উদ্ধত করিতেছি 
কুষ্ণকে দর্শন করিয়! শ্রীমতী রাধিকার কিরূপ ভাব হইত 
তাহ। চণ্তীদান এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন-_ 
শ্যামের বদনের ছটাঁর কিবা ছবি | 
কোটী মদন জন্কু জিনিয়া শ্যামের তনু 
উদ্য়িছে যেন শঙ্ী রবি ॥ 
সই কিবা সে শ্যামের রূপ-- 
নয়ন জুড়ায় চেয়ে | 
হেন মনে লয় যদি লোক ভয় নয় 
কোলে করি যেয়ে ধেঞ্ে ॥ 
আর একটি পার এই-- 
বরণ দেখিনু শ্যামা জিনিয়। ত কোটী কাম 
বদন জিতল কোটী শশী । 
ভাঁঙ ধনুতঙ্গি ঠাম নয়নকোনে পুরে বান 
হাসিতে খসয়ে স্থধারাশি ॥ 


 নেত্রোৎ্সব বিধি | 


সই এমন স্ন্দর বড় কাঁণ। 
হেরিয়ে সেই মুরতি সতী ছাড়ে নিজ পতি 
 তেয়াগিয়া লাঁজভয় মান ॥ 


এ বড় কাঁরিকরে কুঁদিলে তাহারে 
প্রতি অঙ্গ মদনের শরে ॥ 

যুবতী ধরম ধৈর্য্য ভুজঙ্গম 
দমন করিবার তরে ॥ 

'অতি স্থশোঁভিত বক্ষ বিস্তারিত 
দেখিনু দর্পনাকার | 

তাহার উপরে | মাল বিরাজিত 
কি দ্বিব উপম! তার ॥ 

নাভির উপরে লোমলতা বলি 
সাপিনী আকার শোভা । 

ভূরুর বলনী কামধনু জিনি 
ইন্দ্র ধনুকের আভা! ॥ 

চরণ নখরে বিধু বিরাজিত 
মনির মঞ্জির তাঁয়। 

চণ্ডদাস হিয়। নেরপ দেখিয়। 


চঞ্চল হইয় যায় ॥ 


১৭৭ 


১৯৮ ্ীপ্ীজগরাথ ও ভ্ীপ্রীগৌরাঙ্গ । 


পা এপস এপ সপন কী নদ লী আসিল হা লা বসি লী পা লা লন পিপি সরা লা জালালী নসর 


শ্রীপ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু নেত্রোৎ্সব দিনে শ্রীস্রীজগন্নাধের 
বদন কমল দর্শন করিয়া রাধাভাবে বিভোর হইয়াছেন । 
শ্ীপ্রীচেতন্য মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়। আনন্দে দর্শন করিতে 
গমন করিয়াছিলেন । 
হেরি গোর! নীলাচল নাঁথ। 
নিজ পারিষদগণ সাথ ॥ 
বিভোর হইল গোগী ভাবে । 
কহে কিছু করিয়া আক্ষেপে ॥ 
আমি তোমায় না দেখিলে মরি । 
পাঁলটি ন! চাঁও ভূমি ফিরি ॥ 
ছলছল অরুণ নয়ন । 
বিরল আজ সরস বদন ॥ 
বিভোরিতে গোর! ভাব হেরি । 
কহে কিছু দাস নরহরি ॥ 
এইরপে প্রাভু- 
ধ্যান পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখ দর্শন । 
স্বেদ, কম্প, ঘন অঙ্গে বহে অনুক্ষণ ॥, 
তখন ভক্তগণ গ্রাভুকে লান্তবনা করিয়া তাহাকে বাসায় 
আনিলেন। 
নবষৌব্ন অমাবস্তাঁতে হয় ; নেত্রোৎপব বিধি প্রতিপদে 
অনুষ্টিত হয়। নবযৌবনের বিষয় অমিয়-নিমাইচরিত 


শ্ানত। 


নেত্রোৎসব বিধি । ১৯৪ 


অথবা চৈতন্চরিতান্বতে উল্লেখ দেখিতেছি না; 
নেত্রোৎসব বিধির উল্লেখ দেখিতেছি । নবযৌবন বিধিটী 
নৃতন প্রবর্তিত কিন। তাহা বলা বাঁ না। বদি নবযৌবন 
বিধি সে সময়ে থাকিয়া থাকে তাহা! হইলে মহাপ্রভু 
নেত্রোত্সৰ অপেক্ষা নবযৌবনের দিনই * অধিক পরিমাণে 
ব্যাকুলতার ভাব দেখাইয়াছেন মনে করিতে হইবে । আর 
উভয় দিনেই এই ভাব হইলেও কিছু দোঁষ হয় ন1, কারণ 
তিনি ভাবনিধি,-ভাহার কোন সময়ে কোন ভাব উদয় 
হইতেছে তাহ! কেহ বর্ণনা করিতে পারে না। কোন 
নময়ে তিনি রাধা পাজিম়া ভত্খসনা করিতেছেন আবার 
পরক্ষণেই তক্তিতে গদখদ হইয়। ক্লুঝ্খের চরণ-যুগল ধারণ 
করিতেছেন ঃ আবার নিজেই রুষ্ বাজিয়! এক সময়েতেই 
ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিয়া নিজের পায় নিজে প্রণাম 
করিতেছেন । 

পরদিবন রথবাত্র! 1 শ্রীশ্রীগন্নাথদেব রথে চড়িবেন, 
এই আনন্দে প্রভুর সারারাত্রি নিদ্রা নাই। 

প্রভুর সুদয়ানন্দ সিন্ধু উথলিল । 
» উন্মাদ বঞ্ধার বায়ু ততক্ষণে উচিল ॥ 
( চরিতামুত ) 

প্রতিপৎ দিবদে গুভূর নেত্রোৎ্নব হইলে, তৎপর দিবস 
দ্বিতীয়া তিথির গ্রাতঃকালে “খেচরার” ভোগ শেষ করিয়া 
রথাভিমুখে প্রভুর পাহুগ্ডিবিজয় করা হয়। এই যাত্রার নাম 


২৬০ শ্রীপ্রীজগন্নাথ ও শীপ্রীগৌরাঙ ] 


সী সপন আপি সপ আর সি পা শী 


গুপ্ডিচা যাত্রী । মহারাজ ইন্দ্রদ্ুন্সের পঁউমহিহ্ীর নাম 
গপ্ডিচা থাকায়, সেই অনুসারে এই যাত্রার নামকরণ হইয়াছে। 
এই যাত্রার নাঙ্গান্তর নন্দীঘোষ বা পতিতপাঁবন বাত্রা, অথব। 
রখবাত্রা | 


সপ সপ তি লী পাক না শন 


৭ রথযাত্রা । 


“রথেতু বামনং দুষ্ট পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে 1” 
যে পশ্যান্তি রথে যাস্তং দারুত্রঙ্ম সনাতিনং | 
পদে পদেহশ্বমেধস্ত ফলং তেষাং প্রকীত্িতং ॥ 
জয় কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণেতি যে! বদেগ। 
গুণ্ডা মণ্ডপং যাস্তং কৃষ্ণং ভক্তিসমন্থিতঃ ॥ 
স মত্য্ো গর্ভবাঁসস্ত ন চ দুঃখমবাপ্,য়াৎ ॥ 


এই শাস্ত্রোক্ত বচন অনুসারে শ্ীশ্রীজগন্নাথদেবের মাহা 
রথযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ দৃষ্ট হয়। এই সময়ই নানাদেশ 
হইতে বহু যাত্রিকের পমাবেশ হইয়া! থাকে, এবং যতরূপ 
উৎসব হইয়! থাকে তন্মধ্যে রথযাত্র। সব্ধপ্রধান। এই দময়ে 
যত যাত্রক আনে, এরপ লোক সংঘ আর কখনও হয় 
নাআনন্দও অপরিসীম হইয়ণ থাকে। 

ইহা ন্বদ্ধিনাত্বুক যাত্রা, অর্থাৎ দ্বিতীয়া হইতে দশমী 
পর্যন্ত স্থায়ী! জখন্লাথ, বলরাম ও সুভদ্রা ইহাদের 
প্রত্যেকের জন্য এক একটি রথ প্রতি ব্ণর নূতন করিয়! 


নি 


খ্‌ 


আস. 


2 এ 
৮৮৮ ১:৮৫০ ২০৫1 


প্রাণি 


পা 


গা 


০ 


সা 


ল 
সি 


হন 


সো লতি আসা 


এ 
রত 


ব্রথযাত্রা | ২১১ 


স্পা আসি 


কি এ পপ সরস পপ বন শী লাল শর” 


নির্মিত হয়। গুণ্িচা যাত্রার প্রথম দ্িবদে রথ সমস্ত 
নিংহদারে উপস্থিত করা! হয়। রথযাত্রার সময়, জগন্নাথ, 
বলরাগ ও সুভদ্র! দেবীকে রথে তুলিয়া মন্দির হইতে এক 
মাইল দেড় মাইল দুরস্থিত উদ্যানগুহ গুপণ্ডিচা মন্দিরে আন! 
নি 

জগন্নাথ মন্দিরের পুর্বদিকে লিংহদ্বারের লম্ুখ দিয়া 
উত্তরদিকে যে একটা প্রশস্ত রাস্তা গিয়াছে, এই রাস্তার নাম 
“বড় দাণ্ড” বা রথের ব্লাস্তা_-এই রাস্ত গুগ্ডিচ? মন্দির ও 
ইন্দ্রভ্যাল পর্যন্ত গিয়াছে । রথের অময় এই রাস্তা লোকে 
পরিপূর্ণ হইয়। বায়। রাস্তার ছুইধারে যত দালানের ছাদ 
আছে, তাহাও পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এই সময়ে যাহাদের 
মন্দিরের নিকট বাড়ী আছে, তাহারা বিশেষ লাভবান হয়ঃ 
এমন কি বতসরের ভাড়াতে যাহা! লাভ না হয় তাহ? 
অপেক্ষা অধিক পাইগ্না থাকেন। অনেক পূর্ব হইতে এই 
সব কোঠ। কি ছাদ পত্গ্রহ করিতে হয়। সামান্য একটি 
কোঠাঁর ভাড়া ৫০ টাকা হইতে ১০০২ টাঁকা প্যরযস্ত 
হইয়। থাকে, এমন কি তাহ] অপেক্ষাও অধিক হয়। 

জ্রীীজগননাথদেব ১২টা ১টার বময় রথে আদেন। নকাল 
বেলায় দর্শকথণ যাহার বাহার নির্দি্ স্থান অধিকার 
করেন। যাহারা ছাঁদে বসিবেন, তাহাদের তাড়াতাড়ি 
যাইতে হয়। রাস্তা হইতে যাহারা দেখিবেন, তাহাদের 
সকাল বেল। যাইতে হয় না; কিন্ত যাহারা রথার়োহণ 


১০২ শ্রীশ্রীজগনাথ ও শীপ্রীগৌরা | 


চি 


সময়ে ঠাকুরকে দর্শন করিতে চাঁন, তাহাদের প্রাতঃকালেই 
যাইতে হয়। সেখানে স্থানের পরিমাণ অল্প, লোক সংখ্যা 
অত্যন্ত অধিক। ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ-সাহেব পুলিশ্‌ 
দলবল সহ উপস্থিত থাকেন। এই নময়ে সকলেই উৎ্কগ্ঠার 
সহিত বসিয়া থাকেন-কতক্ষণে ঠাকুর আবিবেন। ঘণ্টা 
বাঁজিলেই মনে হয় এই বুঝি ঠাকুর আনেন--আবার 
নিরাশ হইতে হয়। এইরূপে আশায় এবং নিরাশায় বহু 
সময় কাটিয়া যায়। নব অনুরাগিনী প্রেমিকা যেসন 
ভালবাসার পাত্র কতক্ষণে আিবেন এই উতৎ্কঠায় কালযাপন 
করে,--রথস্থ জগন্নাথ দেখিবার জন্য সমস্ত লোকও সেইরূপ 
উত্কন্ঠিত ভাবে কাটাইতে থাকে । প্রথমতঃ ব্লরাম রথে 
আসেন, তৎপর শ্রা্ুভদ্রা দেবী, অবশেষে শ্রী শ্রীজনাথদেব 
আসেন--উঠিবাঁর পুর্বেব রথ পরিত্রমণ করিয়া তৎপরে রথে 
আরোহণ করেন। ঠাকুর রথে আরোহণ করিলে পর, 
সাধারণ যাত্রিক--তন্মধ্যে অধিকাংশই পশ্চিম বা পুরীবালী 
ফাত্রিক, জগন্নাথ দর্শন করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে। 
এক দিকে পুলিশ শৃঙ্খলা রাখিবার জন্য তাহাদিগের গতি 
গুতিরোধ করিতেছে, অপরদিকে পুলিশ-আক্রমণ হইতে 
পলাইয়। গিয়া কেহ বা আহত হইয়া দর্শন করিতেছে । এই 
দৃশ্তা এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা কাল অভিনীত হয়। ইহার পরে 
রথ চলে। এই সময়ে বহু কীর্ভন হইতে থাকে; তন্মধ্যে 
এচরণ দাস বাবাজির জল প্রাধান। 


০ 


ব্রথযাত্রা । ২০৩, 


পচ পারা 


সপ লিজ স্থাপন জা সপ ৬ আলপনা পা পাযপ্রনরেজর 


রথের পথম দিবস অন্রত্য বছুপংখ্যক আদিম 
বাসীদিশের নাহাষ্যে রজ্জু বন্ধনে জগন্নাথ ও বলরামকে 
রথে উদ্ভোলন .করা হয়। নুভদ্রাদেবীকে ক্রোড়ে করিয়া 
রথে আরোহণ করান হয়। যে সকল লোক দ্বার! জগরাথ 
ও বলরামকে রথে তোল। হয়, তাহাদ্িগ্র্কে দয়িতা বলে! 
দয়িতাগণ এই পময়ে সর্ষে সর্বা। এই সমস্ত রথের উচ্চতা 
ষথা--জগন্নাথদেবের রথ ২৩ হাত উচ্চ, বলরামের রথ 
২২ হাতি উচ্চ, এবং স্ুভদ্রাদেবীর রথ ২১ হাত উচ্চ! 
জগন্নাথদেবের রথের ষোড়শ চাকা, ইহাকে নন্দীঘোষ রথ 
বলা যায়; ইহার জন্য ষোড়শ শত বেঠিয়। আবশ্ক। 
(যাহার। রথ টানে তাহাদিগকে বেঠিয়া বলে ।) রলরামের 
রথের চতুর্দশ চাক1__ ইহাকে তালধ্বজ বল! হয়। সুভদ্র। 
দেবীর রথে ছ্াদ্শ চাকা, ইহাকে দবদলন রথ বলা হয়! 
উপরোক্ত রথদ্বয়ের আকর্ণ নিমিভ যথাক্রমে চতুর্দশ শত 
ও দ্বাদশ শত বেঠিয়া আবশ্যক হয়। প্রত্যেক রথের চক্ত 
বংখ্যানুলারে রথ রজ্জু ব্যবহার কর! হয় । রজ্জ নারি- 
কেলের ছোবড়ায় নিশ্মিত। প্রত্যেক রজ্জ প্রায় একশত 
হস্ত ল্ম্বা। অধুনা! বেঠিয়ার সংখ্যা অনেকাংশে কম 
হইয়াছে। 

ন্নানযাত্রা হইতে গুপ্ডিচাযাত্রা শেষ হওয়।! পর্থ্যন্ত বিশ্বাবসু 
বংশীয়--বাহাদিগকে দস্িতা নিয়োগ বলে, তাহাদের 
অধিকার; এবং বিদ্যাপতিবংশীয়ের।-_যাহাদ্দিগকে 


২০৪ শ্ীপ্রীজগনাথ ও শ্রীপ্্ীগৌরাঙগ 


পতি বলে তাহার। পুজ1 কার্য অম্পন্ন করে। প্রতিষ্ঠা 
বিধির পর সমস্ত রথ নানাবিধ পউবন্ত্রে ও ভূবণে সুসজ্জিত 
করা হয়। ূ 

এখন পাঠিকদিগকে একটু পুর্ধকার অবস্থা শুনিতে 
হইবে। রাজা গ্রতাপরুদ্র এবং শ্রীশ্রীচৈতন্তদেব রখের 
সময়ে কিরূপ করিতেন তাহ শুনাইতেছি ।--আহা, এইঈ 
রথযাত্রার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের কতই ন! ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ ছিল ! 
ক্মীশ্রীচৈতন্য মহাপ্ুভু আনন্দে বিহ্বল, ভাবে বিভোর ; 
প্রাতঃসান করিয়া! সমত্ড ভক্তগ্রণ সহ তাহার] একেবারে 
জগন্নাথের নিকট উপস্থিত হইলেন । এবার রথের মহালক্? ! 
রাজ। প্রতাপরুদ্র প্রন্ভুর অনুগত । প্রভুর সম্তোষের জন্ঠ 
এবার রথের পৌন্দর্ধ্য বৃদ্ধি হুইয়াছে। ভগবানের রথ 
নান। বর্ণের বন্ত্রের দ্বার। সঞ্জিত হইয়াছে, তাহাতে নানা 
বর্ণের পতাকা উড়িতেছে। মহ কলরবের পক্ষে বাদ্যধ্বনি 
হইতেছে । এই সময়ে মেবকখণ আীবিগ্রহ ধরিয়া মহ! 
উত্সাহে উৎসাহিত হইয়। শ্রীশ্রীজগনাথকে রথের উপর 
আরোহণ করাইলেন। 

রথ চলিল, দর্শকগণ ছুই পাশ্খে পদত্রজে চলিলেন। 
এসময়ে আমাদের মহাপ্রভু কি করিতেছেন দেখ! বাউক। 
যথা অমিয় নিমাই-চন্রিত-- 

অপরূপ রথের সাজনি । 
তাছে চড়ি যায় যাছুমণি ॥ 


ক রান ২৮ শি 
০ পদ 


চা 


বগারূঢ শ্রীশজগন্নাথ 


1 বিটি ক ডউিটেসিত 


রথযাত্রা | ২০৫ 
দেখিয়া আমার গৌর হরি । 
নিজগণ লইয়া এক করি ॥ 
মাল্য চন্দন সবে দিয়! | 
জগন্নাথ নিকটে যাইয়া ॥ 
রথ বেড়ি সাঁত সম্প্রদায় ।" 
কীর্তন করে গৌর রায় ॥ 
আজানু লদ্িত বাছু তুলি । 
ঘন উঠে হরি হরি বলি ॥ 
গগণ ভেদিল সেই ধ্বনি । 
অন্য আর কিছুই ন। শুনি ॥ 


শে সা পারি পল লী তিল শিরা পলা স্পট তল পা 


রথাগ্রে যে কীর্তন পদ্ধতি দেখিতে পাই, তাহা সেই 
মহাপ্রভুর হৃষ্টি। ইহার বিস্তারিত বিবরণ স্বর্গীয় শিশির 
বাবু অমিয় নিমাই চরিত গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণন করিয়াছেন, 
তাহার কিয়দংশ নিন্সে উদ্ধত করা গেল। | 

“এই পথ খাতার ব্যাপারে সমস্ত লোক এই তিনটি 
জিনিম্ব লক্ষ্য করিতেছেন-- 

১। শ্রীশ্রীগরাথদেবের রথারোহণ, 

২। শ্রীগৌরাক্ষদেব পদত্রজে, 

৩। রাজা প্রতাপ রুদ্রও পদব্রজে, 

লক্ষ লক্ষ লোক এই তিন জনকে দেখিবার জন্য 
ব্যাকুল। তখন মহাপ্রভু কি করিতেছেন, 


২০৬ উত্রীগন্াথ ও ্ীতরীগৌরু | 


শ্পলাপিলাশিপীটি ২ ৮ শালী লালা ছি 


সাত ঠাই: বূলে প্র হরি হ্‌রি বলি। 
জয় জয় জগন্নাথ কহে হস্ত তুলি ॥ 


সার শী পালি লাশ লতা তা সপ পল পলা রশি তাত লা তত ৭৯ 


' ( চর্রিতামুত ) 
প্রভুর এই, অবস্থা দেখিয়া রাজা প্রতাপর্ত্র 
ভাবিতেছেন যেন; শ্রীজগন্নাথ রথ স্থখিত করিয়। প্রভুর 
কীর্তন শুনিতেছেন। ক্রমে ক্রমে তাহার জ্ঞান হইল যে 
রথের উপর যিনি বদিয়া আছেন, তিনি আর প্রভু এক 
বসত, তিনি রথে জগন্রাথকে দেখিতে পাইলেন ন1 
দেখিলেন গভূ বিয়া আছেন। 
প্রতাপরুদ্র হইল পরম বিস্ময় । 
দেখিতে বিবশ রাঁজা হইল প্রেমময় ॥ 
রাজার তুচ্ছ সেব। দেখি প্রসন্ন প্রভুর মন। 
সে গ্রমাদে পাইল এই রহস্য দর্শন ॥ 
( অমিয়নিমাইচরিত ) 
রথ চলিবার পুর্ষে, সেই ধীশক্তি বম্পনন রাজাধিরাঙ্ঞ 
গ্রজপতি প্রতাপরুতদ্র হস্তে নুবর্ণের মার্জনী ও চন্দন জল 
লয় রথ পরিক্ষার করিতে লাখিলেন, আর উহাতে 
চন্দন জলের ছিটা! দ্িতে লাঙ্িলেন। রাজা ভাবিতে 
লাগিলেন, তাহার এমন ভাগ্য কি কখন হইবে যে 
তিনিও গৌরাঙ্গের গণ হইবেন । শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা 
এখন বিবেচনা করুন । 


বথযাত্র। ২০৭ 


কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণ সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্র পার্ধদং | 
বজ্ৈঃ সং কর্ভন প্রায় বজন্তি ছি স্থমেধসঃ ॥ 
শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্বদ্ধে ৫ম অধ্যায় 


গুভু এই সময়ে সাত অন্প্রদায় একত্র ফরিলেন। পরে 
স্বয়ৎ নৃত্য করিবেন ইচ্ছা! করিলেন প্রভু গথমে জখনাথকে 
পগুবণ্র করিলেন এব নিল্পোক্ত পক্লোকে জখন্রাথের শুক 
করিতে আরম্ভ করিলেন। 


নমো ব্রহ্মণ্য দেবার গে! ত্রাঙ্গণ হিতাঁয় চ। 
জগ্দ্ধিতায় কুষ্ণাঁয় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ 


পরে তাহার নিজ ক্ুত শ্লোকে ষে শুব করিয়াছিলেন, 
তাহাও উদ্ধত করিতেছি। 


জয়তি জয়তি দেবে। দেবকী-নন্দনোহ্‌সৌ। 
জয়তি জয়তি কৃষ্চো বৃষি-বংশ-প্রদীপ্ | 
জয়তি জয়তি মেঘ শ্যামলঃ কোমলাক্ো 
জয়তি জয়তি পুথি ভারনীশো৷ মুকুন্দঃ ॥ 
জয়তি জননিবাসে। দেবকী জন্মবাঁদে 
যছুবর পরিষতদ্বৈ দের্ভিরন্তান্ন ধর্ম । 
স্থিরচর বুজিনপ্রঃ স্থশ্মিত শ্রীমুখেন 
ব্র্জপুর বনিতানাং বদ্ধয়ন্‌ কামদেবং ॥ 


২০৮ শ্ীশ্রীজগনাথ ও শ্রশ্ীগৌরাঙ ৷ 


নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্ণাপি বৈশ্ঠো। ন শুক্দো। 
নাং বর্ণী ন চ গৃহপতি অর্বনস্থো ষতিব11 
কিন্তু প্রোদন্নিথিল পরমানন্দ পুর্ণীস্থতাব্দে 
গোপীভর্ভূঃ পদকমলয়োদণীসানুদাসঃ ॥ 


এই স্ব পাঠ করিতেছেন, আর তীহার আয়ত নেত্র দিয়! 
জলের ধার পড়িতেছে। দর্শকগণ অপরূপ দেখিতেছেন, 
যে, তাহার অশ্রু বারিধারার ন্ঠায় ম্ৃত্তিকায় পড়িতেছে। 
এই বারি ধারায় ভক্তগণের হৃদয়কে প্রক্ষালিত করিলেন! 
অতঃপর প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলেন । প্রভুর নৃত্য সম্বন্ধে 
চরিতাম়তে যে বর্ণনা আছে তাহার কিঞিৎ উদ্ধত 
করিলাম । 
যথা চারিতাস্বতে__ 

উদ্দণ্ড নৃত্য প্রত্ভুর অদ্ভুত বিকার | 

অফ্ট সাস্তবিক ভাব উদয় হয় সমকাল ॥ 

মাংস ব্রণ সহ রোমরুন্দ পুলকিত । 

শিমুলের বুক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্তরিত ॥ 

এক এক দত্তের কম্প দেখি লাগে ভয়। 

লোক জানে দত্ত সব খসিয়। পড়য় ॥ 

সর্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাহে রক্তোদ্গম 1 

জয় জয় জজগগ গদ্‌্গদ্‌ বচন ॥ 


বথবাত্রা | 20৯) 


জল-যস্ত্রধারা যেন বহে অশ্রজল | 

আস পাস লোক যত ভিজিল নকল ॥ 

দেহ-কীন্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ । 

কভু কান্তি দেখি যে মল্লিকা-পুষ্পনম 1 

প্রভুর ভাবোন্মাদি হইল,-_-সেই অঙ্গে লোক সমূহ আনন্দে 

পাগল হইয়া উঠিল । 

জগন্নাথ সেবক যত রাজ-পান্রগণ । 

যত্রিক-লোক নীলাচলবাঁসী যতজন ॥ 

প্রভু-নৃত্য-প্রেম দেখি হয় চমণ্ডকার । 

কুষ্ণ-প্রেমে উলিল হৃদয় সবার ॥ 

প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল ॥ 

প্রভু-নৃত্য দেখি সবে আনন্দে বিহ্বল ॥ 

প্রভু. বলিয়াছিলেন, তিনি রাঁজ-সম্ভাষণ করিবেন না! 

রাজার সঙ্কল্প, তিনি প্রভুর ক্পাপাত্র হইবেন। শ্রীভগবাঁনূ 
ভক্তের নিকট পরাস্ত হইলেন। এইরূপ ঘটন। আক্ষ যে 
নূতন হইয়াছে, তাহা নহে । কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভীম্মের প্রতিজ্ঞা 
__ পর্চপ্নগুব বধ করিবেন! যখন কৃষ্ণের কৌশলে তাহা 
ভঙ্গ হইল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন- কু যে প্রতিজ্ঞ 
করিয়াছেন, তিনি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেন 
ন1)-সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ভগবানকে অস্ত্র. ধরাইব। 
ভীম্মের এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য, শ্রীকক্ ভঁহার 


২১০ ্রীপ্ীজগনাথ ও শ্রীপ্রীগৌরাঙ ৷ 


টপ ও পপ অসশ রশ পাস রস পলি 
খপ এষ এ শলদাল সস 


শপ 


নিজের প্রতিজ্ঞা ভর্গ করিয়া, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ 
করিয়াছিলেন । 

গুভু রাজার প্রতি প্রাসন্ন হইয়াছেন,_-ভীহাকে ক্লপা 
করিতে হইবে, অথচ বিষয়ীর সহিত লন্যানীর সংঅ্বব নিষেধ্‌। 
তাঁই আজ প্রভু রাজার নন্মুখে মুচ্ছিত হইলেন, রাজ। পাদুখানি 
আপনার ক্রোড়ে রাখিয়া অতি যতনে ফেবা করিতে 
লাগিলেন। যথ1 কবিকর্ণপুরের কাব্যে 


আনন্দোৎসাহ-যুচ্ছাগত ইব ভবতি স্পন্দ-নিশ্বাস-মন্দে 
রোহদ্রোমাঞ্চ-পুরৈর্বিকলিত-বপুষানন্দ-মন্দীকৃতেন | 
স্তন্দন্েত্রারবিন্দদ্য়-সলিল-জুষ! রুদ্রেদেবেন ভূয়ঃ 
সানন্দং সেবিতাড্বিদধয়-সরসি-রুছে রাঁজতে গৌরচন্দ্রঃ ॥ 


সময়ে সময়ে প্রভু আনন্দে ও উৎসাহে এত অধীর 
হুইতেছেন, যে তাহ, তাহার হৃদয়ে স্তন পাইতেছে না 3 
তাহাতে নিশ্বাস ও স্পন্দন মন্দীভূত হইতেছে এবং প্রভুকে 
মুচ্ছাথত প্রায় দেখা যাইতেছে। অপরদিকে গ্রতাপরুদ্রের 
দেহপিশু আনন্দে জড়ীভুত হইয়া, লব্ধাঙ্গ লোমাঞ্চিত 
হইতেছে, ভাহাতে বিকলিত অঙ্গ দেখা যাইতেছে । 
তাহার নেত্র হইতে. অলিলধারা পড়িতেছে--পেই অবস্থায় 
তিনি শ্রীগ্ৌরচন্দ্রের পদতসবা করিতেছেন । সেই নয়ন- 
সলিলে গৌরচঞ্র, যেন পদ্ম ফুটিয়াছে, এইরূপ শোভা! 
পাইতেছেন:। 


রথযাত্রা ২১১ 


দিলি তে ভীতি পি পিসপিসিলাপপী সিল লালা লাািলািাসপিলাসপীসিপাসিতি সলিল সিল নিত লস স্পা তি দলা উপল 


. মহাগুভূ ভাবে বিভোর হইয়া, নৃত্য গীত সৎকীর্ঘন 
করিতে করিতে চলিতেছেন। হঠাৎ রথ চল? বন্ধ হইল। 
রথ চলিতেছে ন্বা, রাজ ব্যাকুল হইয়া» উহা চাঁলাইবার 
নিমি্ত বথাপাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। এই সব ব্যাপার 
গরভু তাহার ভক্তগণ লইয়, নীরবে দীাড়াইয়' দেখিতেছেন। 
রাজা যখন দেখিলেন যে, রথ চালান তাহার পক্ষে অনাধ্য, 
তখন নিরাশ হইয়া, অতিশয় কাতরভাবে প্রভুর পানে 
চাহিতে লাখিলেন। প্রভুও অমনি “ভয় কি, এই যে আমি 
আছি” নয়ন-ভঙ্গী দ্বার এই ভাব ব্যক্ত করিয়। অগ্রবর্তী 
হইলেন। প্রভু চলিলেন, নঞ্গে ভক্তগণ চলিলেন। প্রভু 
হস্তি অমুদায় রথ হইতে ছাড়াইয়, রথের বজ্জু নিজ জনের 
হন্তে দিলেন, ও রথের পিছনে মস্তক স্পর্শ করিয়া! উহ। 
ঠেলিতে লাখিলেন। রথ অমনি হড় হড় করিয়। চলিতে 
লাখিল। ধাহার। দড়ি ধরিয়! রথ টানিতে নিযুক্ত হইয়াছেন, 
তাহার। দেখিতেছেন যে, তাহাদের শক্তিতে রথচলিতেছে না, 
উহ যেন নিজ শক্তিতে চলিতেছে । তখন দর্শকথ্ণ আনন্দে 
চীৎকার করিয়। উঠিল, ও গরুর জয় ঘোষণ1 করিতে লাঁখিল। 

জয় গৌরচন্্র জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 1 

এই মত কোলাহল লোকে ধন্য ধন্য ॥ 

দেখিয়। প্রতাপকুদ্র পান্রমিত্র সঙ্গে । 

প্রভুর মাহম। দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে ॥ 

(চরিতামুত) 


২১২ শ্রীপীীজগনাথ ও শ্রী্ীগৌরাঙ্গ। 


বস কালির 


রাজা এখন হইতে গৌররূপ ধ্যান, গৌর-নাম জপ 
করিতে লাঁগিলেন-_ইহাঁই এখন তাহার সাধন ভজন হইল । 
প্রীশ্ৌরাঙ্গ শ্রীরুষ্কের অবতার বলিয়া পুরীধামে সর্বত্র 
প্রচারিত হইলেন । রাজ। প্রতাঁপরুদ্র হইতে তাহার প্রজা 
পর্য্যন্ত সমন্তের হৃদয়েই এই কথা বদ্ধমূল হইল। রাজা 
প্রতাপরুদ্র মহাগ্াভুর গণ হইলেন, অর্থাৎ গৌরাঙ্গাবতারের 
যে চৌষউমহান্ত আছে, গুতাঁপরুদ্র তীহাঁদের মধ্যে একজন। 
অষ্টাদশবর্ষ গুভূ জগন্নাথে লীল৷ করিয়াছিলেন--কতরূপ 
লীলাই যে করিয়াছেন, তাহা সবিস্তার বর্ণনা কর! যায় না। 
তিনি কখনও ভাবে অচেতন হইয়! পড়িতেন, কখনও 
দীর্ধাকার হইয়া, কখনও বা কুর্মাকার হইয়া চলিতেন। 
কখনও বা চক্ষেতে স্ুরধনীর আবির্ভাব হইত, সেই বস্যান্তে 
সকলকে ভাঁনাইতেন। 

শ্রীশ্ীজগন্নাথদেব মহাঁগুভুকে দিয়া, তাহার লীলা-মাহাজ্বয 
বিস্তার করিয়াছেন! মন্দিরের ভিতর, গরুড় স্তস্তের নিকট 
যে কুণ্ড- দেখিতে পাই, তাহা মহাপ্রভুর অশ্ঞজলের কুণড। 
দেওয়ালের গায়ে যে অঙ্গুলীর দাগ আছে, তাঁহ। মহাপ্রভুর 
অঙ্কুলি-চিন্কু। সেখাঁন হইতে তাছ্ছার পদ্চিহ্র এখন কোন 
কারণে স্থানান্তরিত করিয়া রাঁখ। হইয়াছে। 

সস্তের গাত্রে যে ষড়ভুজ মৃত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া 
যায়, তাহ! শ্রীশৌরাক্ষ সার্দভৌমকে যেমু্তি দেখাইয়াছিলেন, 
সেই মুদ্তি। দক্ষিণ দরজায় যে মুষ্তিগি দেখিতে পাই, তাহাও 


লসর শি জা এ পপ পিস সপ 


নেই ষড়তুঙজ মূত্তি। মন্দিরের বাহিরে মন্দিরের গায়ে যে 
মুদি দেখিতে পাই, তাহাও সেই ষড়ভূজ মুষ্তি। 

আমাদিগের শ্ীগৌরাঙ্গদেব মন্দিরের অন্তর ও বাহির 
উভয়দিক অধিকার করিয়াছিলেন । কবে আমাদের নেই 
দিন আদিবে, যেদিন আমাদের দেহ-মন্দিরের অন্তর্বাহ্ 
মহাপ্রভু অধিকার করিবেন ; আমরা তাহার ধন তাহাকে 
দিয় কৃতার্থ হইব। বাস্তবিক দেই পময়ে শ্রীণৌরাক্ষদেব 
জথগমাথের রাজী । প্রাতাপরুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়। 
পাশ্রমিত্র নকলেই তাহার প্রজী।। প্রেম তাহার রাজ্য, ভূক্তি 
তাঁহার ধন; গজ হইতে রাজা পর্যন্ত সকলেই এই ধন 
লইবার জন্য ব্যাকুল । শ্ীপ্রীগৌরাঙ্গদেব অষ্টাদশবর্ষ ব্যাপিয়া, 
এই রাজকাধ্যে ব্যস্ত ছিল্ন--এই কাধ্যের দিনরাত্রি ভে 
ছিল না-- দিবানিশি এই ধ্যান করিতেন । 

এইক্ূপে, সারাদিনে আ্শ্রীজগনাথদেবের রথ গুগ্ডিচা-বাঁড়ি 
আরিয়। উপস্থিত হয়। প্রথমদিন মুভ্িত্রয রথারূঢ হইবার 
পরে, রখত্রয় “বেঠিয়া* দ্বার। আকুষ্ট হইয়া, যজ্ববেদীর নিকট 
পায়ংকালে উপস্থিত হয়। নেইদিন রাত্রে, গ্রভুদিগকে 
“পাছপ্ডি* ্লরাইয়ী, ষজ্জবেদীস্থ রত্র-সিৎহাননে স্থাপন করা 
হয়। সগুদিবন পর্যন্ত দেব যজ্জঞবেদীতে অবস্থান করেন। 
নীলাপ্রিস্থ মন্দিরের ন্যায় এই স্থানের নীতি অবিকলক্ূপে 
অনুষ্ঠিত হয়। এই বপগুদিবদ অন্ন পিষ্টকারদি ভোগ দেওয়! 
হয়। এই ভউদ্ভান রক্ষলতাদি দ্বার। শোভিত এবৎ ১৫ ফিট. 


২১৪ শ্ীত্ীজগন্নাথ ও শ্ীতীগৌরাঙ্গ । 


পশলা এ পাস পাস সপ পা পপ পাচ তত পরশিপকস্টিল লী শনি আলি লীিীকিনালান লী রাস লো শামিল "পিন এপি পা দিশলীসি লী শত শপ লাপিত ল তাসি লী পিল 


উচ্চ প্রাচীর দ্বার চতুর্দিকে বেষ্টিত। ইহার নাম গুপ্তিচা- 
বাড়ি--সব্ধসাধারণে এই বাঁড়িকে শ্বশ্বর-বাঁড়ি বলিয়া 
থাকে! এইখানে আসিয়াই রথ থামে । " 

এই বাড়ীতে প্রবেশ করিবার দুইটী দ্বার শাছে। একটী 
দ্বার দক্ষিণদিকে, অন্গী পশ্চিমদ্িকে । ভিতরে বড় 
বড় মন্দিরে আছে। মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করলেই 
স্তস্ভোপরি গরুড় দর্শন হয়। বামদিকে দেবী-মুর্তি আছেন 3 
লোকে তাহাকে জশন্নাথের বড় মাঁপী বলিঙ্কা থাঁকে। 
ভাঁনধারে একদি অঙ্গন পার হইলে, মন্দিরের ভিতর 
শ্রীতীজখনাথের রতুবেদী দৃষ্টিগোচর হয়। এইস্থানে আরিয়। 
জগন্নাথ থাঁকেন। এইস্থানে সপণ্ডদিবস পর্য্যন্ত শ্রীখীজগন্াথ- 
দেবের সকল কার্ধয শেষ হয়। ইতি মধ্যে রথত্রয়ের মুখ 
নীলাত্রির দিকে স্থাপন করা হয়। ইহাঁকে দক্ষিণ-মুস্তি বল! 
যায়। নব্মদিবসে প্রাতঃকালের পুর্ধে খেচরান্ন ভোগ 
শেষ করিয়া, দেবকে রথারূঢ় করা হয়! এই রীতি 
ক্ষেত্রমাহাভ্যু প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে । উড়িষ্য। হিন্দু 
রাজাদিগের অধীন থাকার সময়, কার্য এইরূপে বম্পার্দিত 
হইত। উডিষ্য। পরাধীন হইবার পরে, এই রীতির বিশৃঙালা। 
ঘটে; অর্থাৎ একদিবস মধ্যে রথ না যাইয়া, ৪1৫ দিনে 
রথত্রর ষজ্ঞবেদীর নিকট উপস্থিত হইত। যাহ! হউক, 
সপ্ত দিব মধ্যে অন্ততঃ একদ্রিবন ও গুপ্ডিচা গৃহে প্রভুর 
একবার অন্নভোগ হওয়। কর্তব্য ; নচেৎ দ্বাদশ বত্সর পর্য্যন্ত 


রখধাত্রা ৷ ২১৫ 


রী 


রথযাত্রা বন্ধ হইয়া যাইবে । এই সকল “নীলাদ্দি মহোদয়” 
গ্রন্থ সমূহে লিখিত আছে। সম্প্রতি সুযোগ্য ম্যানেজার 
মহাশয়দের ষড়ে, রথত্রয় এক দিবসেই, গুত্িচাবাড়ি পৌছে; 
কাজেই তথায় রীতিমত ভোগ ব্রা হয়। জাতদিরস 
প্রভু এ স্থানে অবস্থান করিয়া, শ্ীমদ্দিরে প্রত্যাবর্তন 
করেন। | | 

মাদলা-পঞ্ডিকায় প্রকাশ এবং জনশ্রুতি ও আছে, থে 
বড়দাণ্ডে প্রথমে নদী থাকায় ছয়টী রথ প্রস্তুত হইত। 
অধুনা যেখানে “অর্ধাশনী” (আদিতে মহাঁপ্রলয় কালে 
অগ্ধাৎশ জলপাঁন করিয়াছিলেন ব্লিয়াই ইহাকে অদ্ধাশনী 
শক্তি কহে। ইহাকে দর্শন করিলে বিশেষ পুণ্য হয়) 
অবস্থিত, তাহা নদীর দক্ষিণ পাড়ে ছিল; এবং গুপ্ডিচা- 
মণ্ডপ বাঁম পাড়ে; এই দুইয়ের মধ্যে নদী ছিল। অধুন! 
নদী শুকাইয়। গিয়াছে; কিন্ত তাহার মোহান। অগ্যাপি 
বর্তমান, এবং এই মোহান] “বক্কি-মোহাঁন।” নামে অভিহিত 
হয়। সেই মোহানায় এখন চক্রতীর্ঘ অধস্থিত। বালুক! 
দ্বার। নদ্রীর মুখ বন্ধ হওয়ায় নদীর গতি ক্রমশঃ ভ্রাল 
হইল 3 এবং প্রাক্কতিক নিয়মানুবর্ভী হইয়া দেই স্থান উচ্চ 
হওয়ায় সলিলজ্রোতি ভিন্ন পথ অন্ুনরণ করিল । সেই নদী 
লোপ প্রাপ্ত হইয়া, কালক্রমে জীবের স্মত্তি হইতে বিলুপ্ত 
হইয়াছে এখন তাহ। “বৈকত-নাবধা” বলিয়া অভিহিত । 
নদীতে পার হইবার জন্য নৌক। থাকিত। নেই নৌকাক 
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পার হইয়া, ঠাকুর রথে আরোহণ করিতেন । এখন নদী 
না! থাকায়, মাত্র তিন খানা রথ প্রস্তুত হম । 

পাঠকথণ ! আপনার শ্ীতীজগন্রাথের এ্রশ্বর্যের কথা 
অর্থাৎ অলৌকিকতা শুনিয়া থাকিবেন। মাঝে মাঝে শুনা 
বায়, রথের গতি থামিয়। যাইত। এইরূপ আরও যে সকল 
অলৌকিক ঘটন! ঘটিত, তত সমুদাঁয় মিথ্যা নহে। বেই 
প্রেমময় ভখবানের যে কি খেলা, তাহা! সামান্য মানব 
কিরূপে বুঝিতে পারিবে । ইন্দ্র, চন্দ্র, ব্রন্মাদি ষখন, তাহার 
লীল! কিছুই বুঝিতে পারেন না, তখন নামান্ত জীবের কি 
অধিকার বে বুঝিতে পারে? তিনি প্রেমময়, দয়ার অবতার, 
ভক্তবসল ; তিনি যাহাঁকে দয়া করিয়া ন। বুঝাঁন, সে কিছুই 
বুঝিতে পারে না। এ লশ্বন্ষে নিন্সে একটি গল্প লিখিত 
'হইতেছে 7 তাহা পাঠ করিয়া পাঠক বুঝিতে পারিবেন 
যে, ভক্তের উপর ভগবানের কিরূপ ন্বয়।। 

“অপি চে স্ছুরাচারো! ভজতে মামনন্যভাক্‌ |” 

ইত্যাদি বচন দ্বারা দেখা যায় যে, যিনি ভগবানের 
ভক্ত, তিনি যদি কখনও আচার ভষ্ট হন, অথব। কোন 
কুকার করেন, তবে ভগবানের নামের গুণে লে সমুদায়েরও 
খণ্ডন হয়। প্রেমের বন্তায় বমস্ত পাপ ঞরক্ষালিত হইয়। 
যায়॥ ৃ 
ভতরণীৰ তিযির-জলধেজয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম | 
জগতের মঙ্গলকারী হরিনাম ভ্রিতাপ-জলধির তরণী- 
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স্বরূপ; সেই হরির নাম জয়যুক্ত হইতেছে। শ্রই জগন্মল 
হরি নামেতে, সমস্ত পাপ তাপ বিধৌত হয় । 

বলরাম দাদু নামে কোঁন এক ভক্ত, এক লময়ে ইন্দ্রিয়- 
সত্যম করিতে না পারায়, কোন বেশ্বার গুহে গমন করেন, 
এবং তান্ধুল-চব্ধনাদি নানারূপ র্যাপারে খ্যাত থাকেন! 
শ্রীশ্রীজগনাথের কথা, এই মোহেতে তিনি ভুলিয়। যান । 
তখন এ বারাক্গনা! তাহাকে ভঙ্খসনা করিয়া বলিতেছে-_- 
“ভ্রীশ্রীগন্নাথের রথ-যাঁত্র! হইতেছে, দেখিতে যহিবে না। 2 
বারাঙগনার এই ভঙ্ নাতে তাহাঁর চৈতন্ত জন্মিল। তখন 
বলরামদাগ অপবিত্র শরীরেই দৌড়াইয়! রথের উপর 
উঠিতে খেলেন। কিন্ত দেনকখণ তাহার দুশ্চরিত্রতার 
কথ। শুনিয়া, তাহাকে রথ হইতে বহিষ্কৃত করিয়। দিলেন । 
এই অপমানে বলরাম মর্মাহত হইয়া! রথারঢ় ঠাকুরকে 
যথেচ্ছরূপে ভত্সন। করিতে লাশিলেন। তাহার যনে 
হইল, ঠাকুর তাহার কথা শুনিলেন না। ইহাতে বলরাম 
আরও ক্ষুন্ধ হইলেন ।-_জগ্ন্নাথের উপর তাহার ক্রোধ দ্বিগুণ 
বাড়িয়া থেল। কোন প্রেমিক! যদি তাহার প্রিয়-পাত্র দ্বার 
অপমানিতি। হয়, তাহা হইলে অন্য লোক দ্বারা অপমানিতা। 
হওয়া অপেক্ষা, ইহা অধিক ছুঃনহ মনে করে। তাই 
প্রেমিকা-স্থানীয় বলরামও দুঃখে ও অভিমানে মন্াহত 
হইয়া, রথস্থান ত্যাথ্থ করিয়া, চক্রতীর্থে গমন করিলেন। 
বেইখানে বালুকাঘার! তিন খানা রথ প্রস্তত করিয়! 
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ই, পপ পাজি স্পা নি 


জগন্নাথের রথযাত্রা আরম্ভ করিলেন । ভক্তের টানে 
ভগবান্‌ বালুকা-নিশ্মিত রথে আবিভভূতি হইলেন । এপ্দিকে 
জগন্নাথের রথ চলিতেছে না,-কত. হস্তী, রথ টানাটানি 
করিতে লাগিল,_ কত সহজ লোক, রথ ঠেলিতে ও টানিতে 
লাগিল, কিন্ত কিছুতেই রথ চলিল না। সকলেই হতাশ 
হইয়া পড়িল। 

ভক্তের মান ভগবান্‌ রক্ষা করেন। তাই বলরামদাসের 
রথ দেই হইতে চির স্মরণীয় হইল। আজ বলরামদ্ানের 
নিকট ঠাকুর বাধা! ভক্তির গভাবে ভগ্নবান্‌ এক সময়ে 
বলির দ্বারে দ্বারী হইয়াছিলেন । নন্দ-যশোদার বাৎ্সল্যে 
তিনি এক পময়ে বাধা বহিয়াছিলেন । ভক্তিবলেই গোপ- 
বালকেরা ভগবানের ক্বন্ধে আরোহণ করিয়াছিল। আজ 
বলরামদাবও ঠাকুরকে এই ভক্তিভোরে বাঁধিয়াছেন । 
ভগবান্‌ উভয় বঙ্কটে পড়িলেন। এদিকে জগন্নাথের রাজা 
প্রতাপ রুদ্র রথ চলে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলেন! তিনি 
জগন্নাথের নিকট হত্যা! দ্রিলেন! জগন্নাথ দেখিলেন, উভয় 
ভক্তের মধ্যে একটা আপোষ না হইলে, বড়ই বিভ্রাট হইবে । 
তখন ভগবান জগন্নাথদেব, রাজা প্রতাপরুদ্রকে স্বপ্াদেশ 
করিলেন যে, আমার প্রিয় ভক্ত বলরামদাসকে তোমার 
রথের ফষেবকেরা অপমানিত করিয়াছে ;ঃ তাহাদিগকে 
হাতে গলায় বীাধিয়া ব্লরামদাঁদের নিকট উপস্থিত কর। 
তাহার! বলরামদাসের নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করিয়া, তাহাকে 
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প্রসন্ন করিতে পারিলেই রথ চলিবে । রাজ এই স্বপ্লাদেশ 
পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং প্রাতঃকালে দেবক- 
দিগকে হাতে'পায়ে বাধিয়ী, বলরামদাসের নিকট উপস্থিত 
করিলেন; রাজা স্বয়ৎ ও উপস্থিত হইজেন। বলরাম দান 
রাজার নিকট এবং দেবকদের নিকট ভগবাঁনের আদেশ- 
বাণী শুনিয়া, ভগব-প্রেমে বিমুগ্ধ হইলেন । বলরাম 
ভাঁবিলেন, ভগ্যবান্‌ আমার জন্ঠ কত কি করিয়াছেন »-- 
বুঝি এই জন্যই তাহাকে জগদ্বন্ধু ও ভক্তব্ধদল বলিয়া 
থাকে । বলরামের মনে হইল, ক্গনাথ কত রাজনেবায় তৃপ্ত 
হইতেন ; এই কয়দিন যাব একেবারে অনাহারে আছেন,- 
আমার জন্য তাহাঁর কতই না কষ্ট হইয়াছে । এই ভাবিয়া! 
বলরাম দ্রতপদে রথের স্থানে উপস্থিত হইলেন। রথোঁপরি 
তাহার প্রিয়বন্ধু জগদ্ন্ধুকে দর্শন করিয়া, আনন্দে অশ্র- 
বিনজ্জন করিতে লাগিলেন, আর বলিতে লারগ্সিলেন, “আজ 
তুমি ভক্তের ভগবান্‌, ইহার জীবন্ত পরিচয় পাইলাম '* 
এইরূপ বলিতে বলিতে, বলরামদাঁপ রথ ঠেলিতে আরম্ত 
করিলেন্দ। অমনিই রথ আপনি চলিতে লাগ্িন এবং 
অনায়াসেই গুর্ডিচা বাড়ী পেঁছিল' ইহার বিস্তারিত 
বিবরণ ; অতুলক্কষ্জ গোস্বামীর “ভক্তের জয়” নামক গ্রন্ছে 
লিখিত আছে । 

শ্্ী্রীজগন্নাথের রথবাত্রা পুরীতে যেরূপ হইয়া থাকে, 
ইহাই র্ধত্র গরচারিত ; এবং শাস্ত্র তাহাই বলিতেছেন। 
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রাজ 


তবে যোশী ভক্তেরা এই দেহকেই রথ কল্পনা করিয়। থাকেন, 
--এব* অহজ্রার, হৃদয় এবৎ মূলাধার, ইহাদিগ্রকে তিন তল 
বলিয়া আরোপ করেন। অর্বোপরি- তলা সহআর 7 
সহআর ন্বর্গ, হৃদয় মত্ত্যলোক, এব মূলাধার, পাতাল ॥ 
সহআারে জগন্নাথ বাদ করেনঃ হৃদয়ে ভগবানের 
লীলাক্ষেত্র, এবং পাতাল পাপী জীবদিগের বাস স্থল। 
এই রথ বৌদ্ধ মন্দিরেও দেখা যায় । এই বঙ্বদ্ধে শ্বখীয় 
মহাত্া। বিজয়রুষ্চ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট প্রন্ন হইয়াছিল 
যে, বৌদ্ধ মন্দিরে রথ হয় কেন। তাহার প্রশ্নোত্তর নিশ্ষে 
উদ্ধৃত করিতেছি ।_ 

প্রন্ন। বৌদ্ধ মন্দিরে রথযাত্রা হয় কেন ? 

উত্তর । রথ মনুষ্যদেহ, তিনতল। । উপর তলায় অহঅদল 
পদ্দে শ্রীক্ীবামনদেব অর্থাৎ জগন্নাথ বিরাজ করেন । বামন 
অবতারে ত্রিভুবন অধিকার করেন, এজন্য জখনাথ। এই 
রথে বামনদেবকে দর্শন করিলে পুনর্ধার জন্ম হয় না। 
মধ্যতলার সমস্ত দেবদেবী একপঘ্মে ও কুচীরে বিরাজ 
করেন। মস্ত অবতার ও তাহাঁদের কার্ধয এখানে দেখিতে 
পাওয়া ধায় । নীচের তলায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, 
মদ, মাত্বর্ধ্য রিপুগণ তাহাদের পর্রিবারগণের সহিত 
বিরাঘ করেন। বামনদেব রথে উঠিবাঁমাত্র, চারিদিকে 
শন ঘণ্টা বাজিতে থাকে, নীচের তলায় লি'ড়ি পড়ে। 
চাঁরিদ্দিক হইতে ভক্তমগ্ডুলী আনিয়া ভিড় করিলে, কা 


পুনর্যাত্রা ৷ ২২১ 


ক্রোধগণ পরিবার লয় পলায়ন করেন। তখন সত্ব রজঃ 
তমোরূপ প্রকাণ্ড তিনগাছা! কাছি রথে বাঁধিয়া টাঁনিতে 
থাকে। ছুঃখনুখময় কালচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে ঠাকুর মন্দিরের 
নিকট উপস্থিত হইলে, কাছি খলাইয়। লয়। 

বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভ করিয়া, কাহাঁর নিকট এই তত্ব প্রকাশ 
করিবেন, ইহা ভাঁবিতে ভাবিতে পুর্বের পঞ্চ শিষ্যের কথ। 
মনে হইল । বুদ্ধদেব তাহাদের নিকট সমস্ত তত্ব বর্ণন৷ করিয়! 
নিজের শরীর রথ, তাহাতে দেবতা ও কন্দর্পের প্রকাশ, 
পরে ব্রন্মলাভি এই সমভ্ত প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন, তাহাই 
রথ। এইজন্য বৌদ্ধ-মন্দির মাত্রেতেই রথধাত্রা হইয়া 
থাকে । 


গুঞজবাড়িতে আ্ত্ীজথরাথদেবের ৯ দিন অবশস্থানানম্তর 
দ্রশমীতে পুনর্ধাত্র। হয় । এরই সময়েও অনেক যাত্রিক সমবেত 
হম়। ফলেরও বোধ হয় তুল্যতাই আছে। শ্রীঞ্ীজগনাথ 
প্রথম দিন আলিয়া, মন্দিরে গুবেশ করেন না । দ্বিতীয় 
দিবসও সমস্ত জীবকে দর্শন দিবার জন্য বাহিরে রথোপরি 
থাকেন। তৃতীয় দিন শেষ বেলায় অব্তরণ করেন । বলরাম 
ও সুভদ্রা প্রথমতঃ মন্দিরে প্রবেশ করেন। তঙ্পর লক্ষ্মীর 
আদেশে কপাট বন্ধ হইয়া ষায়, _জগনাথ ভিতরে প্রবেশ 


২২২ শ্ীপ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাক্গ। 


সী লট টপ পাস পপ পরী পপ সপ্ন রা প্রা পা 


করিতে পারেন না। এই সময়ে জগন্নাথের পক্ষ হইতে 
অনেক বন্ত্রালঙ্কারের প্রলোভন দেখান হয়; কিছুতেই 
লক্ষী দরজ। ছাড়েন না। লক্ষ্মীর পক্ষ হইজে বল। হয় 
“দেয়ালুরকে ক যাইতে দাও মন্দির ভিতর । 
কালীয়। পড়িয়া! থাক প্রাচীর তর ॥৮ 
ইহাদারা একী বেশ প্রেমের লীল। প্রকটিত হইয়াছে। 
লক্ধ্ীর অভিমান হইয়াছে, সেইজন্য জখন্নাথকে প্রবেশ 
করিতে দ্িতেছেন না| প্রায় ৩৪ ঘন্টা! পরে, যখন জগ্রত্রাথ 
আতিয়! বডইকাকুতি মিনতি করিতে থাকেন, তখন কপাট 
খুলিয়া দেওয়া হয়! জগন্নাথের পক্ষে পারা, এবং লক্গমীর 
পক্ষে দেবদাসীরা কথোপকথন করিতে থাকে। এই ঘটনা 
দ্বারা গ্রীমতীর মানের কথা স্মরণ করাহিয়। দেয়।__ 
মুঞ্চময়ি মানমনিদানম্‌ । দেহি পদপল্লবমুপারম্‌ ॥ 


গু্ডিচ। বাড়ি । 


ইন্দ্রত্যুন্স-সরম্তীরে সপ্তাহাঁনি জনার্দন | 
তিষ্ঠেৎ পুরা স্বয়ং রাজ্জে বরমেতৎ সমাদিশৎ ॥ ॥ 
ইন্দ্রদ্যন্গ, গতি শ্রীভগবানবাঁচ 1 

তত্তীর্থ-তীরে রাজেন্দ্র স্থাস্তামি প্রতি বতসরং | 
স্ববতীর্থানি তম্মিং* চে চ স্থাস্তস্তি ময়ি তিষ্ঠতি ॥. 


শসার তপন লস 


* ভাজুরকে 


ই ইহা সরোবর । ২২৩ 
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সপ্তাহঞ্চ ্রপশ্থন্তি গুশ্তিচা-গুপন্থিতং । 

মাঞ্চ রামং সভদ্রাঞ্চ মত্সাধুজ্যমবাপু,য়াি ॥ 

গুপ্ডিকা-মগ্ডপং যান্তং যে পশ্যন্তি জনার্দনং | 

রামং কৃষ্ণং সৃতদ্্রাঞ্চ তে বান্তি ভুবনং হরেঃ ॥ 

(মুক্তিচিস্তামণি) 

রথে আরোহণ করিয়া, জগন্নাথ গুপ্ডিচা বাড়ীতে আগমন 
করেন। এখানে সাত দিন অবস্থান করেন বলিয়। শাস্ত্রে 
লিখিত আছে; কিন্ত কার্যযতঃ নয়দিন দেখিতে পাই। বোধ 
হয়, পুর্বে রথ একদিনে গুঞ্জাবাড়ি পৌছিত না বলিয়া, নয় 
দিনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা অতি পুণ্যক্ষেত্র। যেমন 
জগনাখের মন্দিরে ভোথ আদি হইয়া থাকে, এখানেও 
দেইরূপ হয়। ইন্দ্রভাুনের শ্রীর নাম গুপ্চা ছিল বলিয়া, 
ইহণর নাম গুঞাবাড়ি হইয়াছে । এখানে জগন্নাথ আলিলে 
পর, আর জথন্নাথ-মন্দিরে ভোগ হয় না। 


ইন্দরছ্যম সরোবর । 
ইহা, জগন্নাথ-মন্দির হইতে এক মাইল দূরে ওগডিচ] 
বাড়ীর নিকট অবস্থিত। বু বত্দর ব্যাপী অশ্বমেধ 
যজ্ঞকালীন, মহারাজ ইন্দরছুন ব্রাক্ষণদিখকে কোটি কোটী 
গাভী দান করিয়াছিলেন । জে অকল খাভী যে স্থানে 
রাখা হইয়াছিল, তথায় তাহাদের খুরের গার] স্বতিক! খনন 


২২৪ ভীতীজগল্াথ ও শ্রীত্রীগৌরাঙ্গ। 


রিপার পাপ পা দত পপ পপ 


হইতে হইতে এক রূহ খাত নিশ্মিত হয়। পরে গাভী সকল 
যখন উতৎ্সর্থীুত হয়, তখন হস্তচ্যুত স্বল্প জল, সেই খাতে 
অল্প অল্প করিয়। পড়িয়া, সেই খাত জল পুর্ণ হইয়া! এক ব্লহৎ 
সরোবরে পরিণত হয়। ইহার নাম ইন্দ্রত্যপ্প নরোবর। ইহ! 
দীর্ঘ ৫৮৬ কিট, প্রস্থে ৩৯৬ ফিট । পুথিবীতে ইহার গ্ঠায় 
পবিত্র তীর্থ আর দ্বিতীয় নাই। ৃ 
ইন্দরছ্যুন্সসরঃ স্সাত্বা পুনঞ্জন্স ন বিদ্যাতে। 

এই 'নরোবরের দক্ষিণ পাড়ের ছুই ধার়েই মন্দির 
আছে । ডানধারে ইন্দ্রত্যন্গ রাজার বাড়ী ছিল। সেই স্থানে 
বর্তমান সময়ে একটি মন্দির আছে । এই মন্দিরকে ইন্দরদ্যু্গ 
রাজার মন্দির বলিয়। থাকে । এই মন্দিরে নীলকঠ মহাঁদেক 
আছেন, এবং এই মন্দিরের উত্তর পশ্চিম কোণে, একচী ছোট 
মন্দির আছে। সেই মন্দিরের ভিতরে যজ্ঞকুণ্ড ও যজ্ঞমাতা 
আছেন । বাম ধারে গালমাধব রাজার মন্দির আছে। দেই 
মন্দিরে সাক্ষিগোপাল আছেন। বেই স্থানে অপর একি 
মন্দিরে বাসুদেব আছেন। 

এই সরোবরের তীরেই ইন্দ্রদ্যক্ন মহিষীর একটী 2 
ও সাক্ষী জগন্নাথের একটি মন্দির আছে। তৎ্সক্ষে সাধুর 
আশ্রম আছে। নেই খানে, এখন একটী রামায়িত সাধু বান 
করিতেছেন. ভানধারে একি মন্দিরে কন্কি অবতারের মুর্তি 
আছে। দেই মন্দিরের ডান ধারে এবং বাম ধারে ছোট 
ছোট কয়েকটা মন্দির আছে। পৃথক পৃথক মন্দিরে পঞ্চ 


ইন্জছ্যয় সয়োবর। হই & 


পাগুৰ আছেন । বাম ধারে মহাবীর নিধ্হজীর মন্দির ও 
হৃসিংহ মহারাজের মন্দির ! এই স্থানে গুপ্ডিচা মন্দির । এই 
বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, পুরী আসিতে বাম ধারে, একী 
মন্দির আছে, এবৎ নেই স্থানে পুথক্‌ পৃথক ভাঁবে দশাঁব- 
তারের মধ্যে কতকগুলি মৃত্তি আছে ।'১1 প্রথম মন্দিরে 
রাম, লক্ষণ» সীতা । ২। হনুমানের মন্দির । ৩। বরাহ 
অবতারের মন্দির। ৪1 নৃসিংহ অবতারের মন্দির । 
«1 পরশুরামের মন্দির! ৬। মীন অবতারের মন্দির । 
৭। বামনাবতারের মন্দির । ৮। রাধারুষ্ণের মন্দির । 
ইন্দ্রভ্যুন্ল সরোবরও, প্রীশ্রীশৌরাক্ষদেবের আঁর এক 

লীলাক্ষেত্র । এখানেও সমস্ত ভক্তনহ মিলিত হইয়া, এই 
ইন্জত্রযন্ন সরোঁবরে, অণ্ড দিন আনন্দে বিহ্বাল হইয়। সানকেলি 
করিয়াছিলেন । মহাণ্ডিভূ প্রত্যহ জমুদ্র-ন্নান করিয়া, জগন্নাথ 
দর্শন করিতেন, কিন্তু এই সাত দিন, ইন্দ্রদ্যন্প সরোবরেই 
শান করেন, আর কাশীমিশ্রের বাড়ীতে যান না! দ্বিগ্রুহরে 
জগরন্নাথদর্শন শেষ করিয়া, জগন্নাথ-বল্পভ উপবনে প্রসাদ ভক্ষণ 
করেন । ইন্দ্রভ্যু্ন সরোবরে ভক্তগ্নণ সমভিব্যাহারে সন্তরণাঁদি ' 
লীল। করিয়া থাকেন,_এই সময়ে, সকলেই আনন্দে বিহ্বল । 
মহাপ্রভু যে কোন ক্রিয়াই করেন, তাহার ভিতরে বৈদ্ধাতিক 
শক্তির ম্যায় আনন্দের গুবাহ বর্তমান থাকে । লে প্বাহেতে 
পড়িয়া মহাপ্রভু যাকে যে ভাবে নাচান, সে ৫দই ভাবে 
নাচে। এখান হইতে মন্দিরে যাইয়া, দর্শন-আনন্দ উপভোগ 


১৫ 


২৬ স্ীপ্রীজগনাথ ও ভ্ীপ্রীগৌরাঙ 


করেন। এই সময়ে জগনাথ-বলভ মঠেও অনেক লীল! 
হইয়াছিল | - এই সাত দিন আনন্দের হাট বদিয়াছিল। 


হোরাপঞ্চমী বা ল্ষমী-বিজয় । 


রথযাত্রার পর পঞ্চমী তিথিতে এই উৎ্লব হয়! 
শ্রীশ্বীজগনাথদেবের মন্দিরে লক্ষমীদেবীর বিগ্রহ আছেঃ 
জখক্লাথ, মন্দির হইতে গুপ্ডিচাতে ত্রজ্জবিহার করিতে গেলে, 
লক্ষমীদেবী, দ্বিতীয়া হইতে পঞ্চমী পর্যন্ত, প্রভুর আগমন না 
হওয়াতে, ক্রোধাবেশে নেজ সখিগণসহ সাজসজ্জা করিয়া, 
শ্ীমন্দির হইতে গুপ্ডিচা বাড়ীতে গমন করেন। তথায় 
যাইয়া! পাগাথণকে নানারপ ভরত্খসন। করেন, এবং প্রহার ও 
বন্ধন করেন। পাগাগণ তিন চারি দিন মধ্যে প্রভুর সহ 
শ্রীমন্দিরে ফিরিবার অঙ্গীকার করিলে, লন্ষ্রীদেবী তাহাদের 
বন্ধন মোচনানভ্তর গুত্যাবর্তন করেন । 
_. প্প্ডিচা বাড়ীতে শ্ীরাধাসহ প্রভু বিহার করিতেছেন 
বলিয়া, ত্তাঁহার মধ্যে লক্ষীদেবী প্রবেশ করেন না। 
জথন্নাথের সঙ্গে ন্ুভদ্র! আলিয়াছেন বলিয়া» তিনি সুভদ্রারি 
প্রতি কিছু কটুক্তি প্রয়োগ করেন। পাগডাগণ সুভদ্রাকে 
অর্জুনের স্ত্রী ও প্রভুর ভন্ী বলিয়া ধারণা করেন। কিন্ত 
ক্ষন্দপুরাান্তর্গতি উত্কলখণ্ডে, সুভত্র! লক্ষ্মীরূপ। বলিয়। উক্ত 
হইয়াছেন । বথা-- : 


বাঁমন'জন্ম | ২৭ 


যা সা স্ভদ্রা নানদেয়ং নাজ্ভুনস্ত তু কামিনী । 
যদন্ধে লক্ষমীরূপেণ ভাতি ভদ্রোজধারিণী | 


বামন-জন্ব । 
এই উত্সব ভাড্রমাসের শুক্লা একাদশীতে সম্পন্ন হয়! 
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন | 
পদ-নখ-নীর-জনিত-জন-পাঁবন 
কেশব ধুত-বাঁমনরূপ জয় জগদীশ হরে । 


জয়দেব শ্বীত-গ্োবিন্দে দশাব্তারভ্ভোত্রে প্ীবামন- 
দেবের পুর্ধোক্তরূপ স্ব করিয়াছেন। আমরাও বামনের 
জন্ম তিথিতে উক্ত স্তব গান করিলাম । এই উত্সবে বিশেষ 
কোন আঁড়শ্বর নাই, কেখল জন্ম-তিথিতে পুজ]1 হইয়। থাকে। 

বাধনের জন্মের শুধান উদ্দেশ্রা দৈত্যপতি বলিকে ছলন। 
করা । বলি বদিও ভক্ত ছিলেন, ও ভক্ত-প্রহ্নাদের পৌত্র, 
তথাপি তিনি দৈত্যদলের প্রধান, সুতরাৎ তাহাদিগের 
মঙ্গল কামন। করিতেন, এবৎ অন্ুরগুরু শুক্রাচার্য্যের পরামর্শে 
দেবতান্দের বিরদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেন । সুতরাৎ, তাহাকে 
নিরস্ত কর। দেব্তাদের প্রধান স্বার্থ। বলি দেবমণকে 
পরাভূত করিয়া, ইন্জলোক অধিকার করেন। 

দেবতাদের মঙ্গল লাধনের জন্য ভর্গবান্‌ বামনরূপে 
কশ্থাপ মুনির গ্হে জন্মিলেন। বলির যজ্ঞে বামনদেব 


২২৮ শ্রীপ্রীজগন্গাথ ও শীত্রীগৌলাদ 


উপস্থিত হুইয়। ত্রিপাঁদভূমি প্রার্থনা করেন । শুক্রাার্য্য 
বলিকে এই দান প্রদান করিতে নিষেধ করেন। ব্লি 
ভগবাঁন্‌ বামনের ছলন। বুঝিতে পারিয়াও, ত্রিপাদভূমি 
দান করিতে পরাগুখ হইলেন না। বামনদেব ছুই পদ 
দ্বারা স্বর্গ মর্ত ভুড়িয়া ফেলিলেন, এবং নাভি হইতে আর 
এক পদ বাহির করিলেন! দে পদ রাখিবার স্থান নাই। 
তখন বলি বদ্ধ হইলেন! সেই সময় তাহার স্ত্রী বৃহ্ব!বলীর 
পরামর্শে খী পর্দ বলি যস্তকে ধারণ 'করিলেন। বলির 
আর সৌভাগ্যের সীম রহিল না । রক্কাঁধলী স্ব করিতে 
লাখিলেন ! এই স্তবটি অতি সুমধুর । ইতঃপর ভগবান 
'বলিকে পাঁতাঁলে পাঠাইলেন। 

বলির স্তবে জন্তু হইয়া, ভথবাঁৰ্‌ তাহার দ্বারে ছারী 
হইয়। রহিলেন, এবৎ ভক্ত-বৎসল নামের পরিচয় দিলেন 

| শয়ন-যাত্রা । 

আষাঢ়মানের শুরা একাদশী-তিথিতে, রাত্রে সন্ধ্যা 
ধুপের পর, শয়নোতৎ্নব এবং পুজা অনুষ্টিত হয়। তৎপর, 
জগনাথদেবের প্রতিনিধি মূি হত্তিদণ্ড পালকে চারি মাস 
শয়ন করেন। 

: শয়নোখাঁপনে কৃষ্ণ যে পশ্যন্তি মনীধিণঃ | 
হলাযুধং শুভদ্রোঁঞ্চ হবেঃ স্ছানং ব্রজন্তি তে ॥ 
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রর 2525-55 
দক্ষিণায়ন। 
আবণ পৎক্রমণে অর্থাৎ কর্কট-সংক্ান্তি দিবসে, এই যাত্রা 
অনুষ্টিত হয়। এঞ্রথম ধূপভোগথ অস্তে দক্ষিণায়নবিধি আরম্ভ 
হয়, এবং মধ্যাহু ধুপের পুর্বে তাহা শেষ হ্য়। 


উত্তরে দক্ষিণে বিপ্রান্য়নে পুরুষোত্মং । | 
দৃষ্ট। রামং স্বভদ্রোঞ্চ বিষ্ণলোকং ব্রজস্তি তে ॥ 


শ্রাবণমাসের শুক্র একাদশী হইতে পুর্ণিম। পর্য্যন্ত এই 
উৎসব হয়। 'এই উত্মবও বিশেষ ধূমধামের সহিত সম্পন্ন 
হয়। ফল শ্রতিও রথের তুল্য । 


দোলায়মাঁনং গোঁবিন্দং মঞ্চস্থৎ মধুসুদনং | 
রথস্থং বামনং দুষ্ট পুনর্জন্ম ন বিদ্যুতে ॥ 
সুতরাঁৎ, ঝুলন, দোল এরৎ রথ, তিনেই তুল্য মাহাত্ম্য |: 
'ান্ত্রিকমতে এই লীলা, অন্র্ূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ এই 
দেহমধ্যে তিনটি নাড়ী আছে, যথা, ইড়া, পিঙ্গল, ুবুঙ্া । 
ইহার মধ্যস্থলে মেরুদণ্ড । এই মেরুদণ্ডের দুই দিকে ইড়া, ও 
পিক্লা । মেরুদণ্ডের সৎঘযোগে এই ছুই নাঁড়ীতে জদয়- 
পদ্মাসনে প্রীশ্রীরাধারুঞ্চ ঝুলিতেছেন। ইহাঁকেই ঝুলন কছে। 
যে ভক্ত; হদয়-দোলমঞ্চে বণাইয়া এই ঝুলন, 'দৌলাইতে 


২০০ শ্ীপ্রীজগন্নাথ.ও'শ্রীজীগৌরাক্ষ 


পারেন, তিনিই ধন্য! “হৃত্রম্ল্-মঞ্চে দোলে করালব্দন। 
শ্যামা । আমি দেখি, তুমি দেখ, আর যেন কেহ দেখে 
না।” ভক্ত রামপ্রসাদ এইরূপে দোল করিতেন। 

রন্দাবনে গোপিনীদের ফুলন অন্যরূপ। তাহারা কেহ 
রক্ফু হইতেন, 'কেহ বা উপরে, পার্্স্থ গোপিনীদের 
মস্তকোপরি, এমন ভাবে নিজকে স্থাপিত রাখিতেন, 
যেন তাহাকে রজ্ছু বন্ধন কর! যাইতে পারে। হহারা 
পরস্পর এমন দ্ঢ়ভাবে সৎবদ্ধ হইতেন, যেন তাহাদের 
দ্বার! স্থন্দর একটি দোলা গ্রঠিত হইয়াছে । এই দোল! 
তমাল বক্ষে ঝুলাইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে তাহার ভিতর বসাইয়া, 
€গাপিনীরা তাহাকে দোলাইতেন এবধ প্রাণের সাধ 
মিটাইতেন। গোঁপিনীর এইরূপ অনেক লীল। করিতেন,_- 

নধ-নারী-কুগ্জর বা হাতি হইয়া, শ্রীরুষ্ণকে পিঠে বদাইয়া, 
তাহাদের হৃদয়-রগুনের তৃপ্তি করিতেন । এইরূপে যথাবর্ধন্ব 
দিয়, তাঁহারা প্রাণারাম শ্রীরুষ্ণের পুজা করিতেন! 
গ্োপিনীরা রও করিতেন। তাহাতেও তাহার! এইরূপ 
পরম্পর মিলিত হইয়া, রথ গঠন করিতেন। এই রথে 
শ্রীকষ্ণকে বসাইয়া সখীরা রথ টানিতেন। এইরূপ আগের 
পুজা, কখন, কেহ করে নাই। 


.. ০: শ্রাবণে গুরুপক্ষেত' একাদশ্ঠাদিপঞ্চকে 1 
. -হিন্দোলোৎলবনং কার্য্যং চতুবস্্মভীপৃন্থনা ॥ 
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ইয়ংলীলা ভবতঃ পিতামহ-যুখেরিতা । . 
রাজধিণেন্দত্যুন্েন কারিতা পূর্ধ্বমৈব হি ॥ 
শাবণে মাসি কুব্বীত দোলারোহণমুত্তমম্‌ | 
যত্্র ক্রীড়তি গ্োবিন্দো লোকানুগ্রহুণায় বৈ ॥. 
হিন্দোলনং প্রকৃব্বীত পথ্শহানি ত্র্যহথাণিব! । 
পুরীতে অনেক মঠেই ঝুলন হইয়া থাকে ? তন্মধ্যে ইমার 

মঠ, উড়িয়া মঠ, উত্তর মঠ, দক্ষিণ মঠ এবং সার্বভৌমের 

বাড়িতে, যে ঝুলন হয়, তাহাঁও বেশ লুন্দর | গ্রীত্ীজগনাথ- 
মন্দিরে, যেখানে মুক্তিমণ্ডপ, নে স্থানে ঝুলন হইয়া থাকে। 
মন্দিরের সাজলজ্জাও বেশ ভাল হয় । - 


পার্খ-পরিবর্তন যাত্রা । 
ভাদ্রমাঁসে শুরা। একাদশীতে পার্খ-পরিবর্তন যাত্রা হয়। 
সন্ধ্যাধুপের শেষে, এই যাত্রা অনুষ্ঠিত হয় । 
ইহাতে নানাবিধ নৈবেগ্ত অপিতি হয়। শয়ন-গ্রতিমার 
নিকটে, অগ্থিশন্া মুদির পাণ্ডা উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা 
করিধার পরে, প্রতিমার পার্শ-পরিবর্তন করেন। এরই 
তিথিতে জগন্নাথ-দর্শনে বিশেষ পুণ্যশ্রতি আছে । - 


জন্মাষ্টমী । 
ইহা ভাঁদ্রমানের কৃষ্ণাষ্মীতে সমারোছের সহিত সম্পন্ন 
হয়। এই সময়ে নন্দোৎসব হয় । এইটিও মহাপ্রভুর শ্রবর্ডিত 


৯৩২ শীত্রীজগন্নাথ ও ভ্রীত্রীগৌরাঙগ। 


বলিয়া বোধ হয়। খুটিয়ারা নন্দ মহারাক্জা হন, এই 
. উৎসবে প্রীস্রীমহাপ্রভু বিশেষ উত্সব এবং. কর্ন করিয়া- 
ছিলেন। এখন লেরূপ হয়না । ৪ 


অর্ধরাত্রে তু রোহিণ্যাং যদ! রুফাফমী ভবেৎ 
তস্তামভ্যর্চনং শৌরের্ম্তি পাপং ভ্রিজন্মজম্‌। 
সোঁপবানোহরেঃপুজাং কৃত্ব। তত্র ন সীদতি ॥ 


-মাটিমন্দিরের ভিতরে এই উত্সব হইয়া থাকে। 
গরুড়-স্তস্তের নিকট বাঁলরূপী শ্রীরুষ্জ ঝুলিতে থাকেন। 
জন্মাষ্টমীর দ্দিন পুরীতে সকলেই উপবাল করিয়া থাকে, পর 
দিন নন্দোৎসব হয, খুটিয়ারা। দধির ভার ক্কন্ধে লইয়া, “নে 
দই, €ন দই» বলিয়া! ভাকিতে থাকে । এখন পর্য্যস্তও ইহ! 
হইয়। থাঁকে। মহাপ্রভুর বময়ে, নন্দোৎসব, বিশেষ 
আড়ম্বরের হিত হইত, মহাপ্রভু নন্দের ভাবে বিভোর 
হইতেন। পুরীতে দমবেত নকলেই এই ভাবে বিভোর 
হইন্তেম। কানাই খুটিয়া নন্দ হইতেন, জগন্নাথ মাহতী 
যশোদ। সাঁজিতেন। মহাপ্রভু ন্বয়ৎ এবং নবদ্বীপের ভক্তগণ, 
প্রতাপরদ্র, কাশীমিশ্র, সর্বভৌম, রামরায় প্রভৃতি সকলেই, 
আত্মবিস্মৃত হইয়া, আনন্দসাগরে ভানিতেন, সকলের ক্ন্ধে 
'দধির ভার। এই গোপভাবে কতকক্ষণ থাকিলে, মহাঁঞুতুর 
ক্কষ্*ভাব 'আসিত। তিনি খুটিয়াদিগকে প্রণাম করিতেন, 
খুঁটিয়ারা নন্দ-যশোদার ভাবে আশীর্বাদ করিতেন । . 


. পুযপুবা। ২. ২৬১ 

কানাই জগরন্াথ . ছুইজন . ' : 
আবেশে বিলান ' 

, ঘরে ছিল যতধন। 


উদ্থাপন। ূ 
কাণ্তিক মাসের শুক! একাদশী দিবস, প্রথম ধূপের শেষে 
উত্থাপন-বাত্র। নির্বাহ হয়। পুজার্চনার পর, প্রভু-জগরাখের 
শয্যোথান হয়। এই তিথিতে দর্শন করিলে বৈকুষ্ঠে গমন 
হইয়। থাকে । ইহার প্রমাণ পুর্বে উলিখিত হইয়াছে। 


রাসযাত্র! | 
কাণ্তিকী পুর্ণিমাতে রাত্রিকালে রাসবাত্রা অম্পন্ন হয় 
ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরে লিখিত হইবে । 


পার্ধণ | 
অগ্রহায়ণ মাসের শুক্রপক্ষীয় ষষ্ঠী তিথিতে প্রাতঃকালীন 
ভোগের পর, জগননাথদেবকে নুতন পউবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত 
করা৷ হয়। দেবগণকে বক্দ্বারা সম্পূর্ণরপে আর্ত: কর! 
হয় খলিয়, ইহার নাম পার্ববণবাত্রা! ৷ 


| পুষ্যপুজা | 
পৌষী পুণিমায় প্রাভাতিক ধূপের পরে, এই খাত্রার 
পুজা ও অভিবেক হয়, এব দেবত্রয়কে রাজবেশে হাটি 
কর! হয়। ৃ 


২৩৪ :... স্্ীভ্রীজগনাথ ও প্রীপ্রীগৌবাক্গ। 


সব রিনি তি রে 


টা আটটি 


উত্তপায়ণ সংক্রান্তি ( মকর-সৎক্রান্তি )। 
পরই যাত্রা মাঘ মাসের জৎক্ষাস্তিদিনে অনুষ্টিত হয়। 
'সক্রান্তির পুর্বদিনে, তুল প্রভৃতি : পুজোঁপকরণ দ্রবা, 
মন্দিরে আনিয়া রাখা হুয়। উক্ত দিবস মধ্যাঞ্ছ পুজার পর, 
দেবতাখণের এ্ীঅঙ্গ হইতে মাল্য আনিয়া, পেই মাল্যকে 
বন্তজা্দি দ্বারা শৌভিত করিয়|, বাধ সহকারে মন্দিরের 
চতুঃপার্থে নয়বার প্রদক্ষিণ করান হয়। পরদিবন মধ্যাহ্ন 
পুজার পর, উক্ত যাত্রা করা হয়। পুর্ধদিবন আনীত তগ্ুল 
জলে ধৌত করিয়া, সর প্রভৃতি নানাবিধ পদার্থ তাহার সহিত 
সংযোগ করাইয়?, এই তগুল ও নানাঁধিধ ঘ্বৃতপক পিষ্টক 
প্রভৃতি মন্দিরের অন্তর্বেষ্টনে, প্রানাদের চতুর্দিকে আশী বার 
প্রদক্ষিণ করান হয়, পরে প্রভুর নিকটে আবিয়া ভোগ' 
দেওয়। হয়। এই তগ্ুলকে সাধারণে মকরচাউল বলে । 


দোঁলযাত্রা । 

-. এই যাত্রা ফান্তন মাসের দশমী তিথিতে আরম্ভ হয়, 
পুর্ণিমা তিথিতে ইহার পরিসমাপ্তি । প্রতি দিবস সন্ধ্যা- 
ধুপের পর, লোকনাথ, বমেশ্বর, মাঁ্কগেশ্বর, নীলক্ঠ এবৎ 
কপাল-মোচন পঞ্চ বিমানে (দোলায়) এবং গোবিন্দক্গী, লক্ষী 
ও.মরন্বতীর সহিত, মণিখচিত বিমানে আরোহণ করতঃ 
সবদ্দির হইতে বাহির হইয়া,. নানাবিধ বাগ্োদ্ম সহকারে, 
জগক্লাথ-বল্পভ লাক মঠের দ্বারদেশ পর্যাস্ত বাইয়া, পুনরায় 


দোঁলধাত্রা। ; . [২৩৫ 
মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন ।. পূর্ণিমা! দিবন 'প্রাছঃকালে 
গোবিন্দদেব, স্ত্রী ও ধরাদেবীর সহিত. মণি -বিমানারোহর 
করতঃ, মন্দিরের ঈশান- কোণস্থিত প্রস্তর-নির্টিত নুবিস্তৃত 
উচ্চ দোলমঞ্চোপরি আরোহুণ ও হস্তিদস্ত-নির্টিত আনে 
উপবেশন করেন। পেবাইতগণ এ আগ নুদৃঢ় রক্ষুদ্ধারা 
মঞ্চোপরি ঝুলাইয়া দেন। তঙ্পর ভক্তগণ মথেচ্ছরূপে 
ভগবানকে ফল্তু (আবীর ) প্রদান করিয়া বিষু-খউীয় 
ঝূলাইয়া, ভক্তিভাবে দর্শন করতঃ মানব-জীবন সার্থক 
করেন । ভখবান্‌ এইভাবে মহজ্্র সহজ ভক্তের ফল্তুরাখে 
রঞ্জিত ও নানাবিধ ফলপুস্প দ্বারা স্থুশোভিত হইয়া, প্রায় 
সমস্ত দিন তথায় অবস্থান করেন। রাত্রিতে পুনরায় 
মণিবিমানে আরোহণ করতঃ মন্দিরে  প্রত্যাগমন করেন । 
প্রভুর মন্দিরে. যে প্রকারের ভোখ দেওয়। হয়, এই. দিন 
সেই. প্রকার ভোগ দেওয়া হয় না, কেবল লাজ (খে) 
বাতান। প্রভৃতি দ্বারা ভোগ দেওয়া হয়। মন্দিরে মিন 
সেবা অন্থান্তয দিনের স্কায়ই হইয়া খাকে । ; 


দৌলায়মানং গোবিন্দং মঞ্চ্থং মধুসৃদনং 
রখস্থং বামনং দৃষ্ট। পুনজন্মি ন বিদ্যতে ॥ 
এই বিশ্বামে ভক্তগণ চতুর্দিক হইতে আলিয়া, প্রাণের 
দেবতাকে দর্শন করিয়া কুতার্থ হয়েন। যথাপর্ঝন্ব ব্যয় 
করিয়া, সুতুয় কাশী, গয়া, বঙ্গ, বিহার হইতে শত শত দরিদ্র 


২৩৬: প্ীপ্রীজগরাখ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ। 


চে 


০ ১ 


ভক্ত খ্রঙ্গাজল স্ব্ধে করিয়া প্রাণের আবেগে আসিয়! 
ভগবানূকে এ জল প্াদান করিয়া ক্ভার্থ হয়েন। দোঁল- 
যাত্রার লময়, বহু সংখ্যক হিন্দুস্থানী যাত্রিক. আগমন করেন, 
এবং রথযাত্রার জময়ে বহুলৎখ্যক বাঙ্গালী আগমন, করেন । 
বাঙ্গালী মহিলাগণের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস আছে যে, 
দোলযাত্রার দিবস মধুস্থদনকে দর্শনে অগ্ডজন্ম ব্ধব্য-বন্ত্ীণা 
ভোগ করিতে হয় না। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া, 
বহুলৎখ্যক স্ত্রীলোক ঠাকুর দর্শনে আসেন । 


দ্যনক-মহোৎ্সব | 

এই যাত্রা চেত্রমাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে সম্পন্ন 
হয়। এই দিব প্রভৃকে “দমনক বা দয়না মগ্তরী* অর্পণ 
কর! হয়। এইরূপ অশোকাষ্টমী, রাঁমনবমী, বাসম্তী-পঞ্চমী, 
ভীম-একাদশী, কপিল।-মাতা, বিজয়!-দশমী, ও কুমারাষ্্মী 
প্রভৃতি শান্ট্রোক্ত বত যাত্রা আঁছে, সমস্তই এইখানে সম্পন্ন 
হয়'। কোনও উৎসব মন্দিরে, কোনটি বা জগন্নাথ-বল্পভ- 
'মঠে অনুষ্ঠিত হয়। 

এই দোল-পুর্ণিমা প্স্রীমহাপ্রভুর জন্মতিথি। : নবন্বীপে 
এই সময় খুব আমোদ হইয়া থাকে, ব্বন্দীবনেও এই উপলক্ষে 
'বিশেষ ধুম হয়। শ্রীখৌরাক্গ নবন্ধীপে দৌলের অন্থরূপ 
একটী উৎসব করিয়াছিলেন, ভাহার-নাম ধুলট। দোলে 
যেসন..আবীর দেওয়া হয়,: এই উপলক্ষে 'পেইরূপ ধুলা 


*" জলাখ-বলিভ মঠ 1 ২৩৭ 


দেওয়া হয়--এরই জন্যই এই উৎসবের নাম ধুলট।.. এই 
সময়ে নবদ্বীপে পনর দিন কীর্তন হইয়া থাকে । রন্দাবনে 
সখীরা যেরপ দোল করিতেন, মহাপ্রভুও, তাহার শিষ্যগণ 
লইয়া, সেই ভাঁবে বিভোর হইতেন-_কখনও আবীর, কখনও 
ধুলা, যে বাহাকে .পারিতেন, তাহার চক্ষে নিক্ষেপ 
করিতেন। এইরূপে মহাপ্রভু দৌল-উত্দব শেষ করিতেন । 


পুরীধামের প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ । 

জখনাথদ্দেবের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ খাত্রা সমূহের বিষয় 
অনুসন্ধানে যতদূর জান। গিয়াছে, তাহ! বিরত করিয়াছি'। 
এখন প্রসিদ্ধ স্থানগুলি অন্বন্ধে যাহা অনুসন্ধানে জানিতে 
পারিলাম, তাহ! বিস্তারিত লিখিতে গেলে, গ্রন্থের কলেবর 
রৃদ্ধি'হয় এব পাঠিকদেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনা 
বলিয়া, কেবল বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান গুলিররই বিবরণ 
প্রদত্ত হইল। 


জগন্নাথ-বলভ মঠ । 
এই সঠ জগন্নাথের লীলাক্ষেত্র এবৎ এই স্ানে অনেক, 
উত্সব হয়। ইহা একটী প্রকাণ্ড বাখান।  প্রীহীজগরাথ- 
দেবের চলম্ভ বিগ্রহগণ, অনেক পর্ধোপলক্ষে;- এই স্থানে 
আসিয়া উত্সব করতঃ, পুনরায় শীমন্দিরে গমন করেন। 
ইহ! বড় রাস্তা হইতে নরেন্দ্র নরোবর পর্য্যস্ত, পুর্ব পশ্চিমে 


হত” শ্রীপ্রীজগনাথ ও শ্রীঞ্ীগৌরাজ 1 


০০৮৯৮ রানি পাপা পপ 


উস 


বিস্তৃত, এবং উন্র দক্ষিণে প্রায় সিকি মাইল লঙ্ব। 

হইবে । এখানে শশ্রীজগন্গাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবী, এবং 
শ্রীপ্রীরাধারুষ্ণ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আঁছেন।. এই বাথান, মাঝে 
মাঝে কতকগুলি সুরম্য সরোবর ও নানা প্রকারের বক্ষ- 
লতাদি ঘারা পরিশোভিত । যথা শ্রীচৈতম্চরিতাস্বতে-__ 


প্রফুলিত বৃক্ষ বললী যেন বুন্দাবন। 
শুক সারী পিক ভ্ৃঙ্গ করে আলাপন ॥ 
পুষ্পগ্রন্ধে লইয়া চলে মলয় পধন। 
গুরু হইয়া তরুলতা শিখায় নাচন ॥ 
পুর্চন্দ্র-চন্ত্রিকায় পরম উজ্জবল। 
তরুলত। জ্যোত্ন্নায় করে ঝলমল ॥ 
ছয় খতুগণ ধাঁহা বসন্ত প্রধান। 

দেখি আনন্দিত হইল। গৌর ভগবান্‌ ॥ 


এই স্থানেই, তিনি শ্ীমতীভাবে বিভাবিত্ব হইয়া, সনের 
উল্লাসে শ্বরূপকে জয়দেবের এই অম্বতময় পদটা গাহিতে 
ব্লিয়াছিলেন। 
_শলিত-লবন্গ-লতা-পরিশীলন-কোঁমিল-মলয়-নমীরে ৰ 
ৰ টউিরিরানগকারিগরুসিজরা রনি ॥ 
'বিহরতি হরিরিহ সরস-বসন্তে রর রঃ 
সতত ধুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনম্য ছুরন্তে গর 


, জগন্নাথবলভ ম্ঠ। -. ২৯ 


নীপা ০৯ শী রি শী নিট সিএ শাসিত ৯ শী এলপি এস লী সপন পল 


মদন মনোরৎ-পবিকবধজন নিত বিলাপে / 
অলিকুল-সন্কুল-কুম্ুম-সমূহ-নিরাকুল-বকুল-কলাপে 1 
স্গমদ-সৌরভ-রভদ-বশম্বদ-নবদলমাল-তমালে । 
যুবজন-হৃদয়-বিদারণ-মনসিজ-নখরুচি-কিংগুক-জালে ॥ : 
মদন-মহীপতি-কনক-দগুরুচি-কেশর-কুস্থম-বিকাশে | 
মিিত-শিলীমুখ-পাটলি-পটলকৃত-্মরতুণ-বিলাসে ॥ 
বিগ্রলিত-লভ্জিত-জগদবলোকন-তরুণ-করুণ-কৃতহাসে 
বিরহি-নিকৃন্তন-কুস্তমুখাকৃতি-কেতকি-দন্তরিতাশে ॥ 
মাধবিক।-পরিমল-ললিতে নব-মালতি-জাতি-স্থগন্গে৷ । 
মুনি-মনসাঁমপি যোৌহনকারিণি তরুণাকারণ-বন্ধো 
ক্ষুরদতিমুক্তলতা-পরিরভ্তণ-মুকুলিত-পুলকিত-চুতে । 
বৃন্দাবন-বিপিনে পরিসর-পরিগত-যমুনাঁজলপুতে ॥ 
জিজয়দেব-ভণিতমিদমুদয়তু হরিচরণস্মৃতিসারম্‌ | 
সরস-বসন্ত-সময়-বনবর্ণন-মনুগত-মদন-বিকারম্‌ ॥ 


আবি সিন 


পুরীধামের কোন রাজ? ভর ভরমক্রমে বামহত্তে মহাপ্রসাদ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, নিজকে অপন্লাধী বলিয়া মনে 
করেন, এবৎ বামহস্ত কর্তনকরতঃ প্রায়শ্চিত্ত করেন । 
তগ্ববানের ক্ুপায় কণ্ডিত হস্ত দোনা আক্কৃতি পত্রযুক্ত 
এক র্ৃক্ষরূপে এ বাখানে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। 
উহ্থাকে দ্োৌনা গাছ বলিয়া থাকে । উত্তর দিকে যে 


২৪৩ ত্ীজগরাথ ওঁ পী্ীগৌরাঙ্গ [ 


০০০ শাপলা ন্পিলিসতা সিরা পিডিবি 


পুকুরটি আছে, ভাহার নিকটে ইহা সযদ্ধে রক্ষিত হইয়াছে । 
এই বৃক্ষটা ' বেশী. বড়.নয়। প্রবাদ আছে ধে, দানাদি 
করিয়। পবিক্ন. শরীরে দর্শন না করিলে», গাছদী মরিয়। 
যাইবে. মেইজন্ত সর্ধসাধারণকে উহা দেখিতে দেওয়া 
হয় ন! | 

এরই বাগানে, শ্রীতীচেতন্যদেব তাঁহার তক্তগণসহ অনেক 
লীল। করিয়। গিয়াছেন। এইন্থানে শ্রীশ্্রীমহাপ্রভূর প্রধান 
অস্তরঙ্গ, ভক্ত, মাহাত্বা! রামরায় অবস্থান করিতেন। মহাত্বা 
দ্বামরায় জগ্রাথবল্পভ মাঁমক নাটক অভিনয় করার জদ্য 
দেবদাসীদ্দিগকে এইখানে নিজে শিক্ষ। দিতেন। এই 
বাগানে একটা তমালরক্ষ দেখিয়া» শ্রীরাধার তাবে বিভোর 
হইয়া, মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাঁদ ভাব হইয়াছিল, এবং তিনি 
নেই রৃক্ষে রুষ্ণদর্শন করিয়া, তাহাতে আরোহণ করিতে 
যার 


 মিদ্ধবকুল ও হরিদাস | 
'ঙগগ্জীথদেবের মন্দিরের পিংহদ্বারের দক্ষিণ দিক 
পম ্বর্্ার পর্যস্ত যে দোজা..ররাস্ভাদী গিয়াছে, এ 
+ স্বীস্তার কিছু দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলে, প্রথমে রাস্তার 
এক্ষিণ, পার্থ একদি- মঠ দেখিতে পাওয়া, খায়, তাহার 
 মাম:স্রাজগ্োপাব মঠ" । দেই মঠে, রাম, লক্ষণ ও 
 আীতাদেবীর সেবার বন্দোবস্ত আঁছে। উহা, ছাড়িয়া ক্রমশঃ 


সিদ্ধ বকুল 


£. ঠেস কক ৩0 
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পাপা 


পপি পট মশা ৬ 


দক্ষিণদিকে গেলে, বামদিকে শা পি লেন” নামক. জি পু 
রাস্থা আছে, এ রাস্তায় কতকতুর- অগ্রসর. হইলেই, দৃশ্িদধে ঁ 
সিদ্ধবকুল-মঠ দু্িগোচর, হয়। এইটী কাশী- মিশরের বাঁগানবাজী 
ছিল। এই স্থানে শরপ্রীচৈত্যদেব, পরম ভক্ত হরিরদাসূকে 
নিয়া, অনেক লীল করিয়াছিলেন। একদিন মলপ্রভু 
কাশীমিশ্রকে বলিলেন-__-“আমাঁর বাবার নিকট পুশ্পোদ্যাঁদে 
তোমার একখানা ঘর আছে, ওখানি আমাকে - ভিক্ষণ: 
দাঁও।” মিশ্র বলিলেন_“্ঘর কি ছার বস্তু পা 
আপনার, যাহা ইচ্ছ। গ্রহণ করুন |” 

মহাপ্রভু তখন নিশ্চিন্ত হইয়া, হরিদাসকে সানা 
করিতে গ্রমন করিলেন! বাঁসা হইতে বহুতুরে বাইয়া 
দেখেন, 'হরিদান রাজপথের এক পার্থে বলিয়া নামকীত্তন 
করিতেছেন। প্রভুকে দর্শন করিয়া, হরিদান চরণে পতির্ত' 
হইলেন, এবং পদধুলি গ্রহণ করিয়া, পশ্চাতে হটিয়া গেলেন । 
প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত, দুই হস্ত বিস্তার 
করিয়া অগ্র্য় হইতে লাগিলেন । হরিদাস বলিলেন, "গ্রোভো: 
আমি অস্পৃশ্য পাঁমর, আমাকেম্পর্শ করিবেন না।* সহাপ্রভু 
বলিলেন, “হরিদাস আমি পবিত্র হইবার. জন্ম, তোমাকে 
রর রান বাগ করিতেছি? বা তক ৰ 


পরছে জে তোম! পরিজ হইতে 
পরিদতধর্ম নাহিক আয়াতে). 


খড 


২৪২ .-. শ্রীশ্রীজগন্াথ ও ভ্রীপ্ীগৌরাঙ্গ । 


০০০ 


ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সব্বতীর্থে নান । 
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞতপোদান ॥ 
নিরন্তর কর চাঁরি বেদ অধ্যয়ন ।' 
দ্বিজ জ্ঞানী হতে তুমি পরম পাঁবন ॥ 


মহাগ্ভূ হরিদাঁসকে হৃদয়ে ধরিয়। গাঢ় আলিঙ্গন 
করিলেন। ভক্ত ও প্রভু উভয়ে নয়নজলে ভামিতে 
লাগিলেন । ভক্ত, যোঁগীন্দ্র, মুণীন্দ্রথণের ধ্যানের বস্ত হৃদয়ে 
ধরিয়া, আপনাকে ক্ুতার্থ ও ভগবানের অনিব্বচনীয় দয়ার 
পাত্র মনে করিয়া, প্রেমাশ্রতে আাঁতি হইতে লাখিলেন ; 
প্রভু ভক্ত-বাঞ্ছণ পূর্ণ করিয়া ভক্তকে হৃদয়ে লইয়া আনন্দে 
বিভোর হইলেন! এই ভাবে কিছুকাল অতীত হইলে, গভু 
হরিদানকে লইয়া শিয়া, কাশীমিশ্রের পুষ্পোগ্ঠানম্থ নেই 
ভিক্ষালন্ধ ঘরে তাহাকে বাঁবস্থান দিলেন। হরিদাঁসকে 
বলিলেন, "তুমি এই স্থানে থাকিয়! নাম কীর্তন কর, আমি 
প্রত্যহ আসিয়া তোমার নহিত মিলিব।* 

হরিদার প্রত্যছ তিন লক্ষ হরিনাম. জপ করিতেন । 
ভিনি দীনতার আদর্শ ছিলেন,--জ্রীমন্দিরের : নিকটেও 
'যাইতেন না, পাঁছে পাণ্ডারা তাহার অঙ্গম্পর্শে অশুচি 
'হয়েন, এবং আ্রীভ্রীজনাথদেবের সেবার - নর হয়। যথ। 
-চতন্যচরিভাম্বভে-- সি 
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হরিদাস কহে মুগ্জি নীচজাতি ছার । 

মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার 
নিভৃত টোটার মধ্যে কিছু স্থানি পাঁও। 
তাহ! পরিহরি মুঞ্চি এ কাল গোৌঁভীও ॥ 


হরিদাসের দ্রীনতায় মহাপ্রভু অত্যন্ত অন্তষ্ট হইতেন। 
হরিদাস দৈন্সের আদর্শ, কাঁষেই তিনি হরিনাম গ্রহণের 
উপধুক্ত পাত্র । এই স্থানেই শেষ জীবন পর্য্যন্ত হরিনাম কীর্তন 
করিতে করিতে মহাত্বা। হরিদান দেহ রাখেন। হরিদাসের 
জীবনীর একটু আলোচনা হওয়। উচিত । 

পরমভক্ত হরিদাস, বয়মের আধিক্য প্রযুক্ত, সংখানাম 
কীর্ভনে অপারগ হইয়া, ও মহাপ্রভু অন্তদ্ধান করিবেন 
জানিতে পারিয়া, প্রভুর পুর্যেই দেহ রাখিবার প্রার্থনা 
জাঁনইলেন। ভক্তবন্দল ভগবান্‌ ভক্তের বাগ পুর্ণ করিবেন, 
তাহাতে সংশয় নাই; তথাপি বলিলেন, “হরিদাল,. তোমার 
আর নাম কীর্ভন করিবার আবশ্যক নাই। মানুষ ততক্ষণ 
পর্ধ্যস্ত ডাকে, বতক্ষণ না অভিলধিত বন্ত উপস্থিত হয়। তুমি 
ধাহার নাম করিধে, তিনি বর্্ঘদ1! তোমার নিকট বিরাজ 
করিতেছেন, অতএব, আর নামের প্রয়োজন কি?” তিনি 
আরও বলিলেন, হরিদাস তুমি গ্লেলে আমি কাহাকে 
লইয়া থাকিব? তুমিই আমার সংসার ।” 

এইরূপ বাক্যালাপের অল্পদিন পরেই, মহাপ্রভু একদিন 
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যাইয়া দেখেন, হতিদান জ্বরাক্রাম্ত হইয়া শধ্যার় শায়িত, 
উত্থান-শক্তি নাই! ' তিনি অতি কষ্টে প্রভুর চরণধুলি গ্রহণ 
করিলেন। : পরদিবস শ্রী্ীচৈতন্যদেব অ্মস্ত ভক্তগণনহ 
প্রতুষে যাইয়! হর়িদাসের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ; এবং 
হরিদানকে ঘিরিয়া কীর্তন করিতে লাখিলেন। কতক 
সময় কীর্তনের পর, মহাপ্রভু হরিদানের নিকটস্থ হইলে, তিনি 
প্রভুর নয়নে নয়ন মিশাইয়। স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া 'রহিলেন। 
কলে দেখিতেছে হরিদাঁন গভূর দিকে তাঁকাইয়া আছে; 
কিন্ত হরিদাসের প্রাণবায়ু গুভুর নয়নে মিশিয়া দেহে 
প্রবেশ করিয়াছে । ভক্তগণ হরিদাসের দেহ সমাধিস্থ 
করিবার নিমিত্ত, মহাপ্রভুর সঙ্গে বঙ্গে উচ্চ সৎকীর্তন করিতে 
করিতে সমুদ্রতীরে চলিলেন। প্রভুর আজ্ঞায় গর্ত খোদিত 
হইলে, প্রাভু ভক্ত-ধণ শোধিতে ও ভক্তের মহিম। বাড়াইতে, 
হরিদাসের মৃতদেহ ক্কন্ষেতে লইয়া নৃত্য করিতে লাখিলেন। 
দক্ষযজ্ঞে দাক্ষারণী পতি-নিন্দায় প্রাগত্যাগ করিলে, শ্লপাণি 
যেরূপ সতীর দেহ ক্ষন্ধে নিয়া চলিয়'ছিলেন, এখনও পেইরূপ 
বোধ হইতে লাশ্বিল। অনেকক্ষণ নৃত্যের পর, নিজ হস্তে 
হরিদাসের দেহ সমাধিস্থ করিয়া; বালুকা দ্বারা! আরভ 
করিলেন। তৎপর বিরল-বদনে সমুদ্র-্মান করিয়া নিজ 
গৃহে গমন করিলেন । হরিদাঁসের শ্রা্ধের দিবস, প্রভূ নিজে 
ভিক্ষা করিয়া মহোৎসব করেন। 

* ফেহ ফেহ বলেন, হক্িদান ত্রাঙ্গণ-খুহে জন্মগ্রহণ করিয়া 
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যর পপি শিলা 
বাল্যে মুসলমান কর্তৃক পালিত হয়েন। কিন্ত ব্রন্মণ্য-শক্তির 
কি অসাধারণ ক্ষমতা ! জ্ঞান হওয়ার পর হইতেই, তাহার 
সেই লুপ্ত ব্রন্মশৃক্তি জাগ্রত হইল। ভক্তির শক্তি তাহাকে 
পরশমণি করিয়া তুলিয়াছিল, এই হরিদাসকেই মহাণ্রভূ 
ব্রহ্মার অবতার বলিয়। গিয়াছেন। হরিদাসের ভিতর দিয়] 
মহাগুভু নামের শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেবল 
নাম জপিয়াই যে, মানুষ ক্ৃতার্থ হইতে পারে, হরিদাস 
তাহাই দেখাঁইয়াছেন। নামের সহিত বিশ্বাসের যোগ 
হইলে যে, কি অপুর্ধ শক্তির বিকাঁশ হয়, তাহ! সাধারণ 
লোকে বুঝিতে পারে না। তাহ! বুঝাইবার জন্যই, 
যেন হরিদ1ঁন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শাস্ত্র বলেন, “অভেছে! 
নাম-নামিনোঃ1৮--"নামের ভিতরে আছেন আপনি শ্রীহরি ।* 
পুর্ৰে প্রন্কাদদ হরিনামে জীবন পাইয়াছিল, এবার হরিদাস 
পুনঃ জীবন লাভ করিলেন। হরিদাস বলেন, "নাম দ্বার! 
কেবল পাঁপ-খগ্ুন হয় তাহা নহে, ইহা প্রেমও আঁনিয়। 
দেয়।” এই কথ নিয়! এক ব্রাঙ্মণের সহিত হরিদাসের তর্ক 
উপস্থিত হয়। সেই ব্রাঙ্গণ নাম-মাহাঘয অস্বীকার করার, 
তাহাকে, হরিদাল শীপ দ্রেন যে, যদি হরিনাম-মাহাতয 
অত্য হয়, তাহা হইলে তোমার তিনদিনের মধ্যে কুষ্ঠ 
হইবে। তাহছি হইল । পাঠক এখন দেখুন, নামের শক্তি 
ফততুর। হরিনামের শক্তিতেই, একদিন হরিদাস কাঁজীকে 
বলিয়াছিলেন-- 
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খণ্ড খণ্ড কর দেহ বদ্দি ষায় প্রাণ । 
তবু না বনে আমি ছাঁড়ি হরি নাম ॥ 

হরিনাম ছাঁড়িবার জন্য কাজীর আদেশে প্রহরীর। বাইস 
বাঙ্গারে ঘুরাইয়া হরিদাসকে বেত্রাঘাত করিতেছে । 
হরিদাসের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইতেছে-_কিস্ত 
হরিদাস কি করিতেছেন ? করযোড়ে নয়নজলে ভানিয়া, 
হরিদাস কেবলই বলিতেছেন, “হে শ্রীহরি, ইহাদের দোষ 
গ্রহণ করিও না, ইহার অজ্ঞান 1” প্রহরিথণ হরিদাসের দেহে 
আঁান্ত করিতে করিতে বখন দেখিল, প্রাণের আর কোনও 
চিহ্ন নাই) তখন তাহার তাহাকে নদীতে নিক্ষেপ করিল । 
যিনি হরিলাম-নুধা পান করেন, তাহার কি মৃত্যু আছে ? 
তিনি অমরত্ব লাভ করেন। মহাগ্ুভু, একবার আলিয়। 
দেখিয়া যাও--তোঁমার বড় পাধের হরিনাম খায় ষাঁয় 
হইয়াছে, তোমার ক্ুপা বিনা বুঝি আর থাকে না। 
হরিদাঁর এতক্ষণ হরিনাম-রস-মদিরা-পাঁনে বিভোর হইয়া 
সংজ্ঞাশুন্ক ছিলেন, এখন সুরধনীর পবিত্র বারিসৎস্পর্শে 
চৈতন্য পাইলেন । মুসলমানগণ হরিনামের শক্তি দেখিয়। 
বিশ্মিত হইলেন, এবং হরিদানকে সাধুজ্ঞানে ভক্তি,করিতে 
লাগিলেন । কতকদিন পরে, হরিদাস বখন শুনিলেন, 
'শান্তিপুরে -পরমভাগবত গ্রঅদ্বৈত প্রভু হরিনাম পাঁধন 
রুরেন, তখনই তথায় উপস্থিত হুইয়। তীহার আশ্রয় লইলেন, 
এবং মহানন্দে দেনিক তিন লক্ষ নামঙজপ করিত্তে লাগিলেন । 
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অদ্বৈত প্রভু ভক্তের মহিমা বাঁড়াইবার নিনিত্ত ও হরিমামের 
মহিমা প্রচার করিবার জন্য, নিজ পিতৃশ্রাদ্ধের অন্ন 
হরিদা্কে প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে কতকদিন 
শান্তিপুরে থাকিয়া, মহাপ্রভুর প্রকাশ হইবার সময়, তথায় 
ষ ইয়া! মিলিলেন 

এই স্থানকে সিদ্ব-বকুল বল হয় কেন, তাহাও উল্লেখ- 
যোগ্য বোধে লিখা হইল। এই স্থানে হরিদান সিদ্ধিলাভ 
করেন বলিয়া, ইহার নাঁম *দিদ্ব-বকুল”। এই বকুল গাছগী 
সম্বন্ধে গ্রাবাদ এই যে, মহাপ্রভু এক দিবন দীতন হস্তে এই 
স্বানে আলিয়া, হরিদাঁষের নিকট উপস্থিত হইয়! বলিলেন, 
হরিদাস, তোমার এই স্থানে রৌড্রে কষ্ট হয়, এই বলিয়াই 
হস্তস্থিত দন্তকান্ঠ তথায় রোপণ করিলেন । প্রভুর কুপায় 
অল্প্দিনে বকুল ভাল অস্কুরিত হইয়।, ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে 
লাগিল, এবং কালক্রমে প্রকাণ্ড বক্ষে পরিণত হইল । এই 
স্থানের রাজা! কোন কারণে এই বৃক্ষগী কাটিবার আদেশ 
করেন, কিন্ত কন্মচারিগণ এই বৃক্ষ কাটিতে আপত্তি করিয়!- 
ছিলেন! রাঁজ। বলিলেন, যদি এ বকুল থাছের কোন 
মাহাত্্য থাকে, ভাহ। হইলে. কোনও আশ্চর্য্য ঘটন1 ঘটিবে, 
নচেৎ "আগামী কল্য এই গ্রাছ কাটিয়া ফেল। হইবে, এই 
বলিয়া, বে-দ্দিন গাছটী কাট! ক্ষান্ত রাখিলেন। পরদিবস 
দেখা গেল বৃক্ষগীর মধ্যস্থলে ভাঙ্গিয়া কতকট। ম্বত্বিকা 
স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে, এবং গাছটির সারভাগ নমস্ত অন্তহিত 
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হইয়া কেবল বক্কল্চী মাত্র অবশিষ্ট আছে। কেবল মুল 
ভাগের নয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাগুলিরও ভিতর শুন্য, বাহির 
বন্ধলাবরণে আর্ত । রৃক্ষটীর এই অবস্থা দেখিয়া রাঙ্গা 
আশ্রর্য্যা্ষিত হইয়া, সেইস্থানে মহাপ্রভুর সেবা স্থাপন 
করেন। রক্ষী, অদ্যাবধি নেই ভাবেই থাকিয়া, ভক্ত 
হরিদাপের ন্যায় মস্তক অবনত করিয়া, হরিনাম-মাহাত্যয 
প্রচার করিতেছে । হরিদাস বাক্যে বলিতেন, আমি 
অপদার্থ অকর্মমণ্য- রক্ষী হৃদয় খুলিয়। জীবকে দেখা ইতেছে, 
যে ভাইরে, এই ভাবে নিজেকে অপদার্থ অকন্্ণ্য ভাব, 
এব হৃদয়ের অহঙ্কার, যাহা লার ভাবিতেছ, তাহ দূরে 
ফেলিয়া দাঁও, এবং আমি বেষন মস্তক অবনত করিয়া 
আছি, এইরূপ মাথাচী নীচু করিয়া হরিনাম কর। এই স্থানে 
শ্রীপ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গ দেব এবং রাধারুফের 
সেবা আছে। হরিদাসের একটি প্রাতিমুত্তি এইখানে আছে ! 

হরিদাস শাম্তিপুরের নিকট বুভন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
বাঁল্যাবধিই তিনি হরিনাঁমে অন্ুরক্ত হন। হরিদাসের 
বাল্যজীবনের আর একদী উপাখ্যান আছে। . তাহাও 
_নাম-মাহাত্মা প্রচার করিবে, সুতরাৎ তাহা উল্লেখ-যোগ্য। 
কাঁজী যখন দেখিল, হরিদাদ পুনর্জীবন লাভ করিয়াছেন, 
তাহাতে - বিন্ময়াবি ও ঈর্ষাহিত হইয়া, তীহাঁকে 
'অধঃপাতিত করিবার জন্ত, এক রূপ-যৌবন-সম্পন্ন! বেশ্তাকে 
. ভীহার নিকট খাঠাইিল। বেশ্যা তাহার - মোহিনী শক্তি 


রাধাকান্ত-মঠ ।- : ২৪৯ 


সনি শি 


বিকাশ করিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিল, 
এবং অবশেষে তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। হরিদাস 
উপেক্ষা! না করিয়। তাহাকে বলিলেন, "তুমি উপবেশ্ন কর, 
আমার নাম-জপ শেষ হইলে, ভোমার অভিলাষ পুর্ণ করিব।* 
এইরূপে প্রথম দিন খেল, দ্বিতীয় দ্রিন গেল-তৃতীয় দ্রিনে 
নামের শক্তি বেশ্টাতে সংক্রামিত হইল। তখন দে 
হরিদাদের পদতলে পড়িয়া, ক্রন্দন করিতে লাগিল ও 
তাহার শরণাপন্ন হইল। অবশেষে, হরিদাসের উপদেশে 
বৈষ্ণব হইল । 


রাঁধাকান্ত-মঠ। 

এই মঠ সিদ্ধবকুলের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত । 
শ্ীত্ীজগন্লাথদেবের সিংহদ্ারের নিকট হইতে, দক্ষিণ দিকে 
ত্বর্ঘঘার পত্যুন্ত যে রাস্ত। গিয়াছে, সেই রাস্তায় শ্বেত-গঙ্গা 
ছভিয়া, দক্ষিণ দিকে কিছুর অগ্রনর হইলেই, বাঁম পারছে 
যে সিংহদ্ার-যুক্ত মঠ দেখা যাঁয়, উহাই রাধাকান্ত-মঠ নামে 
বিখ্যাতি। এই স্থানে পুর্বে রাজা প্রতাপ-রুদ্রের গুরুদেব 
কাশীমিশ্রের বাড়ী ছিল। শ্রীপ্রীচৈতন্যদেব পুরীধামে আসিয়া, 
কতক দিবস, সার্কতৌমের বাড়ীতে ছিলেন; পরে রাজার 
আদেশমত এই স্থান মহাপ্রভুর বাসস্থান পির্দিউ হয় 
এই স্থানে তিনি ভক্ত সঙ্গে কীর্ভনানন্দ উপভোগ করিতেন । 
যে-স্থালে তিনি থাকিতেন, তাহার নাঁম "্গস্তীর1৮ | ইহ! 


২৫০ শ্রীপ্রীজগনাখ ও শ্রীহীগৌরাঙ্গ 


অদ্যাবধি বর্তমান আছে, এবং শুীভূর কন্থা, কমণ্ুল্ু ও 
পাছুকাও এইখানে বর্তমান আছে। এইগুলি মহাপ্রভুর 
এখানকার লীলার পুর্ধস্থতি জাগ্রত করিয়া দেয়। এই 
স্থানে মহাপ্রভুর কীর্ভনের একটা চিত্রপট আছে, তাঁগা 
দেখিলেই বুঝা" যায় যে, মহাপ্রভু ভক্ত সঙ্গে কিরূপ 
কীর্তনানন্দে কাল কাটাইতেন। মহাপ্রভু এই গ্রন্তীরাতে 
যে, কি প্রকার আনন্দ অনুভব করিতেন, এবং কি ভাবে 
এইখানে কাঁটী ইয়াছিলেন, তাহার কতক উদ্ধত করিলাম £-- 

পাণি-শঙ্ঘ বাজাইলে উঠেন সেইক্ষণ। 

কপাট খুলিলে জগন্নাথ দরশন ॥ 

জগন্নাথ দেখিতে যে প্রকাশেন প্রেম। 

অবোধ্য অদ্ভুত প্রেম নদী বহে যেন ॥ 

দেখিয়। অদ্ভুত সব উৎ্কলের লোক । 

কার দেহে আর নাহি রহে দুঃখ শোক ॥. 

যে দিকে চৈতন্য মহাপ্রভু চলি যায়। 


সেই দিকে সর্ধলোক হুরি হরি গায় ॥ . 
€ চিত্ত ভাগবত ) 


কপাট খুলিলে প্রভূ তাহার নয়ন । রর 
 জ্রীজগন্নীথের বদনে করেন অর্পণ ॥ 


; এপ্রুভুর নেত্র হইতে অমিয়-ধাঁর। . বিগলিত হইতে থাকে, 
খাঁর নয়নে পল্গক নাই, আঁখি রক্তবর্ণ হইয়াছে,_নয়ন-তারা, 


বাধাকাস্ত-মঠ | ২৫১ 


শাপলা লাস পিপাসা নে 


৬ পন পি ভি সর পর পি পিস প্লিজ 


ডুবিয়। গিয়াছে । প্রভুর, নেত্র হইতে দর-বিগলিত ধারা 
সত্তিকায় পড়িতেছে ও তাহাতে একটী জোত হইয়া দেখানে 
একটা গর্ভ হইতেছে। প্রভু এইরপে দ্বিগুহর পর্য্যন্ত 
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন কর্পিত্েছেন_আর শত শত 
লোকে প্রভুকে দর্শন করিতেছেন। পর“পর নূতন ভাঁব 
উদয় হওয়াতে, প্রভূ নব নব রূপ ধারণ করিতেছেন । নেই 
সমুদায়ই তুল্যরূপে মনোহর । প্রভুর বাম্য-জ্বান নাই--. 
ব্বরূপ, কি গ্রোবিন্দ, কোনক্রমে ভাহাকে লালায় আনেন, 
সেখানে আপিয়া গরভু সমু্রশ্নানে গমন করেন। মাগি 
করিয়। আতিয়া, ঘরের পিড়ায বংখ্যা মাল। জপ করিতে 
লাগিলেন! 

প্রভুর মাল। লইয়া জপ কর এক প্রকার বিডন!, 
যেহেতু, তিনি দিবানিশিই আীবদনে হরে, ক্ষ, নাম জপ 
করিতেন । প্রভূ যখন জপ করিতেন, তখন, ভাগ্ডে করিয়! 
একি তুলসী গাছ বন্মুখে রাখিতেন। প্রভুর মালা লইয়। 
জপ কেবল লোঁক শিক্ষার নিমিত্ত । তিনি যাহা করিবেন, 
জীবে তাহাই করিবে, নেই নিমিত্ত তাহাকে ভঙ্গন সাধনের 
সর্ধ অক্র পালন করিতে হইত। সামান্য জীবে সাধনের 
নকল অঙ্গ যাঁজন করিতে পারে ন1। কিন্তু প্রভু, তুলমী- 
সেবা হইতে কৃষ্ণ ব্রিহেতে মুর্ছা! পর্য্যন্ত, ভর্জন পাঁধনের 
আরস্ত হইতে শেষ পধ্যস্ত, স্কুল হইতে লুক পর্য্যন্ত, নমুদায় 
অন্গই যাঁজন করিয়! জীবকে শিক্ষাদান করিতেন--কারণ, 


| ২৫২ | ্রীশ্রীজগন্গাথ ও ্রীত্রীগৌরাঙ্গ । 


তিনি না করিলে, কেহ করিবে না। "যদ যদাঁচরতি 
শ্রেন্ঠস্ততদেবেতরে! জনঃ1” প্রভুর নে মালা জপও, এক 
অদ্ভূত কাঁগড। প্রভু মালা জপিবেন কি--মালা হাতে 
করিয়াই কাঁদিয়া আকুল। বথা-_ 
রুই রুই জপে কৃষ্ণ নাম মধু । গ্র। 
মাশ। জপ হইলে প্রভু ভোঁজনে বপিলেন--ভোজনান্তে 
একটু শয়ন করিলেন। তখন গোঁবিন্দ আসিয়া পদসেব 
করিতে লাশ্বিলেন। প্রভুর একটু নিদ্রা আদলে, গোবিন্দ 
তখন প্রপাদ পাইতেন। প্রভূ প্রায় সার নিশি ভজনে 
কাটাইতেন, কাজেই দিনের বেলায় একটু শয়ন করিতেন, 
প্রভু নিদ্রা বাইতেন, খোবিন্দ পদ-সেবা করিতেছেন, আর 
দেখিতেছেন-_ 
বাপরে শির রাখি মুত্তিক1 শয়ন । 
সরল নির্মল মুখ মুদিত নয়ন ॥ 
স্খ-্বপ্ন দেখে প্রভু আপন লীলায়। 
নব নব ভাব মুখে হইছে উদয় ॥ 
ধুলায় ধুনরিত স্বলিত হেম দেহে । 
যেই দেখে তার নেত্তে প্রেম ধারা বহে ॥ 
_ ভ্রিভূবন-নাথ শুই ধুলার উপরে । 
ধলরাম দাঁস বসি পদ দেব! করে ॥. | 
এ ২ ... জেমিয-নিসাই চরিভ ) 


, ঁধাকাস্ত-মঠ। ২৫৩, 


পপি এপস তাস 


০ 


প্রভু উঠিয়া পরান গদাধরের বাড়ীতে শ্রীভাগবত 

শবণ করিতে চলিলেন। গরদাধর নীলাচলে প্রভুর চির্ঙ্গী ৷ 

মাধব-মিশ্র-তনয়,গদাধর, শ্রীগৌরাক্গের সহিত পুজিত হইয়া 

থাকেন। এমন কি, তিনি শ্বয়ৎ শীরাধার প্রকাশি। যখন 

নিমাই নবদ্ধীপে রাসলীল। করেন, তখন গদাধর রাধা হইয়।- 

ছিলেন । চন্দ্রশেখরের বাড়ী যে নাটক হয়, তাহাতে গদাধর 
প্রথমে রাধারূপে প্রকাশ হন। শ্রীনিমাই নৃত্য করিতে 

করিতে হাত ধরিয়া উঠিতেন। গদাধর প্রভুর চিরসঙ্গী ॥ 
নীলাঁচলে-- 


কি ভোঁজনে কি শয়নে কিবা পর্যাটনে | 
গদাঁধর প্রভুকে সেবেন অনুক্ষণে ॥ 
গদাধর সম্মুখে পড়েন ভাগবত । 

শুনি প্রভু প্রেমরসে হন উনমত ॥ 


তখন, গদাঁধরের নিকট প্রভুর গণ সকলে উপস্থিত 
হইয়া, প্রভুর সঙ্গে গদাধরের মুখে ভাগবত শ্রবণ করেন । 
জ্যোতস্কা-রজনীতে জন্ধ্যা হইলে, প্রভূ সমুদ্রতীরে গমন 
করিতেন। ৰ : 


 অর্ক-রান্রি সিঙ্ষুতীরে পরম বিরলে |. 
- “কীর্তন করেন গরু মহা-কুতৃহলে ॥ 


২৫৪ প্রী্রীজগন্নাখ ও শ্ীপ্রীগৌরাঙ্গ । 


রি 


জিত ন্ট সি লিপ পলা ওপাশ জা তিল সা পপ পন পপ 


চন্দাবতী রাত্রি বহে দক্ষিণ পবন । 
বৈসেন সমুদ্রকুলে শ্রীশচীনন্দন ॥ 
সর্ব্ঘ অঙ্গ শ্রীমস্তক শোভিত চন্দনে । 
নিরবধি হরে কৃষ্ণ বলে গ্রীবদনে ॥ 


বখন বাড়ী থাকেন, তখন প্রায় সমন্ড নিশি, স্বরূপ ও রাম 
ক্লায়কে লইয়। রনাশ্বাদন করেন । এই যেগন্তীরার রপাশ্বাদন- 
'লীল1, ইহা অতি নিগৃঢ় ও অননুভবনীয় বিষয় । রৃন্দাবনে 
শ্রীমতী রাধিকা, রুষ্জ-বিরহে উন্মাদিনী হইয়া, ললিতা, 
বিশীখ গুভৃতি ৰখীগণের প্রতি যেন্দপ প্রলাপ উক্তি করিয়া- 
ছিলেন, এই ক্ষেত্রধামে, মহাপ্রভুও আপনাকে রাধা মনে 
করিয়া, এবং রায় রামানন্দ ও সরূপকে ললিত! বিশাখা মনে 
করিয়া, শ্রীরুষ্-ব্ষয়ে আলাপ বা প্রলাপ করিতেন। মহাগ্ভ 
কখন 'বলিতেছেন--“দেখ সখি, কৃষক এল কিনা; পারানিশি 
জাগ্রিয়াছি, এখন পর্য্যস্তও ক্লু আসিলেন না, বল দেখি, 
কি উপায় করি ?” এইরূপ. আলাপে দাদশ বর্ষ এই গম্ভীরাতে 
কাটাইয়াছেন। দিবানিশি অঞ্জর বিরাম ছিল না। 
মহাপ্রভু ক্ুষ্*-বিরহে জীণ শীর্ণ হঃয়াছিলেন। 
_ রাধাকান্ত-মঠে, প্রীপ্রীরাধারুষ্ণের বিগ্রহ আছেন, তাহার 
নাম শ্ীহ্ীরাধাকান্ত। এ বিগ্রহের নামানুসারে মঠের নাষ 
হইয়াছে “রাধাকান্ত-ম১*। এই বিগ্রহ মহাপ্রভুর সময়ের 
সর্ব প্রতিষ্ঠিত। ইহা রাজ প্রতাপ-রুড্রের ন্বপ্নল বলিয়া 


কব্ম! বাই ব| কর্মেতি বাই। - ২৫৫ 


পপিপনালী পা সলনি লিন শা পিজা নর পলা  জসসিসই হ 


জন-প্রবারদট আছে। এখানে শ্ীশৌরাঙ্গের যে গন্তীরা 
লীলার কথ৷ উল্লেখ করিলাম, তাহা শ্বতন্ত্র ভাবে পরে লেখ! 
থেল। 


কর্ম। বাই বা কর্মেতি বাই। 


সাধারণ লোকে ইহাকে কশ্মবাই বলিয়াই জানে । 
৬পুরীধামের কর্ম্মবাইয়ের খিছুরী বিখ্যাত। কেন ষে 
জগ্রন্নাথদেবকে এই খিচুরী দেওয়! হয়, তাহা হয় ত অনেকে 
জানেন নাঁ। ভক্তমাল গ্রন্থে এই ভক্তিমতী রমণীর এক 
অতি নুন্দর আখ্যায়িক! আছে। ইনি বাঁৎ্সল্য ভাঁবে 
ভগ্যবানের লেব! করিতেন! তিনি শীতের সময় অতি 
গ্রভ্যুষ়ে উঠিয়!, জগন্নাথদেবের ক্ষুধায় কষ্ট হইবে, এই মনে 
করিয়। রাত্রিবান কাপড় পরিত্যাগ ন। করিয়াই, তাড়াতাড়ি 
খ্চুরী রন্ধন করিয়া ভোগ দিতেন। একদা এক বৈষ্ব 
আনিয়া, এইরূপ অশুচি ভাবে জগন্নাথের দেবা হইতেছে 
দেখিয়া ছুঃখ প্রকাশ করেন। বৈষ্ণবের উপদেশ অনুসারে 
তৎপর দিবস, কর্মাবাই স্নাত ও পবিত্র হইয়া, খিচুরী রম্ধন 
করতঃ জগন্নাথদেবের ভোগ দেন, ইহাতে অনেক বেলা 
হইয়] পড়ায়, গ্রভু কট বোধ করেন। 

এ দ্িবনই রাত্রিত্ছে, প্রধান পুজারী পাও! স্বপ্পে দেখেন 
'যে, শীউীজগন্নাথদেব লক্ষ্মীর সহিত বিরাজ করিতেছেন, এবং 
লক্ষমীদেবী ও জগন্নাথের মুখে খিচুরী লাখিয়া রহিয়াছে। 


২৫৬ শ্রীপ্রীজগনাথ ও জীপ্রীগৌয়াঙগ 


পাও স্বপ্নষোগেই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে; প্রভু 
বলিলেন, “আমার একটী ভক্ত প্রত্যহ আমাকে অতি 
প্রত্যুষে খিচুরী ভোগ দিত, অদ্য এক বৈষ্বের উপদেশে, 
স্গানা্দি করিয়া বিলম্বে ভোগ রদ্ধন করিয়া দেওয়ায়, আমার 
ক্ষুধায় বড় কষ্ট 'হইয়াছিল, এবং এখানকার ভোগের অময় 
হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া, তাড়াতাড়ি আদিয়াছি ; মুখ ধুইয়] 
আপিবার সময় পাই নাই 1” নেই স্বগ্রযোগে পাণ্ডা আরও 
শুনিতে লাগিলেন--লক্ষী বলিতেছেন, "প্রভো, সেই রমণী 
রাত্রিবাধ কাপড় না ছাঁড়িয়াই যে ভোগ দিত, তাহাঁতেই 
কত তৃপ্তি হইত 1” জগন্নাথদেব বলিলেন,--“দেবি, প্রেমের 
সেবার নিকট নিষ্ঠা কিছুই নয়। আমি অন্ুরাগের সেবা 
চাই, আঁড়শ্বর চাই না । রাঁগমার্ণের সেবার নিকট, নিষ্ঠার 
সেব। তুচ্ছ । 

পাও পরদিন ন্বপ্নরতান্ত কন্মাবাইকে অবগত করাইয়া, 
পর্বভাবেই সেবা করিতে, শ্বীত্রীগবাথদেবের আদেশ. 
জানাইলেন। তদনুরারে, তদ্দিব্ন হইতেই কর্ম্মাবাইয়ের 
খিচুরী বিখ্যাত হইল। এখনও জগন্নাথদেবকে প্রাতে যে 
'খিছুরী ভোগ দেওয়। হয়, তাহ। কম্মাৰাইয়ের খিচুরী নামে- 
বিখ্যাত আছে। কর্ধমাবাইয়ের মন্দিরের নিকট বিষ্কটাচারী 
মঠ'আছে। দেই মঠে, একটী মন্দিরের ভিতর, গোঁপালজির 
“বিগ্রহ..ও অদ্ভুরে, দক্ষিণ পারছে; নুতন রিনি টিভিরের 
খদ্দিয় আছে) ঠা পা ত 


০০৭ 


মানক মঠ। ২৫৭ 


নানক মঠ। 


স্বর্ঘারে যাইবার রাস্তার ছুই ধারে সাধু-সন্ন্যাসীছের 
আশ্রম আছে। অনেক দেবত! এবং রামজি, ও রাঁধানাঁথ- 
জিউ আছেন। বাঁমধারে নানক-পন্ঠীর মঠ আছে। এই 
মঠে প্রথম প্রবেশ করিয়াই, সম্মুখে একটী মন্দির পাওয়া যায়, 
তাহার মধ্যে “পাতাল-শঙ্গী” আছেন) এই খ্রঙ্গী সম্বন্ধে 
একটী সুন্দর খল্প আঁছে। শশ্র-ধারী গুরু নানককে .যবন 
মনে করিয়া, জগন্নাথের মন্দির হইতে বহিক্ষত করিয়া! দেওয়] 
হইলে, তিনি এই স্থানে আসিয়া, শ্রীগ্ীজগনাথদেবের ধ্যান 
করেন। ভগবান্‌ সন্ত হইয়া, স্বয়ং তাঁহাকে স্বর্ণথালে করিয়। 
প্রসাদ আনিয়া দেন, ও পদ দ্বার! কুপ খনন করতঃ 
গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করেন। ইহাকেই লুগু-গঙ্গ। বলে। 
যাত্রিগণ পবিত্র জলম্পর্শ করিয়া, আপনাদ্দিগকে ক্ুতার্থ 
মনে করেন । পঞ্জাবের রাজা মহাঁসিংহ এই . মন্দিরের 
কপাট প্রস্তত করিয়। দিয়াছেন। এই মঠে গোপালজি ও. 
গুরু নানক সাহেবের সেবা আছে। গুরু নানক পরম লাধু. 
ছিলেন। ইনি যে ধর্মমত প্রচার করেন, তাহার একখানি 
বড় গ্রন্থ আছে, উহাকে গ্রন্থ-লাহেব কহে । মানক-পন্থীদের 
মৃঠে এ গ্রন্থ-সাহেবের পুজ] হইয়া থাকে! উহার! গুরুভক্ত। 
মহাঞ্খা। নানক যদিও জাতিতে মুসলমান ছিলেন, তথাপি 
উহার ধর্মমত, অতি উদ্ধার ছিল। তিনি কোনও. 


১৭ 


২৫৮ শীপ্রীজগনাথ ও আীশ্লীগৌরাজ 


ধর্্মাবল্বীকেই দ্বণ! করিতেন না, বরং সমস্ত ধর্মাধিলম্বীকেই 
শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন! যেখানে গেলে রা রহিম এক 
হইয়া] যায়, বেদ কোরাণ এক হইয়া বায়, যেখানে নব 
ধীঁধা মিটিয়। যায়, তিনি ধর্মের সেই স্তরে উঠিয়াছিলেন 
কথিত আছে, ইহার স্বত্যু হইলে মুসলমান শিষ্য্ণ ইহাকে 
কবর দিতে চাহিয়াছিলেন, এব হিন্দুগণ দাহ করিতে 
চাহিয়াছিলেন। ইহ] দ্বার দেখা যায় যে, ইনি হিন্ছু ও 
মুসলমান সকলকেই সমভাবে দেখিতেন। 


কবির মঠ। 


মহাত্বা কবীর একজন পরম লাঁধু ছিলেন। ইহার 
উপদেশপুর্ণ &োহাবলী আছে। ইহার উপদেশ পাঁঠে দেখ! 
যায়, সম্ত্ত ধন্মেই তাহার বিশ্বাস ছিল । কোন ধর্মেই 
বিদ্বেষ ছিল না। তিনি জাতিতে মুসলমান হইলেও 
হিন্দুমতাবলম্বী রাধু ছিলেন। ধর্মের চরমাবস্থান উঠিলে, 
হিন্দু মুদলমানে কোন ভেদ থাকে না। ইনিও এই শ্রেণীর 
সাঁধু ছিলেন। এই মহাত্ধার নামে নানক-মঠের সন্নিকটে 
একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত আঁছে। যাত্রিগণকে কবীরের তোড়ানি 
বলিয়া, গুসাঁদের জল খাইতে দেয়। এইখানে কবীরের 
সমাধি বলিয়াও একটা স্থান দেখা যায়। হরিদাষকে 
. যেরূপ বেস্টা দ্বারা পরীক্ষা, কর। হইয়াছিল, এব বেশ্তা। 
যেরূপ, অবশেষে ভাহীর শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিল, কবীর 


্গর্থার-সাক্ষী । ২৫৯ 


রী মম 
পাপা সিল পলিসি পারসন পদ সো পপির রী লী শী সদা প্রা সিসি সলিল পরপর লিক অল সাল সল্প পাপা 


সন্বন্ধেও দেইরূপ উপাখ্যান আছে।. কবীর বেশ্াকে . গ্রহণ 
করিয়! পৰ্িত্র করিয়াছিলেন। তীহার অনেক দৌহাবলী 
আছে। “উহ মেরি যানা” ইত্যাদি দোহাঁটি তাহারই কৃত । 


ত্বর্গদ্বার-সাক্ষী । 


স্বর্গঘারের নিকটস্থ সমুদ্রজলে তর্পণা দি করিলে, তাহা, 
স্বাক্ষী-স্বরূপ জগন্নাথের নিকট বলিধা, গোপাল-মুর্ভিকে সাক্ষী 
রাখিয়া যায়। শ্বর্ঘারের নিকট, হনুমান্‌, রামজীর মন্দির, 
জরশ্রীরাধারুষ্জী, মহাদেবের মন্দির এবং বিছুরের বাড়ী 
আছে। তথায় ক্ষদদের পিঠ ও শাঁকভোখ . দেওয়া! হয়। 
ইহাকে কেহ কেহ আুদাম-পুরীও বলে। জন্তবতঃ, মহাস্া! 
বিদধুর তীর্ঘষাত্র। উপলক্ষে, এখানে আসিয়া অবস্থান 
করিয়াছিলেন বলিয়াই, ইহার নাঁম বিদ্ুর-মঠ। এই স্থানে 
রাধাক্কঞ্চ ও বিদুরজীর মুর্তি আছে। এই বিদ্ুর শ্রীক্ষষ্ণের 
বাল্যকালের সখা ছিলেন। শ্ত্রীরু্চ যখন মধুরাঁতে রাঙ্গা 
হইলেন, বিদুর তাঁহার স্ত্রীর ইচ্ছান্গদারে ভঙ্ববদর্শনে 
চলিলেন। কিছু উপহার লইয়া যাইতে হয়, কিন্ত 
বিদুরের ঘরে উপহার দেওয়ার মত কিছুই ছিল না 
অবশেধে এক মুষ্টি চাউল অঞ্চলে বাঁধিয়া লইলেন! 
বিদ্ুরের এই এক মুষ্টি চাউল, ভগবান্‌ অতি আদরের সহিত 
গ্রহণ করিলেন, এবং. এই উপহারের প্রতিদানে বিছুরের 
অতুল ধশ্বরয,. হইল। সেই, হইতে বিদুরের ক্ষুদূ ঝুঁড়া 


২৬০ প্রীপ্ীজগনাখ ও শ্ীপ্ীগৌরাঙ্গ। 


চিরপ্রসিদ্ধ হইল। ছুর্ষ্যোধনের মন্ত্রী বিদুরের সম্বন্ধেও 
এইরূপ একটী গল্প আছে। তাহ এই-বিছরের শ্রী 
পত্মাবভী, কলা-ভ্রমে কলার বাকল খাওয়াইয়াছিলেন । 
.ভগ্রবান্‌ তাহাই পরমনন্দে ভক্ষণ করিয়াছিলেন । তিনি 
প্রেমের দ্বারা জিনিষের মূল্য স্থির করেন। 


স্বদ্ধার | ূ 

স্বর পঞ্চতীর্থের মধ্যে একী তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ 
আছে! কথিত আছে, ব্রহ্মা যখন শ্রীপ্রীজগন্নাথদেবের 
প্রতিষ্ঠা! করেন, তখন তিনি ব্বর্গ হইতে এই স্থানে দেবখণ সহ 
নামিয়াছিলেন! এই জন্য ইহাকে স্বর্গঘার বলিয়া থাঁফে। 
ভীর্ঘরাজ সমুদ্র“ ইহার উত্তর কুলে শ্রীক্ষেত্র বিরাজিত। 
পুরুষোভম-ক্ষেত্রের আরুতি শঙ্থের ন্তায়। এই শঙ্থের 
উদর ভাগ সমুদ্র-জলে নিমগ্ন। ইহার স্পর্শে সমুদ্র ভীর্ঘরাজি- 
নামে অভিহিত হয়। 


হরিদাস-মঠ | 
এই মঠে ত্রন্ম-হপ্মিদাসের. সমাধি আছে । শ্রীচৈত্তম্ত- 
মহাপ্রভু, শ্রীহস্তে এই সমাধি দিয়াছিলেন। এই স্থানে একটী 
মন্দির আছে, তন্মধ্ো প্রীমান্‌ নিত্যানন্দ, প্রীপ্রীমহাপ্রতু ও 
জী্ছৈতদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। দক্ষিণে নিত্যানিন্দ, 
বামে অদ্বৈভ-এবং মধ্যস্ছলে মহাপভু .বিরাজিত. আছেন। 


শঙ্কর বা গোবদ্ধীন মঠ। ২৬১ 


পাপ পাপ পন সস 


এইটী গৌড়ীয় বৈষ্ব-সন্প্রদায়ের মঠ। যিনি "নিতাই গৌর 
রাধে শ্যামি, হরে কৃষ্ণ হরে রাম" নাম প্রচার করেন, নেই 
চরণদাসবাবাঁজীর শিষ্যগণ কর্তৃক বিগ্রহের সেব! চলিতেছে 
এই স্থানে অনেক গৌড়ীয় বৈষ্ণব বাস করেন। 


শঙ্কর ব। গোবর্ধন মঠ | 
এই মঠের সহিত শ্রীপ্রীজগন্াথের বিশেষ সম্পর্ক আছে, 
সুতরাৎ্, এই মঠের বিবরণ এই গ্রন্থে উল্লিখিত হওয়। বিশেষ 
প্রয়োজন। স্বর্শ্ারে শঙ্করাচার্যের এই মঠ অবস্থিত। 
স্থানদী অতি নিভৃত। এই মঠের ভিতর গুবেশ করিলেকই, 
দুইটা মন্দির পাওয়া যায়। তাহার একটাতে রাধার ও 
অপরজিতে শিবমূত্তি আছেন। মন্দিরদ্ধয়ের নিকটস্থ একটী 
ঘরে শ্বেত-প্রস্তর-নির্টিত মহাঁত শঙ্করাচার্যের একি মুর্তি 
আছে । সেই মূর্তিটি দেখিলেই বোধ হয় যে, শঙ্করাচার্যঃ 
'অতি ন্ুুপুরুষ, তীক্ষ-বুদ্ধিশালী ও অমানুষিক-শক্তি-সম্পন্ন 
ছিলেন! পুরীধামে যতগুলি মঠ আছে, তন্মধ্যে এইগী যে, 
প্রাচীন-বীর্তিপ্রকাশক ও বহুদিনের স্থাপিত, তাহা, ইহা 
দর্শনে ও নিল লিখিত বিবরণে 'অনুমিত হয়। এই মঠকে 
গোঁবদ্ধন, বালি বা শঙ্কর মঠ বলিয়া থাকে ।. যখন ভারত- 
বর্ষে বৌদ্ধবর্ধের প্রাদুর্ভাব হয়, অর্থাৎ বুদ্ধ-দেবের 
নির্বণের পর, এই ধর্মের বিশেষ. বিস্তার হয় । নেই সময়, 
এই বৌদ্ধধর্মের আোতের নিব্দ্বির জন্য,. এই মহাত্মার, 


২৬২ শ্রীপ্রীজগন্ধাথ ও প্রী্ীগেরাছ 


আরির্ভাব হয়! এই সময়ে, যদি এই মহাঁত্বার অভ্যুদয় নখ 
হইত, তাহা! হইলে ভারতের হিন্দ্ধন্্ম একেবারে বিলুপ্ত 
হইয়া যাইত । শঙ্করাঁচার্ধ্য অনেকের নিকট, শফরের 
অবতার বলিয়। প্ুজিত হইয়। থাকেন । 0. 
২২৫৪ যুধিষ্ঠিরান্দে রাজ-দত্ত লাহাব্যে, ষখন, ভারত- 
বিখ্যাত স্বামী শঙ্করাচাধ্য, পুরীতে এই মঠ স্থাপন করেন, 
সেই লময়ে, বিগ্রলাভ ব! শর-শত্ব-দেব উড়িষ্যার রাজ 
ছিলেন বলিয়া, মাদল্। পঞ্জিকাতে লিখিত আছে। ইহার 
পুর্বে ব্রিকাশ্রমে যোষী বা জ্যাতির্্ঠ, দ্বারকায় সারদা- 
'মঠ, মহীনুরে শিক্ষারী ব। শৃঙ্দবৈরি মঠ স্থাপিত হইয়া ছিল ] 


: শ্রথমঃ পশ্চিমান্ায়ঃ শারদা-মঠ উচ্যতে | 
_ কীটবারঃ সব্প্রদায়স্তন্ত তীর্থাশ্রমৈহ শুভৈঃ ॥ 
» পুর্ববান্ায়ো দ্বিতীয়ঃ স্যাদ্‌গোবদ্ধনমঠঃ প্ৃতঃ | 
: ভোগবারঃ জন্প্রদ্দায়ে। বনারণ্যে পান্স স্মৃতঃ ॥ 
তৃতীয়ন্ত ভরান্মায়ো জ্যোতির্নায মঠে! ভবে । 
্রীমঠশ্চেতি বাঁ ত্য নামান্তরমুদীরিতম্‌ ॥ 
নি চতুরথে দক্ষিণান্মায়ঃ শৃঙ্েরিতু মঠোভবেৎ | 
রা সম্প্রদায়ো ভূরিবারং ভু বো-গোত্রযুচ্াতে ॥. 


রঃ পুরীতে শফকর-মঠ-স্থাপনের পর, ত্মস্ঠস্থ স্বাশিদিগের- 
হটে জগনাখ-সন্দিয়ের তত্ববধানের ভার, বহুকাল পর্যন্ত 


হ 
লে সনি, * 
জা সি চি 
৭ নে রা 

৭ মুই শ শিলিিদি 


1, লিট এ 80786 0৯৮2ত 


শহর বা গোবদ্ধন মঠ! 1 ০ রি 


স্পা সিসির জপ 


্্ত ছিল। সেই সময়ে জগরন্নাথ-মন্দিরের বেষ্নের মধ্যে; ৃ 
গোবর্ধন-মঠের আদি আচার্্যগণ, অনেক অময় অবস্থান 
করিতেন । বছক্াল পরে, মার্হা্টা রাজ। রঘুজীর আধিপত্য- 
সময়ে, রামণনুজীয় মত প্রবল হওয়ায়, শঙ্কর-মঠ স্থানাস্তরিত্ত 
হইয়া, সমুদ্রতীরে স্থাপিত হয়। ঠোই মঠই বর্তমান. 
খোবর্ধন-মঠ। ক্রমে ক্রমে, রামানুজীয় মত প্রচলিত হইলে, 
রত্র-সিৎহাসনের নিকটস্থ ভৈরবমূর্তি, রামানুজীয়দের -স্বারা 
স্থানান্তরিত হয়। তথাঁপি শঙ্করমঠের শ্বামীদের ্রাধান্ত 
অদ্যাবধি পুর্ব প্রবল আছে । | 

মহাত্সা শঙ্করাচার্স্য কলিযুগ ২৬২২ অন্দে ও ২৬৩১ 
যুধিষ্টিরাব্দে, বৈশাখী শুরু-পঞ্চমী তিথিতে, দাক্ষিণাঁত্যে. 
কেরল-দেশান্তর্গত কাপটী-গ্রামবাপী শ্রীশিবগুর-নামক্ক 
াহ্মণের অংশে সীতা-৫বীর গর্ডে অবতীর্ণ হন। মঠান্সায় 
গ্রন্থে, শক্করাচার্যের আবির্ভাব-কাল, যুধিটিরাব্দ ২৬৩০ নির্ণাতি 
হইয়াছে ।. বিক্রমাদিত্যের সন্বৎ-আরম্ত-লময়ে, যুধিষ্টিরাক্ক. 
বা কলির অতীতাবক ৩৫৯ হইয়াছিল । যে সকল পণ্ডিত 
পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত, কিন্তু উক্ত গ্রস্থ-সমূহে অনভিজ্ঞ, 
তাহান্লা অন্থমান করেন যে, শঙ্করাদার্যয সপ্তম বা। অষ্টম. 
শতাব্দীর লৌক। এই ধিষয় নিয়া অনেক আলোচন] হইয়াছে, 
কিন্তু. একেবারে নিঃসন্দিক্ধরূপে মীমাংদিত না হইলেও) রি 
ভীহার আবির্ভাব কাল যে, সপ্তম ব! অষ্টম শতানদীর, বন, 
পুর্বে, তাহা “স্থির হইয়াছে! . অংস্কত-পদ্ঘে রচিত পুরীস্থ 


৬৪ হ্ীপ্ীজগনাথ ও শ্রীশীগৌরাঙ্গ ৷ 


শঙ্করমঠের "গুরুপরম্পরা” নামক (মঠান্সায়) পুস্তকে দেখ 
যায় ধে, শ্রীন্বাধী শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া, বর্তমান 
শ্রীমধুসুদন তীর্থ স্বামী পর্য্যন্ত ১৪৩ পুরুষ অতীত হইয়াছে। 
পদ্দপাঁদাচার্্য হইতে আরশ করিয়া, জানানন্দ পধ্যজ্ত ১৯ 
পুরুষ মধ্যে, এই মঠের স্বামীর! “অরণ্য” উপাধিতে ভূষিত 
ছিলেন। জ্বানানন্দ, শিষ্য না? করিয়া, মানবলীল। লহ্বরণ 
করায়, কিছুকাল এই মঠের গদী শুষ্ক ছিল। অনন্তর, তীথ- 
নামক একজন স্বামী, কাশীধাম হইতে আনিয়া, এই মঠের 
অধিকারী হইয়াঁছিলেন । সেই সময়, এই মঠের মেহিম্তদের 
“তীর্থ” উপাধি হইয়াছে এই মঠের পঞ্চম পুরুষ, স্বাী 
বামদেব “পঞ্চদশী” শ্রশ্থের রচয়িতা; একাদশ পুরুষ, 
স্বামী জীধর, গীতা! গ্রড়ৃভি গ্রন্থ-গগুহের ব্যাখ্যাক্কা | শ্রই 
শ্রীধর, গীতার গকাকারি শ্রীধর কিনা” তাহা সন্দেহজনক ১ 
কারণ গীতার চীকাফার শ্ীধর স্বামীর লিকার ভাবানুলারে 
বুঝাধার, ভিনি পরম বৈষ্ব কুষ্ণভক্ত ছিলেন! তিনি ষে 
জান-বাদী ছিলেন, তাহা কিছুতেই মনে করিতে পারিনা 1 
মঠান্সা়-লিখিত শ্রীধর, অন্য কোন মহাপুরুষ হইতে পারেন। 
এই মঠের ভ্িষ্ঠিতম পুরুষ, স্বামী রামচন্দ্রতীর্থ “সিদ্ধান্ত 
পর্ধিকা” ব্যাকরণের রচমিতা বলিয়।, গুরুপরম্পরা-গ্রন্থে 
গ্কাশ। ইহার মধ্যে যে সময় গদী শুন্ত ছিল, তাহাও দুই 
পুরুষের কম হইবে না। আতরাৎ এই গোবদ্ধন মঠ, ছুই 
সহজ্র বৎসর স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া, অনুমান করা যায়। 


শহর বা গেবিদ্ধন মঠ । ২৬৫ 


পপ জপ পরী 
্ জট স্তর প্যান প্রা তর এজ লি শা পাপা জলা সরা পর মুল প্র সা পপ 


বোধ হয়, এই সমস্ত পুস্তক, জময়-নিপ্ধারক আধুনিক 
পণ্তিতগ্নণের হস্তগত হয় নাই; যদ্দি হইত, তাহা হইলে 
গরাত্যক্ষ গামা পরিত্যাগ করিয়া, অন্ুমানকে স্থাপন করিবার 
জন্য, ইহারা এততুর বদ্ধপরিকর হইতেন না । মঠাঙ্গায়ে 
নির্ধারিত ধে শকাব্দ, আমার। তাহাই গ্রহ্ণ করিলাম । 

এই মহাপুরুষের প্রতিভা বাল্য-বয়ন হইতেই উদ্ভাসিত, 
হইতে আরম্ভ হইয়াছিল । পঞ্চম বর্ষে তাহার উপনয়ন সংস্কার 
হয়, এবং তাহার কয়েক বছর পরে, তিনি লন্যাস আঁশ্রস 
গ্রহণ করেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে, তাহার এত পাও্ডত্য- 
লাভ হয় যে, এই লময়ে তিনি গীতা, উপনিষদ, ব্রন্মস্ুত্র 
গ্রভৃতি ষোলখানি গ্রচ্ছের ষোললি ভাষ্য প্রণয়ন করেন, এহং 
ভীপদ্যপাদাচার্বা, আসুরেশ্বরাচাধ্য আীহক্ঞামলকাচার্্য এবং 
প্রীত্রোটকাচার্ধ্য নামক চারিজন মহাপপ্তিতকে সন্যাব-দীক্ষা। 
দেল! প্রথমতঃ, তিনি ব্দরি-নারার়ণে জ্যোভিন্মঠ স্থাপন 
করেন, তার পর, আর তিন মঠ স্থাপিত হয়। ইহার মধ্যে 
গোবদ্ধনমঠ সর্ধশেষে স্থাপিত হয়। প্রীপদ্মপাদাচার্ধ্য এই 
মঠের সেখকরূপে অভিষিক্ত হন। শ্রীম্ৎ শঙ্করাচার্ধা এই 
চতুণ্মঠ স্থাপনের পর, দিখ বিজয়ে বহির্গত হন। তিনি 
কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যস্ত, তাহার নৈদিক-ধন্ম বিস্তার 
করেন, এধৎ বৌদ্ধদিখের মত খণ্ডন করেন? এতদুপলক্ষে 
বৈষ্ণব-মতাবলম্বী গৃহস্থাশ্রণী মহাপণ্তিত কাঁশ্ীরবানী 
মগ্ডন-মিশ্রের সহিত তুমুল বিচার হয়। মগ্ুনমিশ্রের 


২৬৬ শ্রীশীজগন্াথ ও প্রীত্রীগৌরাক্। 


পম পিল লস লাল, এছ তা পল ছল লা এ পদ তি সস পল লাল পনর পা ললিপপ পি পাটি তরি জাপতা-লিশিিস লো তীর রসদ পি লো 


পত্বী পরম বিছুধী উভয়-ভারতী এই বিচারে মধ্যস্থ 
ছিলেন। 
দেখুন, ভারতবর্ষের কতদূর অধঃপতন হইয়াছে ! বর্তমান 
্ত্রাশিক্ষার কতদূর অবনতি হইয়াছে, এবং তখন স্্রীশিক্ষা ব। 
কতদূর উন্নত অবস্থায় ছিল! কতদূর পাণ্ডত্যলাভ করিলে, 
শহ্করাচাধ্য এবং যণ্ডন-মিশ্রের বিচারে মধ্যস্থ হওয়া যায়, 
তাহা পাঠক বিবেচনা ফরিরা দেখিবেন। এই উভয়- 
ভারতী, শ্বয্ৎ সরশ্বতী অবতীর্ণ বলিয়া, কাশ্মীরে পুত! 
হইতেন। অনেক বিচারের পর, অবশেষে মণ্ুনমিশ্র পরাজিত 
হন। মগ্ডনমিশ্র পরাজিত হইলে, উভয়-ভারতী শঞ্করাচার্যের 
বিরুদ্ধে বিচার করিতে আরম্ভ করেন, এব রতিশাস্ত্রের 
প্রন্মেতে শধরাচার্ধ্য তাহার নিকটে পরাজিত হন । 
শহ্করাচার্যয, তদীয় প্রশ্নের উভর দিবার জন্য, তাহার 
অন্গ্যাসি দেহ রাখিয়া, কোন গৃহস্থ রাজার স্বত দেহে গুবেশ 
করেন। রাজ। পুনজ্জীবিত হইলেন। এইরূপে কতকদিন 
গত হইলে, দ্লাজার প্রধান মহিষী বুঝিতে পারিলেন যে, 
তাহার স্বামীর যেরূপ আচরণ ছিল, তিনি, এখন সেই 
আচরণানুযায়ী চলিতেছেন নাঃ উহার আচরণ সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন । ইহা দেখিয়া গুধান। মহিষীর মনে সন্দেহের উদয় 
হইল! 'তৎ্কাল প্রচলিত পরকায়-প্রবেশের কথ! রাণী অবগত 
ছিলেন! এস্খলেও পরকার-প্রবেশ হইয়াছে মনে করিয়া, 
তিনি, রাজ্যে যত স্ৃতদেহ আছে, সমস্ত রাজবাড়ীতে 


শন্নর বা গোবদ্ধন মঠ। ২৬৭ 


সপ শপ পশলা পাপন পপ শিপ পপ পিপল পলা লিসা শিস পাশ লিসপপ লা পিলসিল সলাত শি পর শিলা শপ পি উপর শপ কাস 
রে 


উপস্থিত করিবার জন্তক ঘোষণা করিলেন এদিকে, 
শঙ্করাচার্যের পুর্বদেহ তাহার শিষাদের দ্বার রক্ষিত 
হইতেছিল ; এবং তাহার শিষ্যদের প্রতি আদেশ ছিল, 
বতদিন পর্ধ্যস্ত, তিনি রাঁজদ্রেহেতে থাঁকিবেন, ততদিন 
পর্যযস্ত, তাহার স্ব-প্রণীত মোহমুদ্গরের শ্লোক তাহাকে 
শুনান হইবে! কারণ, তিনি রাজদেহে প্রবেশ করিয়া, 
রাজভোগ গ্রহণ করিতেছিলেন-_ম্ুতর1 যদি সাধ্বারিক 
ভোগে মুগ্ধ হইয়। পুক্বস্থৃতি ভুলিয়। ঘাঁন; এইজন্ট “মু 
জহীহি ধনাখমতৃষ্ণাৎ, কুরঃ তনুবুদ্ধে মনপি বিভৃষ্কাঁ” 
ইত্যাদি তাহার ন্বপ্রণীত বৈরাগ্য-উত্ভতেজক শ্লোক তাহাকে 
শুনাইবার, এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । এই সমস্ত 
প্লোক অন্যত্র উদ্ধত হইয়াছে বলিয়া, এখানে দেওয়া হইল 
না। রাণীর লোক এইরূপ অন্ুসন্ধান করিতে আরম্ত 
করিলেই, শহ্করাচাধ্য বুঝিতে পারিলেন বে, শীন্ুই তাহার 
ধর। পড়িবার সন্ডাবনা । তখন রাঁজদেহ পরিত্যাগ করিয়া, 
তিনি পুর্ধ দেহে প্রবেশ করিলেন, রাঁজারও স্থৃত্যু উপস্থিত 
হইল । তারপর, উভয়-ভারতীর প্রশ্রের উত্তর দিখার জন্য 
তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন উভয়েই বুঝিতে পাঁরিলেন 
যে, শঙ্করাচারা শঙ্করের অবতার, এবং উভয়-ভারতী সরশ্বতীর 
অংশে অবতীর্ণ1। ন্ুতরাৎ তাহাদের বিচার এইখানেই 
শেষ হইয়া গেল, উভয়-ভারতী দেহ রাখিলেন। 
শ্রীশঙ্করাচার্য কাশীতভে গুরুলাভ করিয়াছিলেন বলিয়?, 


২৬৮ শ্ীশ্রীজগনাথ ও শ্রাশ্রীগৌরা্গ 


বশী ভা নস শা পোস্িলাদিলাসিপাদশী লী সিল ০ সিল সিলসিলা পিতা লাক্স লীলা স্পা সপ সি 


একী কিহ্বদস্তী আছে। শঙ্করাচার্য্যের কাশীতে অবস্থাঁন- 
কাঁলে কোন ব্রাহ্মণের শিষা, শঙ্করাচার্যছারা তাহার স্বত্যু 
গণনা করান । শঙ্করাচাধ্য গণনাদ্বার1 তাহার বজাঘাতে স্বত্যু 
হইবে বলিয়। স্থির করেন, এবং দিন সময় নির্দিউ করিয়া 
দেন! সেই ত্রান্ষণ তাহার গুরুর নিকট শঙ্করাচার্ষেটর 
গণনারভান্ত অবগত করান । গুরু বলেন যে, তোমার 
কখনই এই তারিখে স্বত্টু হইবে না--তদন্নারে ব্রাঙ্মণ 
আলিয়। ' পুনরায় শঙ্করাচাব্যকে জাঁনান। শহ্করাচাষ্য 
পুনরার গণন। করিয়া, তাহার গণনা অন্রান্ত বলিয়া! স্থির 
করেন, এবং ইহও বলিয়া দেন যে, যদি আমার থণন। ভ্রান্ত 
হয়, তাহা হইলে, আমি উহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিব; আর 
যদি আমার গণন! ঠিক হয়, তাহা হইলে, তোমার গুরুকে 
আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইবে । গুরুও তাহাতেই 
অম্মত হইলেন। ৃ 
ব্রাক্মণের স্তুটর দিন উপস্থিত হইল, গুরু ত্রক্মিণকে 
সমাধিস্থ করিয়া ম্বতিকার দীচে প্রোথিত করিয়। 
রাখিলেন! শঙ্ষরাচার্যের নির্দিষ্ট সময়ানুসারে বন্জপাত 
হঈল, এবং ত্রাহ্ণকে যে স্থানে প্রোথিত কর হইয়া- 
ছিল, নেই স্থানেই বস্তু পড়িল। কিন্ত তিনি মাধিস্থ 
থাকাতে বন্্রপাঁতে তীস্ার কোনও অনিষ্ট হইল না। গুরু 
পুনরাম্ন তাহার সমাধিভঙ্গ করাইিলেন। শঙ্করাচাঁধা এই 
ব্যাপারে পরাস্ত হইয়া, পুর্বোক্ত প্রতিশ্রতি অনুসারে এ 


শর বা গোবছন মঠ ২৬৯ 


আপ শী শর শর পালিত সস নল সরা পপ পা জল হর পরশ লী পি রাস ফী টপ পি চপ আস করনি অর 


গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন, এবৎ মনং-ক্ষোভে 
তাহার মস্ত গ্রন্ছ গক্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন । কিন্তু 
সমস্ত গ্রন্থ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করায়, তীহাঁর মনে যে ছুঃখ 


শিস 


রহিয়া। থেল, তাহা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিলেন ন বটে, 


কিন্ত গুরুজী তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি শঙ্করাচার্ধ্যকে 
বলিলেন, “বইগুলি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া, তোমার মনে বড়ই 
৪খ হইয়াছে । তুমি গর্গদেবীর নিকট খিয়া, গ্রন্থগুলি 
ফিরাইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা কর, তিনি তোমার সমস্ত 
পুস্তক ফিরাইয়া দিবেন!” গুরুর আদেশ অনুসারে 
শঙ্করাচার্ধ্য গঙ্গাদেবীর নিকট গ্রার্থনা। করিবামাত্ু, সমস্ত 
পুস্তক তাহার করতলগত হইল । তখন; তিনি গুরুর গুভাবে 
আশ্চর্যান্বিত হইয়া মনে করিলেন, যে গুরুর এতদূর শি, 
যিনি জীবন দান করিতে পারেন, পুস্তক নদীতে ফেলিয়। 
দিলে, ধাঁহার কথামত গঙ্গাদেবী আবার লেই পুস্তক 
ফিরাইয়া দ্েন-তীহার নিকট ত অপ্রাপ্য কিছুই নাই, 
আমি পামান্ত ব্ষিয়ের জন্ত কেন ক্ষোভ করিতেছি । এই 
ভাবিয়। পুস্তক পুনরায় খঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন । 
শঙ্করাচাধ্যের ষোল বৎসর মাত্র আরু ছিল। যখন তিনি 
বেদান্ত'ভাষ্য আরম্ভ করেন, তেই সময়ে তাহার ষোল 
ব্সর পুর্ণ হয়। বেদব্যান সেই অময়ে উপস্থিত হইয়া, 
তাহার আয়ু আরও ষোল বত্সর বুদ্ধি করিয়া! ৩২ বৎসর 
পরমায়ু নির্দিউ করিয়া দেন; এবং বলিয়া যান যে, এখনও 


২৭০ শ্রীশীজগনাথ ও ্্রীগৌরাঙ্গ । 
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আঁরও অনেক কার্য বাধী আছে, সুতরাৎ আরও ষোল 
বত্ধর না হইলে, সে কাধ্য শেষ হইবে না। তিনি ৩২ 
ধৎ্সরে জীবনের কার্য শেষ করিয়া, ইহধাম পরিত্যাগ 
করেন। 

ভাঁরতবধের, গাধান দার্শনিক শঙ্করাচাধ্য বেদাস্তের 
বিশুদ্ধাদ্বৈত-মত প্রচার করেন। তিনি “জীব-্র দ্মৈক্যৎ, 
“তত্বমনি” *নোহিহৎ গ্রাভৃতি তত্ব শিক্ষা দেন। মহাপ্রভু 
চৈতন্তদেধ, পুরীধামে নার্ভৌমের মহিত বেদ্বান্ত-বিচারে 
শঙ্করাচাধ্ের মত খণ্ডন করেন। কাঁশীতেও প্রকাশানন্দের 
দহিত বিচারে, শঙ্কযাচার্যের অছৈতবাদ খণ্ডন করেন । 
মহাপ্রভুর দার্শনিক মত, বেদান্তের বিরোধী নহে, বস্ততঃ 
ইহ! বেদান্তের অন্যতম ব্যাখ্যা! মাত্র । শঙ্করাচাধ্য এবং 
মহাপ্রভু উভয়েরই উদ্দেশ্য অহঙ্কার ব। মায়া নির্ভি করা_ 
শঙ্করাচর্যের উদ্দেশ্য জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া, অহঙ্কার 
নরাভ করা, এব মহাগুভুর ভদ্দেশ্রা, ভাক্তমাথ অবলম্বন 
করিয়া অহঙ্কার নিরভি করা।। কিন্ত জানযার্গ অবলম্বন 
করিলে, অহত্জ্ঞানের বৃদ্ধি করিয়া, পোইহৎ জ্ঞানে পরিণত 
করিতে হইবে । প্ুতরাৎ, জান দ্বার? অহৎজ্ঞানের নিব্লভি 
করিতে হইবে, ইহার সহিত যুদ্ধ করিয়া, ইহাকে পরাস্ত করিতে 
হইবে। অপরদিকে ভক্তিমার্গের প্রধান অবলম্বনীয় প্রেম, 
দ্ীনতী, হীনত1-- আপনাকে তুচ্ছ এবং হেয় জান করিতে 
হইবে, তৃণ হইতে নীচজ্ান করিতে হইবে। ন্ুতরাৎ এই 


লস লাশ শাসিরিশ্দি 


সপ জ। 


একর বা! গোবদ্বন মঠ । ২৭১ 


স্মার্ট পাস 


মার্স অবলঙ্বন করিলে, অহং জ্ঞানকে অতি সহজেই, পরাভূত 
করা যাইতে পারে। 

জ্ানিমার্গ এবং ভক্তিগার্গ ইহাঁর মধ্যে কোন্টী জুগম এবং 
কোনুটি দুর্গম, তাঁহ! রাঁমায়ণের একটা গর্প ছার! সুন্দররূপে 
বুঝান যাইতে পারে। মহ্ধাবীর হনুমান সীতাঁদেবীর 
অন্বেষণে যখন সাগরলজন করেন, তখন, পথে স্মহমধো 
নিমজ্জমান মৈনাক পর্ধত, তাহার বু বিস্তার করিয়া, 
হনুমানের গ্রতিরোধ করেন । হনুমান এই বাধা অতিক্রম 
করিবার জন্ত, পুকাগড শরীর ধারণ করিলেন। তাহার পর 
মৈনাক ক্ষমেই তাহার উত্ভঙ্গ শৈলদেহ বিস্তার করিতে 
লাগিলেন। হনুমান্ও ক্রমেই তাহার প্রকাণ্ড দেহ 
বিশাল হইতে বিশালতর করিতে লাখিলেন। অবশেষে 
হনুমান আয়তনে মৈনাক পর্ধতকে পরাস্ত করিতে ন] 
পারিয়া, একটি মক্ষিকার রূপ ধারণ করিয়া, পর্ধতের 
গাত্রস্থ একটী ছিদ্র দিয়া, তাহাকে অতিক্রম করিয়া গেলেন। 
হনুমান যদি ক্রমেই ভীহার দেহ বিস্তার করিতে থাকিতেন, 
তাহ। হইলে হয়ত, তিনি পরিণামে মেনাক পঞ্ধতকে পরাস্ত 
করিতে পারিতেন, কিভ তাহাতে তাহার বহু বময়ের 
আবগ্র্ হইত। তিনি মক্ষিকার রূপ ধারণ করার, বুদ্ধি- 
মভাঁর পরিচয় দিয়া, অতি অল্প ঘময়ের মধ্যেই, মৈনাক 
অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন। 

জাঁনমার্ণ অবলম্বন হরিয়াও হয়ত, পরিণাষে অহত্জাঁনকে 


২৭২ শ্রীপ্রীজগনাথ ও প্রীঞ্জীগৌরাঙ্গ । 


পাদ ০৮ আজাদ পির শসা 


যুদ্ধ করিয়! পরাভূত কর] যাইতে পারে, কিন্ত তাহা বনু- 
সময়-সাপেক্ষ । কিন্তু ভক্তিমার্গে অতিসহজেই, অল্প সময়ের 
মধ্যে, অহংজ্ঞানকে পরাভূত করা যায় । 

গ্রকাশানন্দকে পরাভূত করিবার জন্য, মহাপ্রভু দীনতার 
ভাব অবলম্বন কর্িয়! গ্কাশানন্দকে পরাজয় করিয়াছিলেন । 
হয়ত জ্ঞানমার্গের দ্বার! পরাজয় করিতে হইলে, প্রকাশানন্দ 
কিছুতেই পরাক্তিত হইতেন না--তীাহার উপদেশ 
প্রকাশাননের হৃদয়কে স্পর্শ করিত না৷; কারণ, তাহার হৃদয় 
অহঙ্কারে আৰরত ছিল। তাহ!কে জান দ্বারা পরাজিত 
করিতে হইলে, সার্ধভৌমকে যেরূপ এশ্বরিক এশ্বর্ধয দেখাইয়। 
পরাভব করিয়াছিলেন, এক্ষেত্রেও তাহাই করিতে হইত । 
মহাপ্রভু দে উপাঁর় অবলম্বন না করিয়া, এবার দীনতার 
দ্বারাই সহজে কাধ্যদিদ্ধি করিয়াছিলেন । 

জ্ঞানী শঙ্করাচাধ্া জাঁনকেই চরম বলিয়া! বিশ্বাস করি- 
তেন। তীহার .দ্শনমতে শক্তির কোনও স্থান ছিলনা 
(তনি শক্তিকে বিশ্বাদ করিতেন না। পরে তাহার এই 
মত পরিবর্তিত হুইয়া যাঁয়। এই সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প 
আঁছে। একদ! শঙ্করাচার্য মণিকর্শিকার খাটে সান 
করিতে যাইতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে, 
পথিমধ্যে একটি বৃদ্ধা কণা স্ত্রীলোক পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ 
অতি কাতর-স্থরে শঙ্করাচার্যেকে পথ হইতে, তাঁহাকে 
সরাইয়। রাখিতে বলিল। শঙ্করাচাধ্য তখন অত্যন্ত অবসন্ন 


, টোটা গোঁপীনাথ |. হ৭৩ 


এ রি শপ লী শিপ টর্চ পা আল পর শর ভিলা আর পি প্র রস জ 


এবং দুর্বল বোধ গত তিনি বলিলেন, "আমার 
এখন এরূপ শি নাই ঘষে, তোমাকে পথ হইতে সরাইনা 
রাখি ।” এই কথা শ্রবণ করিয়! বৃদ্ধা বলিল, “কেন, তুমি 
ত শক্তি বিশ্বাস করনা ।*, ছদ্মবেশী ব্ুদ্দা এই কথা বলিয়া 
ছন্মবেশ পরিহার করিয়া, স্বীয় স্বরূপ (শক্তিমুতভি) প্রকাশিত 
করিলেন । ইহাতে শঙ্করাচার্য বিস্মক্-বিজ্বল-চিন্তে ভক্তি- 
গদ্খদ-কঠে শক্তিদেবীর স্ব করিতে আরম্ভ করেন, পরে 
এই ভুবরাক্ষি দ্বারা “আনন্দলহরী” গ্রশ্থ-প্রণয়ন করেন । 


টোটা-গোগীনাথ | 


ইহা জগন্নাথের মন্দির হইতে দক্ষিণ দিকে, প্রায় দেড় 
মাইল দ্বরে সমুদ্রেতীরে অবস্থিত! জখন্নাথের মন্দিরের 
দক্ষিণদ্বারের সম্থুখ দিয়া, যে রাভাটি গিয়াছে, এ রাস্তায় 
কিছুদূর শিয়া, বাম-ধারে শে রাশ্াটি দক্ষিণ দ্রিকে গলির 
ভিতর গুবেশ করিয়াছে, নেই রাস্তায় কিছুদূর বাইয়া, 
চামুগ্ডাদেবীর মন্দির পাওয়া যায় । আরও কিছুদূর যাইয়া 
হরচণ্ীর মন্দির পাঁওয়া যায় । আর অল্প কিছুদূর গেলেই, 
ভান ধারের মন্দিরে, বলদেব এবং ছুইধারে রেবতী ও 
রুক্মিণী আছেন । বাঁমধারের মন্দিরে রাধামাধব, মদন- 
মোহন ও গৌর-গদাধর আছেন । 

টোটা-গোপীনাথ নাম হইবার কারণ এই বে, *টোটা” 
অর্থ বাঁগান। বাখানের মধ্যে গোপীনাঁথ আছেন বলিয়া, 


১৮ 


২৭৪ শ্ীপ্ীজগনাথ ও শ্রীত্রীগৌরুগগ । 


সপ পি লস পিসি জাপানির সরল অপার জপ পা ডি সত 


ইহাকে “টোৌটা-গোপীনাথ” বলা হয় । কেহ বলেন, সমুদ্রের 
তটে আছেন বলিয়া, “তটে গোপীনাথ* শব্দের অপন্ত্রৎশ 
“টোটা গোঁপীনাথ। আর এক ব্যাখ্যা এই, মহাপ্রভূ 
গ্রোপীনাথের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাছাতে 
তাহার উরুদেশ কাটিয়া যায়, তাহা! হইতে নাম হইল 
টোট। খোপীনাথ। পাগ্ারা এখনও এ ফাটাস্থান দেখাইয়। 
বলে, এই ' স্থান দিয়। মহ!গাভু গুবেশ করিয়াছিলেন । এই 
ফাটাস্থান দেখাইতে পাশ্ডারা পাঁচ দিক নিক থাকে। 
একথা সত্য মিথ্যা! আমাদের বিচাধ্য নহে, -যাহ। গুবাদ 
আছে, তাহাই বল! হইল । অন্যান্য গ্রঙ্থে মহঞরভু 
জগনাথের শরীরে গরবেশ করেন, এইরূপ দেখা যার়। এই 
উভষ্ বিষয়ের মধ্যে কোনটী সত্য, তাহা বলা যায় ন1। 

গদাধর এই টোটাগোপীনাথের সেবাইত ছিলেন । 
্ীগৌরাক্গ তাহাকে এই ঠাকুর-সেবার জন্ত নিয়োগ করিয়া 
ছিলেন, তাহার চিহ্ছম্বরূপ এখানে পৌর-গদাঁধর-মুদতি 
বর্তমান আছে। এই গোপীনাথ-প্রাঙ্ষণে গদাধর ভাগবত 
পাঠ করিতেন। শ্ীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ এবং ভীহার গণ 
ভাগবত শুনিতেন, এবৎ অঞ্জবিঘর্জন করিতেন । ভাগবত- 
পাঠান্তে সমুদ্রতীরে বলিয়। নাম-জপ করিতেন | 

গদাধর ভাগবত-পাঠ করিতেছেন ও প্রভু নিজে, নিত্য- 
নন্দ মহাপ্রভুর সহ, তক্তগণ-পরিরত হইয়া পাঠ শুনিতেছেন, 
&ই অবস্থার প্রতিমূর্তি, রাজা গ্রতাপরুজ্র চিত্রকর ছার! 
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পপ পপ ক পাশ পপ শত পর স্পা শর্টস উল বর হর লী রী এত জোস এ 


তুলাইয়াছেন। সেই মুর্তিহইতে পরতিরুতি তুলিয়া, ্রবাপাচার্্য 
নবদ্বীপে আনিরাছিলেন। শ্রীবাপাচার্য্যের শিষ্যদের বংশধর 
হইতে, রাজা নন্দকুমীর তাহার গ্রতিমুত্তি পাঁন। লেই প্রতিমূর্তি 
হইতে কট! তুলিয়া, তাহার হাফটোন ছবি দেওয়া গেল। 

টেটা-গোপীনাথের মন্দিরের অন্মুখেই একটী পর্বত 
আঁছে। উহ! বর্তমানে বালির স্ত ,পাকার হইয়া রহিয়াছে। 
এই.পক্ধতের নাম চটক পর্ধত ! এই পর্জত দর্শন করিয়া, 
শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব ব্বন্দাবনের গোঁবর্ধন পর্দত মনে করিয়া, 
ভাবাবিই্ই হইয়াছিলেন। এই পর্বত দেখিয়া তাহার 
গোঁবর্ধন মনে পত়িয়াছিল, এবৎ সমুদ্র দেখিয়া যমুন-ভ্রম 
হইয়াছিল। এই পর্ধত হইতে শ্রীগৌরাক্গ-দেব ভাঁবে 
মাতোয়ার। হইয়!, লমুড্রে ঝাঁপ দিয়। ডুবিয়াছিলেন ; পরে 
জালিয়াদের জালে লাগাতে, তাহার! তাহাঁকে ভুলিরাছিল | 
ত*্পশ্চ ভক্তের হরিনাম-কীর্তনের পর, তাহার চৈতন্ঠ- 
লাভ হয়। নীলাচলে তিনি এইরূপ্‌ বহুলীল। করিয়াছিলেন । 
অনেক গ্রন্থে দেখা যায়, দমুদ্রে পতিত হওয়ার পরেই, তিনি 
লীল। শশ্বরণ করেন! এই মত একেবারেই ভ্রমাতুক | 
ইহার পুরেও তিনি অনেক লীল। করিহাছিলেন। 


শ্বেতগ্। | 


জগন্নাথমন্দিরের দক্ষিণ-দরজার সন্দুখ দিয়া, দক্ষিণ 
দিকে যে. রাস্তাটী গিয়াছে, এই রাস্তায় কিছু তুর গেলে, 


হ জীপ্ীজগনাথ ও শ্ীত্ীশৌবাঙ্গ ৷ 


পানির পাস সিরা লাশে টি রী সপ সপ শশা জপ পর প্র পপ? সপ ১ পর 


বাম-পার্খে, রামদা-সঠ পাওয়! বায়। লেই মঠে রুনাথজীর 
মুর্তি আছে। ইহার নিকটেই রাধবদাপ-মঠ নামে, আর 
একটী মঠ আছে। ইহা হইত্তে কিছু দূর অগ্রসর হইলে; 
বার্াহী-দেবীর মন্দির দেখিতে পাওয়া বায় । তার পর 
চিটকি-মঠ, তাহাতে রাধামোহন বিরাজিত আছেন । এই 
রাস্তার বামদ্দিকে একটা গলি গিয়াছে, তাহা দিয়। কিছুতুর 
অগ্রনর হইলেই, শ্বেতগঙ্গ। নামক বিস্তৃভ সরোবর দেখা 
যাইবে। ইহার দক্ষিণতীরস্থ একটা ক্ষুদ্র মন্দিরে শ্রেত-মাধৰ 
বিরাজিত আছেন । শ্বেত-মাধব সমন্ধে এইরূপ প্রবাদ 
আছে যে, শ্বেত রাজ ভ্রেতাধুগে শতবর্ষ অনশনে থাকিয়া, 
জীশ্বীজগন্নাথদেবের পুজাঞ্চনা দ্বারা বরলাভ করিয়।, 
ভগবানের স্বারূপ্য লাভ করেন ; এব তদীয় আদি অবতার 
মতস্মৃত্তির সহিত, নির্শল ল্ষটিকব শ্বেতমাধবরূপে শ্বেতগঙ্গ- 
সন্নিধানে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহার দর্শনে মছাপুণ্য হয়? 
শ্বেত-গঙ্গার জল পাপ-নাশক ও অতি পবিত্র! জগন্নাথতীর্ঘে 
বাত্রি্ণ, অনবধানতা-নিবন্ধন প্রপাদে পাদস্পর্শ করিয়া, .যে 
অপরাধ করিয়া থাকেন, এই জল-ম্পর্শে দেই, অপরাধ হইতে 
মুক্ত হন। বাত্রিগণ জগনাথ হইতে প্রত্যাথমন সময়ে, এই জল 
মস্তকে ধারণ করিয়া পবিত্র হন। শ্বেতগঞ্গা পরোবরটী 
অচ্তি সুন্দর ॥ঃ চতুদ্দিকে পাথরের দড়ি আছে। এই 
সরোবরটা অত্যন্ত গভীর; মধ্যস্থলে ছোট একটা মন্দির 
আছে। ইহাঁর উদ্র-পশ্চিম-কোঁণে একটী জল তুলিবাঁর 


শা জা এ রত পরী চলি 


সার্বভৌম বা গঙ্জামাতা-মঠ হ৭৭ 


কল আছে? এবং তাহাতে চুঙ্গী বলাইয়া জল তুলিয়া! নর্দমা- 
পরিক্ষার প্রভৃতি কার্য্য করা হয়। 


সার্বভৌম বা গজামাতা-মঠ | 


এই শ্বেত-গঞ্জার দক্ষিণ-তীরে সার্ধভৌমের বাড়ী । 
বাঁড়ীটি প্রকাণ্ড । একটি মন্দিরের ভিতর র্লাধারমণ, 
রাধাবিনেদ, রাধামোহন ও দোণার-গৌরাক্ষ প্রতিষ্টিত 
আঁছেন। শ্রী্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু সর্ধভৌমের নিকট বেদান্ত 
আবণ করিয়াছিলেন | এই মন্দিরের যে স্থানে মহাগুভু 
আাঁক্রভৌমের নিকট বেদান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, দেই 
স্থানের দেওয়ালে মহাপ্রভুর একটী বড়ুজ মূর্তি ও 
সর্ধ্ভৌমের একটা মুর্তি অঙ্কিত আছে। মহাপ্রভু ও 
সর্দভৌমের বেদান্ত-বিষজ়ে বিচার, এবৎ দার্ধভৌমকে বে 
মহাপ্রভু অবশেষে ষড়ুজ মুর্তি গুদর্শন করিয়াছিলেন, তাহ! 
পুন্রে উল্লিখিত হইয়াছে । 

মহাত্সা বানুদেব সার্ধফভৌমের জন্মস্থান নবছীপ । ইনি 
দেই লময়ে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন বলিষাই, 
মহারাজ গুতাপপ্দ্র ইহাকে বঙ্গদেশ হইতে অনেক ত্র সহ" 
কারে আনিয়া, নিজেন় দ্বার-পঙ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 
রাজ] গ্রতাঁপরুদ্র তাহাকে বন্ছ সম্মনি করিতেন। যখন 
জ্ীত্রীচৈতন্ত মহাগুভু পথম পুরুষোতমে আতিয়া, মন্দিরে 
গ্ুবেশ করতঃ, জগন্নাধদেবকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত 


২৭৮ প্রীপ্রীজগনাথ ও শ্রীপ্ীগৌরাঙ্গ । 


রি পাট পপি পার পিল সন 


পপি পাপা াপসপিসিপািবাস্পাসিশা পলা লীলা লালা উিলাদাপানিতাসিশাি পাশ পিপল নিলা, লাখ লাস লালা পিপিপি 


হন, এবং পাগ্ডাথপ-কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া, মণিকোঠায় 
সৎজ্ঞাঁহীন হইয়া পড়েন, তখন এই সার্বভৌম ভাচার্যযই 
প্রভূকে নিজ গৃহে লইয়। যান, এবং শুআষা ছারা তাহার 
মোহ অপনয়ন করেন । - তত্পরে, প্রভুর ভত্যথণ সেখানে 
গিয়া মিলিত হইচল, তাহাদের নিকট প্রভুর পরিচয় পাইয়া, 
নিক্ত বাড়ীতে বিশেষ ধত্ত দহকারে প্রভুর পবা করেন । 
প্রভু'র সহিত বেদান্থ-বিচারে পরাস্ত হইয়া, ভাহার 
ষড়ভুজমৃদ্তি দর্শনের পর, জ্ঞানী ও তার্কিক-শিরোমণি 
সার্বভৌম, আপনাকে অপরাধী মনে করিস, প্রভুর নিকট, 
স্াতিবাদ করিয়া! বলিলেন, “আমি, শুক-জানী ও তাঁর্কিক 
[ছলাম, কেবল তোমার করুণাতেই আমি তোমাকে 
চিনিলাম । স্পর্শমণিকে সকলে চিনিতে পারে না, চিনিতে 
হইলে উহ দ্বারা লৌহকে স্পর্শ করিতে হয়! গ্রভো, আমি 
সুক্ষ তর্ক ও শুক্ষ জ্ঞানের আলোচন! করিয়া, কঠিন 
লৌহাকারে পরিণত হইয়াছিলাম ; তুমি আমাকে স্পর্শ 
করতঃ পবিভ্র সুবর্ণ করিলে । সুতরাং, আমি এখন চিনিতে 
পারিলাম, তুমি স্পর্শসণি। 
লার্ববভেধম হইল প্রভুর তক্ত একজন । 
মহাপ্রভুর মেবা বিনা! নাহি অন্য. মন ॥ 
জ্রীকৃষ্$-চৈতন্য শচীন্ত গুণধাম । 
এই ধ্যান, এই জপ, এই লয় নাম ॥ 
8 1 € চকিতাম্তে ১. 
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সার্বভৌম বা গঙ্গামাতা-মঠ। ২৭৯ 


১ ৩ দস লি রস সপ ছি পালটা লা রা টিপস 


সার্বভৌম বলে আমি তাঁর্কিক কুবুদ্ি । 
তোমার প্রসপাদে মোর হৈল সম্পদ্‌ সিদ্ধি ॥ 
মহা বিনে কেহ নাহি দয়াময় । 
কাঁকেরে গরুড় করে এছে কোন্‌ হয় ॥ 
তার্কিক শুগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি। 
সেই ছুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণ হুরি ॥ 
কাছ! বহিষুখি-তার্কিক-শিষ্যগণ-সঙ্গ | 
কাঁহ! এই সধ্য-হ্ধাঁ-সমুদ্রতরঙ্গ ॥ 
প্রভু বার্ধভৌমের স্ততিবাদে আত্তষ্ট হইয়া, সমস্ত 
বৈষ্বগণের নাম গ্রহণ করিয়া, গুনাদ বিতরণ করিতে 
লাঁগিলেন। 
“তবে গ্রভু সব বৈষ্বের নাম লঞ্চ । 
প্রসাদ দেন যেন কৃপা-অস্কৃত সিঞ্চিয়। ॥৮ 
(চরিতাসুজ ) 
সার্ধভৌমের মনের সন্দেহ খিয়াছে কিনা, এবং 
মহাঁগরসাদে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে কিনা, জানিবার জন্য, 
মহাপ্রভু অভি প্রত্যুষে, আাঁক্বভৌম নিদ্রী হইতে উঠিবার 
পুর্ব মহাপ্রসাদ নহ ভীহার. গৃহদারে উপস্থিত হইয়া, 
তাহার নিড্রাভঙ্গ করিলেন । ভট্টাচার্য গুহ হুইতে বাহির 
হইবামাত্রই, তাহার হত্তে মহাপ্রসান্ধ অর্পণ করিলেন ; তিনিও 
অবিচলিত-চিতে মহাপ্রপাদ ভক্ষণ করিতে করিতে বলিতে 


২৮০ শ্রীশ্লীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ। 


রস ভাপ লী লী পি সিলসিলা পেস্ট লিপির পপ 


লাগিলেন, "শুক্ষৎ পযুর্যিতৎ বাপি নীতম্বা' দুরদেশতঃ” 
ইত্যাদি । 

জগনাথক্ষেত্রে, এখন পর্যন্ত নীট কীর্তি বড় ভুজ- 
মুর্তি মন্দিরের দক্ষিণে, এবং মন্দিরের ভিতরে দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

কাঁধমোচন শিব 

জগ্নমাথুদেবের মন্দিরের দক্ষিণ-ছাঁরে, ষে রাস্তাটি 
পশ্চিমদেকে লোকনাথ পর্যযস্ত গিয়াছে, এই রাস্তার পশ্চিম 
দিকে অল্প অগ্রবর্তী হইলেই, বাম-পার্খে কপাল-মোচন- 
শিবের মন্দির দৃষ্ট হয়। 

রুদ্রদেব ব্রন্ধার পঞ্চমমুণ্ড ছেদন করিয়া, ব্রক্মাগু-মধ্যে 
কোথাও সেই ব্রন্মকপাঁল রাখিবার উপবুক্ত স্থান ন৷ পাইয়া, 
পরিশেষে শঙ্বের দ্িতীয়াবর্ত-স্থানে রাখিয়াছিলেন। 
তদবধি, সেই ব্রহ্গকপাল, কপালমেচন-শিবরূপে অবস্থিত 
আছেন, _ ইহাকে দর্শন ও পুজা করিলে ত্রন্মহত্যার পাপ 
নাশ হয়! এই মন্দিরে কপাল-লোচন মহাদেব আছেন।, 
দেই স্যানে আর একটি মন্দিরে গণেশ আছেন। €সই 
স্থানে একটি কুপ আছে, তাহার নাঁম মণিকর্ণিকা। দেই 
স্থানে পার্ধতী কুণ্ড আছে, এবং পার্বতী আছেন। এক 
দিকে ষড়ানন আছেন, এব, আর এক দিকে গণেশ 
আছেন। ইহার কিছু দুর পশ্চিমে একটি মন্দির 
আছে, তাহাতে ব্নাত্রশিব আছেন। 


পুরী-গোস্বামীর কপ । ২৮১ 


আর কিছুদূর যাইয়া, ডান ধারে পুলিশ রেশন আছে। 
তাহার সম্মুখে একদি কুপ আছে । সেই কুপ পুরী গোস্বামীর 
কূপ বলিয়। প্রসিদ্ধ । | 


পুরী-গোস্বামীর কুপ।, 

ইহাকে পরমানন্দ-পুরী গোস্বামীর কুপ বলে । পরমা শন্দ- 
পুরী, গভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্থানীয় ; এমন কি বিশ্বরূপের 
এক অৎশ তাহাতে বিরাজিত, এরূপ কথাও অনেকে বলিয়া 
থাকেন। প্রভু পুরীকে অত্যন্ত মান্য করিতেন; আবার 
পুরীর বথাসর্ধবন্ব ধন প্রভু । পুরী আপন মঠে বাস করিতেন-- 
সেখানে একটি কুপ খনন কর] হইয়াছিল। কুপের জল 
অত্যন্ত খারাপ, ইহা! সকলেই জনিত, প্রভূও তাহ! অবগত 
ছিলেন। কিন্তু এক মময়ে, কোনগ অভিপ্রায়'সাধনের জন্য, 
মহাপ্রভু সেখানে কুপের নিকট খিয়া জিজ্ঞানা করিলেন, 
"কুপের জল কিরূপ হইয়াছে ।” পুরী বলিলেন, “অতি 
অভাগিয়া কূপ, জল অতি মন্দ, কেবল কর্দমময়।” প্রভু এই 
কথ শুনিয়া বলিলেন, “একি অবিচার ! পুরী গৌসাইয়ের 
কুপের জলু ভাল নয়, শ্রীশ্রীজগন্নাথ কি ফ্পণতা করিবার 
'আর স্থান পাইলেন না? পুরী-গোদাইএর কুপের জল স্পর্শ 
করিলে জীব উদ্ধার হইবে, তাই বুঝি জগন্নাথ মায়া করিয়। 
জল এত মন্দ করিয়াছেন 1” ইহা বলিয়া, হাসিতে হাসিতে 
কুপের নিকট দীড়াইয়া ছুই বাহু তুলিধা প্রভু বলিলেন, 


২৮২ শ্রীশ্রীগন্নাথ ও প্ীজীগৌরাক্গ 1 


লিন ক সস ডাসা 


রে পালা 


পসিপাস্প পা সি রি আল সি 45 


“হে জগ্রনাঁথ! আমাকে এই বর দাও, যে তোমার আজ্ঞা 
গঙ্গাদেবী এই কুপে প্রবেশ করেন।” মহাপ্রভু কৌতুক 
করিয়া এই কথ! বলিলেন; তাহার ভক্তথণও কতক নেই 
ভাবে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। প্রতু বাসায় প্রত্যাবির্ভন 
করিলেন । 

পরদিবন প্রাতঃকালে পরমানন্দপুরী দেখেন যে, তাহার 
কুপ অভি-পবিত্রজলে পুর্ণ হইয়াছে । 

আশ্চর্য্য দেখিয়। হন্ি বলে ভক্তগণ । 
পুরী-গ'সাই হইল আনন্দে অচেতন ॥ 

সকলেই বুঝিলেন যে, কুপে শ্রীগঙ্গাদেবী আগমন 
করিয়াছেন । তখন ভক্তগণ মিলিয়া গঙ্গার শব পাঠ 
করিতে করিতে, কুপ প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
এই সংবাদ পাইয়। গুভুও আঁদিলেন, এবং সকলে মিলিয়। 
সেই কুপে মান করিলেন । 

এই কূপের ভিতর উত্তর দিকে, একটা প্রস্তর খণ্ডে এই 
কয়েকগী কথ! লিখিত রহিয়াছে ঃ যথা-- 

পুরী গোস্বামীর কুপ । 
খনিত চৈঃ তং 
চৈই ৪১৮ । 
| সংস্কত্রী দাসী ম্বণালিনী। 
এই রাস্তায় পশ্চিমদ্িকে কিছুদূর খেলে একটীহনুমানের 


লোকনাথ । | হও 


সত সিশী পিসি লীিদিপসিি রী পল ৮ তি পিপল সিসি সিল লোপ লাশ শা তুটাপিশা পপাখিপিলী সপাপলস্দিলী সি সিলসিলদিলিসিপালানিপীসিসিপাপিল উিলসপিপালপ সিপ িপািন্পো সী স্পিন 


মুন্তি পাওয়। যায়ঃ পরে কিছুদূর গেলে লোকনাথের 'বাড়ী 
দেখা বায়। 


লোকনাথ । 


ইনি সমুদ্রের নিকবত্তী স্থানে অবস্থিত ।' ইহার চতুপ্দিকে 
প্রাচীর ছারা বেষ্টিত ; মন্দিরের পুর্ব ও উত্তর দিকে দুইগী 
দার আছে। দ্বার দিয়া প্রধেশ করিলেই, প্রথমে একগি অঙ্গন 
পাওয়! যায় । এই অঙ্গন কতকগুলি রক্ষদ্বার! শোভিত! পন্গে 
অপর একটা দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। প্রথমে 
ছোঁটি একটি মন্দির পাওয়া যায়, তাহাতে চক্দ্রদেব ও অুর্ধয- 
দেব আছেন। অপর একদি মন্দিরে গণেশ আছেন! 
মাঝখানে লেকিনাথের মন্দির । প্রথম স্তস্তোপরি রুষ দর্শন, 
দুইচী কোঠ। পার হইয়া, ভূতীয় কোঠাতে একটী গর্ভের মধ্যে 
অস্ককার-পুর্ণ স্থানে লোকনাথ বিরাজ করিতেছেন । ভিতর 
বড়ই অন্ককার-পুর্ণ, প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন। ইহার 
সম্মুখেই একটা মন্দিরে প্রকাণ্ড একটী ছবি অক্কিত আছে, 
তাহাকে বেকু্ঠেশ্বর বলিয়। থাকে । ্‌ 

লোকনাথের মদ্দির-নত্লগ্র উত্তর ধিকে ছোট একটা 
অঙ্গন আছে, তাহাতে ছোট একটা পাদপস্ম মন্দির আছে। 
তৎ-সম্মুখে পার্জধতীর মন্দিয়। উত্তর দিকে একটী মন্দিরে 
একটা বৃষ আছে। পুক্ধ কোণে একটী মন্দিরে পঞ্চ পাঁগুৰ, 
অর্থাৎ পঞ্চ মহাদেব আছেন !. 


২৮৪ শ্রীঞ্ীজগন্নাথ ও ীত্রীগৌরাজ | 


নিপা উর সপশসপপ জিরী রী পলা পলি লী পি পরা শপ পি স্পপপলী ই টির” পরি সিনাতিলি পলি পালি পরার সিল টি শি অপপাস্রিশীসিলশা পাপা সপ শী হালা পা শী শন পা ও পপির 


উত্তর দিকের দরজা দিয়া বাহির হইলেই, সম্মুখে একটা 
সরোবর আছে, তাহার নাম পার্ধতী-সরোৰর । 

শ্বীরামচন্দ্র, ষখন লীতাদেবীর উদ্ধারার্৫খ লঙ্কাভিমুখে 
গমন করিতে করিতে, নীলাচলের পশ্চিমে, শবর- দীপের 
বন-মধ্যে উপস্থিত হন, তখন, তথা অন্ধ শিবলিঙ্গ না পাইয়া, 
শবরদিগের দভ লাউ পগ্তিষ্ঠ। করিয়া পুজার্চনা করিয়া- 
ছিলেন৷ লাউিদ্বারা পুজা করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহাকে 
লাউকানাথ বা লোকনাথ বলে । প্রতি বসর শিবরাজিতে 
এখানে মহামেল। হয় । উড়িয়াঁগণ জগন্নাথ অপেক্ষা লোক- 
নাথকে অধিক ভয় করেন । কাহাকেও শপথ করাইবার সময় 
জগবাথের শপথ না করাইয়া, লোকনাথের শপথ করান । 
তাহাদের বিশ্বান জগন্নাথ অধিক দরালু বলিয়!, অন্ঠায়কারীর 
শান্তি প্রায় দেন নাঃ কিন্ত লোকনাথের নিকট মেরপ 
হইবার সম্তবন! নাই। লোকনাথ অতি সত্বরই অন্যায় 
কারীকে সমুচিত শান্তি প্রদান করিয়! থাকেন। প্রবাদ আছে 
বে, অন্তায়কারীকে লোকনাথ তাহার সর্প পাঠাইয়! দেন! 


মাকগ্েয় সরোবর | 


ইহা জগন্নাথের মন্দিরের উত্তর দিকে প্রায় এক মাইল 
দুরে অবস্থিত মার্কগেয় ষাঁইতে, পথে একটা মঠ পাওয়া 
বায়, তাহার মাম বরিলন্ত মঠ ।- এই মঠে রামচল্স ও 
নরদিংহ আছেন। অল্প কিছুদুরে আর একটী মন্দির 


লী পাশা শিশির শিরিলি ট্রি শি পিস হন পরপর পজাদিপত রর সত দি হি জারি পল পি পপ পট ০৬ পপ এ 


মার্ভতঙেয়সবোবর |. ২৮৫ 


আছে, তাহাতে শিব অবছেন ৷ ইহার পর মার্কগেয় সরোবর । 
সরোবরটা সুবিস্তৃত ও প্রস্তর দ্বারা চতুর্দিকে বাধান, ইহার 
মধ্যস্থলে একটা ,বেদীর মত হইয়াছে! ইহা অতি পবিত্র 
তীর্থ বলির ক্ষেত্রমাহাত্যে কর্ণিত রহিয়াছে । এই স্থানে 
মার্কগেয় মুনি তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া, এই সরোবয়ের 
নাম মার্কগেয়-সরোবর হইযাঁছে। এখানে কতকগুলি মন্দির 
আছে, তাহার মধ্যস্থলে যে বড় মন্দিরটি, তাহাতে 
মার্কগেশ্বর মহাদেব বিরাঁজিভ আঁছেন। তীহার চতুর্দিক 
পাথরে বাঁধান রহিয়াছে, মধ্যস্থলে একটা কুগ্ডমধ্যে তিনি 
বিরাজ করিতেছেন । তাহার চতুর্দিকে কতকগুলি মন্দির 
আছে। পঞ্চপাগুবের মন্দির, তাহাতে পাঁচটী শিব 
আছেন; গর্ণেশের মন্দির, তৎ্সম্মুখেই একটা মহাঁদেব 
আছেন; পার্ধতীর মন্দির--উত্তর দিকে একস্থানে ভুইটী 
মহাদেব আছেন $ গণেশের মন্দির $ শিব-মন্দির $ একটী 
সাধুর মন্দির আছে, তাহাতে অনেক দেবতা আঁছেন--. 
জগনাথ, বলরাম, দুভদ্রা, নৃনিত্হ, রাধার গোপাল, 
নারায়ণ-চক্র, বিষুমুন্তি প্রভৃতি অনেক আছেন। এই 
সরোবুুরর অপর একটী নাম আছে,.-হরির খাত বা. 
মার্কগেশ্বর সরোবর । মহধি মার্কগ্ডেয় ভগবান্‌ কর্তৃক তীর্থ- 
নিন্মাণে আদি হইয়া, অক্ষয়-বটের বাযু-কোণে সুদর্শন- 
চক্র ছারা এই সরোবর নির্মাণ করিয়াছিলেন। প্রতি, 
বৎসর বারুণী উপলক্ষে এখানে নান করিতে হয়। 


২৮৬ শ্ী্ীঅগন্নাথ ও শ্ীপ্রীগৌরাঙ্গ। 


সৃত্যুর্জয়-লিঙ্গ | 
হরির খাতের তীরে, মহর্ধি মার্কগডয় কর্তৃক ভগবানের 
দ্বিতীয় মুষ্তি স্বত্যুগ্য়-লিঙ্গ প্রতিষ্টিত হন । তিনি এই বিগ্রহের 
পুজ] ছার] স্ৃতুযাকে জয় করিয়া, অস্তিমে য়োক্ষ গ্াঁগ্ড হন। 
এই লিঙ্গ দর্শনে ও পুজনে মানব ম্বত্যুকে জয় করতঃ, 
অনমস্তকাল চরম শান্তিলাভ করে। 


মার্কগেশ্বরমহাদেব | 
ইনি মার্কগেয়সয়োবর-তীরে গ্রতিষ্ঠিত। মহারাজ 
ইন্্রভ্যুল্প ইহার পাঁষাণম্য় মন্দির নিশ্মাণ করিয়! দিয়া 
ছেলেন। হহাকে দর্শন করিলে অথমেধ-ষজ্ের কল হয়। 


চক্রুতীর্ঘথ। 

ইহা পুরী-মন্দির হইতে প্রায় তিন মাইল দরে অবস্থিত । 
অমুদ্রতীর দিয়াও চক্রতীর্ঘে যাওয়া যায়। সমুদ্রের নিকট 
একটী কুণ্ডে জল আছে, তাহাকে চক্রতীর্ঘ বলে, ইহার 
ফিছু উপরদিকে কয়েকটা মন্দির আছে । একটা মন্দিরে 
চক্ষনারার়ণ আছেন ও তাহার খামধারে মহালক্ী ও 
ভান-ধারে নুসিংহ আছেন। নেই স্থামে বন্দাদদেবীর একটা 
মুর্ভি আছে, তাঁহার .'মস্তকের উপর একটা তুলসী রুক্ষ 
প্হিয়াছে। এগুবাদ যে, এই স্থানে জখমাথের জন্ম হয়, এই 
নারায়ণচক্র তাহার পাক্ষী-স্বূপ বিরাজ করিতেছেন । 


, আঠার নালা । ২৮৭ 


পপ 


পি শত শী সী পর প্র 


আর একটা মন্দির আছে, তাহাতে গৌরীশঙ্কর মহাদেব 

আছেন। অল্পদূরে অপর একটী মন্দির আছে, ভাহাঁতে 
হন্ুমাঁনজী আছেন্ব। প্রাবাদ আছে যে, এই হনুমান জগনাথের 
আদেশে পমুদ্রকে রক্ষা করিতেছেন । এই হনুমানের অগ্ঠ 
একটা নাম বেড়ী-হনুমান। ইহাকে বেড়ীদিয়া ভগবানু 
এইখানে রাখিয়া দিয়াছেন! নিকটেই একটী স্থানে ছোট 
ছোট সমাধির মত মন্দির আঁছে। জনশ্রুতি আছে ষে, 
প্রন্মহরিদাঁন এইখানে নাধন করিয়াছিলেন । কিন্তু চৈতন্য- 
5রিতাস্বত গ্রন্থে ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 


আঠার নালা । 

ইহ1 জগন্নাথের মন্দির হইতে উত্তর দিকে অবস্থিত । 
আঠার নালার নিকট আঁলম্বা-দেবীর মন্দির আঁছে। 
ইন্দ্রছ্ান্সের রাণীও তথায় দুই হইয়? থাঁফেন। 

আঠার নালা একটি প্রকাণ্ড পুল, এই পুলের ভিতর 
দির) অঠারটি নালা আছে বলিয়া, ইহার নাম আঠার নাল!। 
আঠার নালাও একটি তীর্য বলিয়া প্রনিজ। এখানে এই 
পুল নন্বন্ধে একটি কিন্বদন্তী আছে যে, পুরীর নিকট দিয়া 
যে নদী খিয়াছে, তাহার সহিত বমুদ্রের যোগ ছিল। এই 
নদী এত ভীষণ ছিল যে, তাহা পাঁর হইবার উপাঁয ছিল না! 
এই স্থানে ইন্দ্রভ্য্গ রাজ! পার হইবার জন্য, পুল গ্রস্ত 
করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্ত কিছুতেই ক্তকাধ্য হইতে 


২৮৮ শীপীজগন্নাথ ও শীত্রীগৌরাঙগ | 


স্কিপ পিল পপ টি রা সস শা রা ক লা চিলি এপ কস পি তালি পা লা পপ লা 


পারিলেন না। তখন, রাজা ভগবানের আদেশ-অন্সাঁরে 
তাহার আঠারটি পুত্র এই স্থানে কাটিয়া দেওয়ায়, এই পুল 
প্রস্তুত করিতে পারিলেন । এই পুলের এক একটি নালাতে 
একটি করিয়া পুত্র-সন্তান কাটিয়া দেওয়। হইয়াছিল । 

এই সহ্বন্ধে অপর একটি জনশ্রুতি আছে যে, এই স্থানে 
কিছুতেই লোক পার হইতে পারে না বলিয়া, ইন্দ্রছান্স 
রাজার মনে বড় কষ্ট হষঈটল। এই পারে না আদিলে, জগনাথ- 
দর্শন হয় না! রাজ ভক্ত ও পরম বৈষ্ঞব ছিলেন । ভক্ত- 
বসল ভক্তের কষ্ট দেখিয়া, ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ বরিবার নিমিত্ত 
এই স্থানটি বাঁধাইয়া দ্িলেন। এই পুল বহছুকাঁলের বলিয়া 
শুনা যায়। এখানে এখন কেবল নদীর রেখাটি মাত্র 
রহিয়াছে । 


৯ 

_ত্রিভাপহারী বিশ্বেশ্বর কাশী জনাকীর্ণ দেখিয়া, নির্জনে 
থাকিতে. অন্ভিলাষ করত: ভুবনেশ্বরের একাঅকাননে 
আঁদিয়া উপস্থিত হইলেন! নীলাপ্রিষছোদয়াদি গ্রন্থে 
ইহার মাহাত্ম্য, বিশেষরূপে বর্ণিত আঁছে। একুটী আম 
গাছ ১ মাইল ব্যাপিয়। রহিয়াছে বলিয়া, ইহাকে একাত্র- 
কানন.বলে+ .এখানে বিদ্দু-দ নামে একটা হুদ আছে। 

বিজ্দুহ্বদ দেখিতে অতি মনোহর । নেই হুদদে শান 
করিয়া, ভুবনেশ্বর. গ্রভুকে দর্শন ক্ষপ্পিলে, জীব, জ ও 
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বিন্দুহদ বা বিদ্ধ? ২৮৯ 


অজ্ঞানরুত পাঁপ হইতে মুক্ত হয়। এই প্রভুর মন্দির, 
প্রথমতঃ জুনিপুণ ব্রদ্গা কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল বহুকাল 
পরে, সেই মন্দির ভা্গিয়া যাওয়াতে, উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা 
ললাটেন্ছুকেশরী ৫৮৮ শকাব্দে, পুনরায় এই মন্দিরের 
সংস্কার করেন। “এই মন্দির দেখিতে অতি সুন্দর। ইহার 
কারুকার্ধয জগন্নাথের মন্দির অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর । 
এই কারক্কার্ধ্য দেখিলে, ভারতে প্রাচীন শিল্পের প্রাশৎ্সা ন। 
করিয়া থাকা যায় না। এখানকার প্রসাদ জগন্নাথের 
প্রাসাদের ন্যায়, অদ্ক জাতির স্পৃ্ট হইলেও পবিত্র ব্রাঙ্মণাদির 
প্রা । ভূুবনেশ্বরের মন্দির দীর্ধে ৫২০ ফুট, প্রস্ছে ৪৬৫ 
ফুট। ইহার এক কোণে ভখবতীদেবীর মন্দির আছে। 
ভুবনেশ্বরের নিত্য পুজাপদ্ধতি জগন্নাথের পুজাপদ্ধত্ভির 
স্ডায়। ভুবনেশ্বরের মন্দির, ভুবনেশ্বর স্টেশন হইতে ২০ 
মাইল কিন্বা ২॥ মাইল দুরে হইবে । | 


বিন্দু-হুদ ব। বিন্দু-সরোবর । 
ইহ! অতি পবিত্র তীর্ঘ। পৃথিবীর সকল তীর্থ হইতে বিদ্ছু 
বিন্দু করিত জল আসিয়া, এই সরোবরকে পূর্ণ করিগ্নাছিল, 
সেই জন্তই ইহাকে বিস্দুসর়োবর কহে। ভারতবর্ষে যেরপ 
চার়িটী ধাম আঁছে, তদ্রুপ এখানেও, চীরিটী সরোবর আছে। 
যথা-বিশ্দুষয়োবর, মানিস-সয়োধর, পম্পাসরোবর ও. 
নারায়ণসরোধর । ইহাদের প্রত্যেকেই অতি পবিত্র তীর্ঘ। 


৯৯০ শ্ীহীজগনাথ ও প্রীশীগৌরাঙ। 


প্রবাদ আছে যে, কোন অময়ে ভগবভী অনুর-দ্লন 
করিয়। ক্লান্ত হইয়া, এই স্থানে নিড্রিত হইয়া পড়েন, তত্পর 
জাথরিভ হইয়া মহাদেবের নিকট জল চান। মহাদেব তখন 
ত্রিশুল দ্বারা এই সরোবর খনন করেন । 


বিন্দুং বিন্দুং সমাহৃত্য নির্দিতস্্ং পিণাকিনা। 
বৃজিনং হর মে সর্ববং বিন্দরনাগর তে নমঃ ॥ 


ভুবনেশ্বরের মন্দির ব্যতীত, এখানে বছ শিব-মন্দির 
আছে। বোধ হয় কাশী ব্যতীত এত অধিক শিব-মন্দির 
আর কোথাও নাই। ইহাদের মধ্যে নিল্লিখিত মন্দির 
গুলি প্রধান ; যথা 
কোটি-তীর্থেশ্বর, ব্রন্ষেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, কেদারেশ্বর, যমেশ্বর, 
খোয়ালিনীশানেখর, জলেশ্বর, মুক্তেশ্বর, একাম্রেশ্বর 
ইত্যাদি। কেদার-গৌরীর নিকটে, গৌরী-কুণ্ড, মরিচা কুগ্, 
দুপ্ধকুণ্ড, এরূপ চারিদী কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডে, পর্বতের 
কোন দুরস্থ ঝরণার জল ভূম্যন্তরগত পথ দিয়া শেষোক্ত 
কুণ্ডে আলিয়া পড়ে! এই কুণ্ডের জল অতীব. শ্বান্থাকর, 
এবৎ হুষ্ধ-সন্নিভ বলিয়। ইহাকে দুগ্ধকুওও বলে। এই কুণ্ডের 
জল পান করিলে পেটের অনুখ দুর হয়। পুরীতে যেমন 
পেটের অনুখ বৃদ্ধি পায়, এখানে আরার এই কুণ্ডের জলে 
তাহ। দূরীভূত হয় । স্থাস্থাকর স্থান বলিয়1, অনেকে আজকাল 
ভূবনেশ্বরে বাড়ী করিতেছেন! ' 


সাক্ষি গোপাল 7. ২৯১ 


পপ উপ 


পপি শত সপ পপ সা ধা পালা সী 


খণ্ডশিরি ও উদয়গিরি | 

খগ্ডগিরি ও উদয়শিরি অতি মনোরম স্থান, প্রারুতিক 
সৌন্দর্যের লীলানিকেতন। এখানে বনু গুহা বিদ্যমান 
আছে, দেখিলে মনে হয়, এইখানে এক অম্‌য়ে বছ সাধু বাস 
করিতেন । এখানে যেমন অনেক শিবমন্দির আছে, 
তক্রপ আশ্রমও অনেক দুষ্ট হয়। এই স্থানে এক সময়ে 
বৌদ্ধদের আধিপত্য ছিল, তাহার অনেক চিই পাওয়া যায়। 
এই. স্থান ভুবনেশ্বর হইতে তিন মাইল ঘুরে অবশ্থিত। 
খগুগ্িরির উচ্চতা ১২৪ ফিট, উদয়খিরির উচ্চতা ইহা! 
অপেক্ষা কিঞিৎ অধিক । প্রাকৃতিক নৌন্দর্য্যে এই ছুই স্থান 
অতীব রমণীয়। 


রা 


সাক্ষি-গোপাল। 
একদ। দুই বিগ্র তীর্থপর্যযটনে বহিগ্থত হন। বড় বিপর 
রন্দাবনে, গিয়া অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন, ছোট বিপ্র 
বিশেষরূপ নেব শুশষ। করিয়া, তাহার আরোগ্য সম্পাদন 
করেন। ইহাতে বড় বিপ্র অত্যন্ত, সন্ত কইয়।, তাহার সহিত 
্বীয় কন্তার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হন, এবং ছোট বিপ্রের 
নিকট তীহার এই মত প্রকাশ করেন । ছোট বিগ্র. ইহাতে 
বলিলেন, “আমা। অপেক্ষা আপনারা ব্খশ-মধ্যাদায় শশ্র্ঠ, 
অতএব, কেমন করিজ্র। এই বিবাহ হইতে পারে ?*. তখন 


২৯২ শ্ীতীজগমাথ ও পীপ্রীগৌরা | 


শে রশ শ্রী পর 


বড় বিপু বলিলেন; “৫ যাহাই হউক, আমি অবশ্যই 
€তামার সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব।” ছোট বিওা 

বলিলেন “যদি আপনার একাস্তই এইরূপ ইচ্ছ1 হইয়। থাকে, 
তাহ! হইলে আপনি যেরূপ গ্রতিশ্রতি করিলেন, তাহার 
সাক্ষী রাখা আবশ্যক ; কারণ, আপনার পুত্রগণের গরতিবাদে 

আপনি হয়ত, পরে ইহ। অস্বীকার করিতে পারেন ।” বড় 
বিপ্র তখন সাক্ষী কোথায় পান ভাঁবিতেছেন ; ছোট বিপ্র 

বলিলেন, “এই যে খ্বোপালজী আছেন- ইহাকে আমরা 

সাক্ষী মানিব।” তখন বড় বিপ্রা সেই ঠাকুরের নমক্ষে, 
ছোট বিপ্রকে ভ্ীহার কন্যা অন্প্রদান করিবেন বলিয়া, 
প্রতিজ্ঞা করিলেন । 

তত্পর তাহারা! বাড়ী ফিরিয়া আলিলেন। যাহা 

আশঙ্কা কর! হইয়াছিল, তাহাই হইল। বড় বিপ্রের 

পুত্রের তাহার গ্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 

হইলেন, তাহার! কিছুতেই এরূপ কুলের মর্ধাদা-নাশক 
কার্ধ্য করিতে দিবেন না বলিয়। ক্ুতদঙ্কল্প হইলেন । শিতাও 
তখন পুব্রদের ভয়ে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়। পড়িলেন। এদিকে 
ছোট বিগ, বড় বিপ্রের প্রতিজ্ঞার 'কথ! পুনহ পুনঃ স্মরণ 

করাইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্ত বদ্ধ আর কোনরূপ জবার 
করেন না। বড বিপ্রের পুত্রেরা ছোট বিগকে বলিলেন, 
'আপনার। যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার সাক্ষী কৈ ?* 
তখন ছোট বিপ্র বলিল, "্বপ্ৎ গোপালজী- এই প্রতিজ্ঞার 


সাক্ষি-গোপাল 1. ২৯৩ 


০০০ লালা দিলারা দিসি লালা 


সাক্ষী আছেন।” পুত্রের বলিল, *গোপালজী কি এই 
গুতিজ্ঞার নাক্ষী দিবেন ?* ছোট বিপ্র বলিলেন, *অবশ্থাই 
দিবেন।” বড় *বিপ্রের পুভ্রেরা, তখন মনে করিল, 
গোপালজীও সাক্ষী দিবেন না, বিবাহও করিতে হইবে না।' 
এইরূপ মনে করিয়া তাহার। ছোটি বিগ্রাকে বলিলেন, “যদি 
তোমার গোপালজী সাক্ষী দেন, তবে বিবাহ হইবে, 'নচেও, 
হইবে না।” 

ছোট বিপ্র এই কথা শুনিয়া, ব্রজধামে চলিলেন, এবং. 
ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া, সমস্ত কথা! জানাইলেন, 
এব বলিলেন, “ঠাকুর সাক্ষ্য দিবার জন্য তোঁমাঁকে যাইতে 
হইবে।” তখন ঠীকুর, ঈষৎ হান্য করিয়া বলিলেন, 
"বিগ্রহছের কি চলিবার ক্ষমতা আছে ?* ছোট বিগ্র 
বলিলেন, “বিগ্রহ কি কথা কয়? যখন কথা বলিতে পার, 
তখন চলিতেও পার।* ভক্তের নিকট তর্কে পরাস্ত হইয়া 
ঠাকুর বলিলেন, “এ কথা অত্য, কিন্ত যাইবার পময়, তুমি 
পিছনের দিকে চাহিতে পারিবে না। যখনই তুমি 
পিছনের পিকে চাহিবে, তখনই আমি সেই খানে থাকিয়। 
যাইব, আর, কোথায়ও যাইব না।” ছোট বিপ্রী জিজ্ঞানা 
করিলেন, “তুমি যে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমিতেছ,তাহ। 
আমি কিসে বুঝিব?* ঠীঁকুর বলিলেন, "আমার নৃপুর- 
ধ্বনি ভুমি শুনিতে. পাইবে ।” তৎপর ছোট বিপ্র আগ্রে 
অগ্রে বাইতে লাখিলেন, ভখবান্‌ নৃপুরের রুণু রুণু শব্দ 


২৯৪ শ্রীশীজগনাথ ও শ্ীশরগৌরাছ 


করিতে করিতে, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ চলিতে লাখিলেন । 
ত্রাক্ষণ নূপুর-ধ্রনি শুনিয়া আনন্দ-ভরে ধাইতেছেন ;৮-ষখন 
পুরীধামে আঁসিলেন, তখন নৃপুরের ভিতর বলি প্রবেশ 
করায় আর শব্ধ হইল নী, শব্দ বন্ধ হইল, আর শুন গেল ন।। 
অমনি ঠাকুরের পশ্চাৎ আগমনে সন্দেহ করিয়া, ব্রাহ্মণ 
ফিরিয়া! তাঁকাইলেন ; গোপালজীও চিরকালের মত এ 
স্থানে রহিয়া গেলেন । এই স্থান হইতে তাহার নিজ গ্রাম 
বেশীতুরনহে। নিজ গ্রামে গিয়া, সাক্ষী দিবার জন্য 
ঠাকুরের আগমন-বার্ভী জ্ঞাপন করায়, গ্রামের সমস্ত ভদ্রলোক 
গোঁপালজীকে দেখিতে গমন করিলেন, এব গোপালজীর 
নিকট বড় বিপ্রের অঙ্গীকার বারী অবগত হইয়া, সকলেই 
হৃষ্টচিতে ছেটি বিপ্রোর সহিত বড় বিপ্রের কন্ঠার বিবাহ 
দিলেন । এই সময় হইতে এস্বানের নাম সাক্ষি-গ্োোপ1ল হইল। 

পাক্ষি-খোপাল পুরী হইতে ছয় মাইল দরে অবস্থিত । 
অগ্যাপি ছোট বিপ্রের ও বড়বিপ্রের বখখধরখণ বর্তমান 
আছেন। সাক্ষি-গ্নোপাল গোপাল মৃত্তি নহের্ন, ইনি 
ভ্রিভঙ্গঠাম মুরলীধর শ্রীরুধমৃষ্তি। এই স্থানে 95 গোপালের 
নবযৌবনের দিন খুব উত্সব হয়। 


রায় রামানন্দ | 


জগন্নাথ-মাহাত্্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে, এই 
ম্হাপুরুষের সঙগঙ্জে আলোচনার সবিশেষ .  শ্রহয়াজিন। 


সায় রামানন্দ । - ৮. ২৯৫ 


পপ 


জগ্রন্নাথের ইতিহাসে ইনি একজন বিশেষ স্মরণীয় ব্যক্তি । 
আঁধ্যাত্বিক ভাবে দেখিতে গেলে, ইহার মত লোক তখন 
ছিলনা; ইনিই ,প্রতাপরুজ্রের মন্ত্রী ছিলেন, বিদ্ভানগরে 
ইহার প্রধান আঁবাসস্থান ছিল । কেহ কেহ বলেন যে, ইহার 
পুর্ব-পুরুষের বাসস্থান বর্ধমান জিলায় ছির্ল। যাঁহা হউক, 
দে বিষয়ের বিচার এই খানে নিজ্রয়োজন । আমরা এই 
গ্রশ্থে বিগ্যানগরই রায় রামানন্দের আবাপস্থান বলিয়! 
নির্দিষ্ট করিলাম । তিনি কায়স্থ, কি ক্ষত্রিয়, এই সম্বন্ধে নান? 
মত চলিতভেছে-_-চৈতন্য-চরিতান্বতে তিনি কায়স্থ বলিয়। 
উলিখিত হইয়াছেন । বহুস্থানে তীহাঁকে শুত্র বলিয়া লিখায় 
আমরাও নেই মতের পক্ষপাতী । ভক্তপ্রাবর শ্রীযুক্ত রসিক- 
মোহন বিগ্াভুষণ মহাশয় যে, রায় রামানন্দকে ক্ষত্রিয় বলিয়া 
প্রমাণ করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে তাহার সহিত একমত হইতে 
পারিলাম না! রায় রামানন্দ কায়স্থই হউন বা ক্ষত্রিয়ই 
হউন, ইহাতে কিছু আসে যায় না ; কারণ, তিনি যে গৌরবে 
গৌরবাম্থিত, যে সম্মানে সম্মানিত, যে অলঙ্কারে ভূষিত, 
তাহাতে জাতির ভেদাতেদে তাহার সম্মানের কিছু হাস 
রদ্ধি হয়না । ম্ুুতরাৎ 'চৈতন্তচরিতামৃতে যাঁহ। লিখিত 
আছে, তাহাই আমরা পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি? 


রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী-তীরে । 
অধিকারী হয়েন তি“ছে। বিদ্যানগরে ॥ 


২৯৬ ই্িগরাখ ও উরীগৌরাদ 


পাদ লাস পসপিকীসিলাস শিপ 


. শুর বিষয়ী জানে উপেক্ষা না করিবে £ 
.- আমার বচনে তারে 'অবশ্য মিলিবে ॥ 
১ জন্স্যাসী পণ্ডিত-গণের করিতে গর্ব নাশ । 
নীচ শৃদ্রে বার করে ধর্মের প্রকাশ ॥ 
তক্তিতত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা । 
আপনি প্রদ্যন্ব-মিশ্র সহ হয় শ্রোতা ॥ 


বিদ্ধরও জাতিতে শুক্র ছিলেন + সুতরাৎ জাতিতে, ভক্তিতত্তে 
এবং মন্ত্রিত্বে তিনি বিছ্ুর-সদ্বশ। বিদুর যদিও শুদ্র-জাতীয় 
ছিলেন, কিন্ত তিনি ভক্তিছ্বার! ভগবান শ্রীকষ্জকে এত বাপ 
করিয়াছিলেন: যে, তাহার স্ত্রী পদ্মাবতী ভগবানকে কলার 
খোসাও খাওয়াইয়াছিলেন। 


নানোপচার-কৃত-পুজনমার্তব দ্ষে1ঃ 
প্রেন্বৈব ভক্তন্ৃদয়ং স্থখবিদ্রুতং স্তাৎ | 
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জঠরা পিপাসা 
তাবৎ সখায় ভধতে। ননু ভক্ষা-পেয়ে ॥ 


দুর্্যোধন বছ উপচারে সেবাদ্বারা ভধবানের প্রীতি লাভ 
করিতে পারেন নাই; কিন্তু বিছুর- এবং বিছুর-পত়্ী সামান্ত 
খাদ্য দিজ়াই তাহাকে পরিভুষ্ত করিয়াছিলেন। স্মুতরাৎ 
প্রেমই একমাত্র বস্ত, যাহ ছারা ভক্ত-ও ভণবানেয় হৃদয় 
'উ্রধীভূত হয়। টু ৰ 


. কবায় রামানন্দ |. | ২৯৭ 


এখন বিদুরের সহিত রায় রামানন্দের তুলনা করিয়! 
দেখ! যাঁউক। ভক্তপ্রবর বিছুর দুর্যোধনের মন্ত্রী ছিলেন, 
রানানন্দও গুতাপরুদ্রের মন্ত্রী ছিলেন। বিদ্ুর ভক্তিতে 
ভগবানূকে বাঁধিয়াছিলেন, বলায় রামানন্দও মহাঞ্রভুকে 
দুরদেশে তাহার বাড়ীতে আকর্ষণ করিয়। নিয়া খিয়াছিলেন । 
অুতরাৎ ভক্তিতে, মন্ত্রিত্বে এব জাতিত্বে উভয়ের পার্স 
দেখা যাইতেছে ; কিন্ত আমরা রলাযানন্দকে প্েমেতে উচ্চ 
স্থান দ্বিতে চাই । বিদুর দাস্ত-ভাঁবের ভক্ত ছিলেন; রামানন্দ 
সখ্যভাবের অধিকারী । মহাপ্রভু যখন শ্রীমতীর ভাবে বিভোর 
থাঁকিতেন, তখন র্ামানন্দকে বিশাখা বলিঘ্না সহ্বোধন 
করিতেন। আুতরাৎ মহাপ্রভুর সহিত রায় রামানন্দের 
'ব্রজ্ভাবের নখীসন্বন্ধ | দাস্ঠ-ভাব অপেক্ষ! সখীভাব উচ্চতর । 
এই হিসাবে বিদুর অপেক্ষা রামানন্দের শ্রেষ্টত্ব মনে করি । 


“যার ঘেই ভাব সেই সর্বেধোতম । 


তটস্থ হইয়। বিচারিলে আছে তাঁরতম ॥ 
(চৈতল্চরিতামৃত ) 


| তি? লিখিয়াছি যে, রায় রাষানন্দ গৌরবাঘিত, 
সম্মানিত ও অলঙ্কৃত; এই তিনটি বিশেষণ দ্বারা তাঁহাকে 
বিশেষিত কর। হইয়াছে । তীহার কি সম্মান, কি গৌরব ও. 
কি অলঙ্কার ছিল-_যাহাতে তিনি এত বড় উচ্চ পদ লাভ 
করিতে পারেন, এখন বিচার করিব । রায় রামাবন্দের 


২৯৮ |  জ্রীজগনলখ, ও জীত্ীগৌরা। 


এরা, 


সমাস শীট লা সিসি লা 


দুই অবস্থা, একদিকে মহাঁসৎসারী, অপররিকে মহাসাঁধু। 
বহিরঙ্গ লোঁফের নিকট তিনি রাজমন্ত্রী--নান। জখকৃজমকে 
রাঁস করিতেন। দাৎদারিক লোক কেহ বুঝিতে পারিভ না 
যে, এত দুর গ্রথাঢ ভক্তিতাহার ভিতরে লুক্কার়িত রহিয়াছে। 
বাহাদের বিশেষ অস্তদু্টি ছিল, কেবল তাঁহাদের নিকটই 
তিনি ধর! দিতেন, তাঁহারাই এই অতলম্পর্শী ভাব বুঝিতে 
পারিতেন ; তাই, যহাগ্রভু দেখা-মাঁত্রই বুঝিতে পারিয়া, 
তাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন | সাংসারিক লোকের 
নিকট তিনি মন্ত্রী বলিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ; 
অপরদিকে মহাপুরুষদের নিকটেও কুষ্ণভক্ত বলিয়া বিখ্যাত 
ছিলেন। সুতরাৎ ইনি উভয়দিকেই গৌরব ও সন্মান লাভ 
করিয়াছিলেন । ক্ফভক্ত বলিয়া বিনি জগতে খ্যাত, তাহার 
আর অন্ত ঘশের প্রোর়জন নাই। 


কীত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্‌ বর কীণত্তি । 
কুষ্ণ-প্রেম-ভক্ত বলি যাহার হয় খাপতি ॥ 


শ্রীমতী যখন অভিনারে গমন করিতেছেন, তখন সখীরা 
বলিতেছেন, তুই অম্নৈ করে বান্নি; তোঁকে দাজাইয় 
দিই * শ্ত্রীতী বলিতেছেন, “আমার অলঙ্কারের প্রয়োজন 
কি? কুষ্ণনামই আমার সর্ধাঞ্গের আভরণ, আমি অন্ত 
'শ্ুহনা চাই না। আমার হাতের অলঙ্কার কুষ্ণসেবা, পায়ের 
অলঙ্কার ভীহার নিকট যাওয়া, চক্ষুর অলঙ্কার তীহার, 


বয় রামীনন্দ | - ২৯৯ 


সালিশ আপিল প্র সস হল 


রূপ-দর্শন, কর্ণের অলঙ্কার তীহার-গুণ-শ্রুবণ, সুখের অলঙ্কার 
তাহার নাষ-কীর্তন ; সুতরাৎ আমার অন্য অলঙ্কারের আর 
প্রয়োজন নাই ।, রাঁমানন্দেরও এই অলঙ্কার । এই অলঙ্কার 
সাহার ভূষণ, তাঁহার অন্য অলঙ্কারের কিছু প্রয়োজন নাই । 

এখন পাঠক . দেখুন, রামানন্দ বাঁৎসীরিক হিসাবে 
মন্তরিত্বের গৌরবে গৌরবান্িত ; ক্ুঞ্ভক্তের নিকট তিনি 
রুষ্ণভক্ত বলিয়। খ্যাত ও সম্মানিত, আঁর ক্লে! তাহার 
অলঙ্কার, সুতরাৎ) সেই অলঙ্কারে তিনি অলক্কত বা 
ভূষিত 

রায় রামানন্দ বিষযী-সমাজে এলি মন্ত্রী ও পা 
পর্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন । পুর্বে মস্ত্রিনিয়োগ-সন্বন্ধে 
নিয়ম ছিল-ধাহারা . নানা-শান্ত্রবিশারদ, পণ্ডিত, ম্বধর্শা- 
নিষ্ঠ, শুচি ও পবিত্র-চরিত্র, রাজনৈতিক-বিষয়ে অভিজ্ঞ, 
তাহারাই মন্ত্রিপদে নিবুক্ত হইতেন। রায় রামানন্দও দেই 
শ্রেণীর মন্ত্রী ছিলেন। রায় রামানন্দের পণ্ডিত্যের পরিচয়, 
তাহার লিখিত জগন্নাথ-বল্পভ নামক নাটকে. প্রকাশিত 
হইয়াছে। | 


চণ্তীদীস বিদ্যাঁপতি রায়ের নাটক-গীতি 
কর্ণীম্বত ভ্রীগীত-গোবিন্দ। 
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে মহাপ্রভু াজিদিনে 


গায় গুনে পরম আনন্দ ॥ . 


২৩0৩ শ্ীপ্ীজগন্নাথ ও ্রীপ্রীগৌরাঙ্গ। 


পরান সরি পাশ লি পশ ৯ ০০০০ 


শিপ পন পবা বন রদ লিপ এ 


রায়ের নাটক-গীতিই জঙগ্গন্নাথবল্পত নাটক! এই স্থলে 
উক্ত নাটকের দুই একটি.গান উদ্ধত.করা বাইিতেছে-- 


সৃছুতর-মারুত-বেল্লিত-পল্পব-বল্লী-বলিত-শিখগ্ুম্‌ । 
তিলক-বিড়ন্িতমরকত-মণিতল-বি দ্বিত-শশধর-খণ্ডম্‌ ॥ 
যুবতি-মনোহর-বেশমূ । 
কলয় কলানিধিমিব ধরণীমন্ত পরিণত-রূপ-বিশেষম্‌ ॥ 
খেলা-দোলায়িত-মণি-কুণুল-রুচি-রুচিরানন-শোভষ্‌ | 
হেলা-তরলিত-মধুর-বিলোচন-জনিত-বধুজন-লোভম্‌ ॥ 
গজপতি-কুদ্র-নরাধিপ-চেতমি জনয়তুমুদমনুবারমূ । 
রাঁমানন্দ-রায়-কবি-ভণিতং মধুরিপু-রূপমুদারমূ । 


লোচনদাঁন ঠাকুর ইহার যে বঙ্গান্থবাদ করিয়াছেন, 
তাহাঁও নিলে গ্ুদত্ত হইল ।-.. 


যুবতী-মনোহর ওনা বেশ গো । 
_ অবনী-মগুলে সখি টাদের উদয় যেন 
স্বধাময় রূপের বিশেষ গো ॥ 
চুড়ার উপরে শোভে নানা ফুলদাম গে। 
 তাহে উড়ে ময়ুরের পাখা। 
- যেন, টাদের উপরে াদ উদয় করিল গো. 
ললাটে চন্দন-বিদ্দ্ু রেখা ॥ না 


ক্বায় রামাবনা ) | ৩০১ 


সঘনে দোলাফ কাণে . .যকর-কুণডল গো 
 সুলবতীর কুল মজাইতে । 
উহার নয়ন-কুম্থমশর মরমে পশিল গো 
ধৈরষ ধরিতে নারে চিতে ॥ 
এমন স্ন্দর রূপ কোথা হগতৈ এল গো 
মনোভব ভূলিল দেখিয়। | | 
লোচন মজিল সই ও রূপ সাঁগরে লে! 


কি বা নে নাগর বিনোদিয় ॥ 


জগনাথবল্পভের আঁর একটী গাঁন উদ্ধত করা যাইতেছে ) 
চিকুর-তরঙ্গিত-ফেণপটলমিব 
কুন্ুমং দধতী কামং | 
নটদপসব্যদূশ! দিশতীব চ 
নত্তিতুমতনুমবামম্‌ ॥ 
রাধ! মাধববিহরা | 
হরিমুপগচ্ছতি মন্থর-পদগতি 
লঘু লঘু তরলিত-হারা।। 
“শঙ্কিত-লজ্জিত- রসভর-মধুর- 
দুগন্ত-লবেন। 
. মধুমথনং প্রতি 


এপ 


সমুপহরস্তী 
কুবলয়-দাঁম রলেন ॥ | 


তে ্রীতরীভগন্নাথ.ও শ্রীত্ীগৌরাঙ্গ | 


লাস্ট লা পিস লস সা 


 গজপতি-রুদ্র-নরাঁ . ধিপমধুনাতন- 
মদ্নং মধুরেণ । | 
রামামন্দ-রায়কবি- ভণিতং সুখয়তু 
রস-বিসরেণ ॥ 


শ্ীরামরায়ের সক্ষে শ্রীপ্রীজগন্নাথদেবের যেরূপ ঘনিষ্ট 
জন্বস্ধ, প্রীত্রীগৌরাঙ্গ-দেবের সহিতও সেইরূপ মম্বন্ধ। 
হতরাৎ আীরামানন্দের চরিত্র আলোচনা করিতে গেলেই; 
শীতীমহাপভূুর সঙ্গে, যে লীল1-কথোপকথন হইয়াছিল, 
তাহাও তাহার জীবনের প্রধান অঙ্গ । 


সহজে চৈতন্থচরিত ঘন-দুপ্ধ-পুর ॥ 
রাঁমানন্দ-চরিত্র তাঁহ। খণ্ড প্রচুর ॥ 
রাঁধাকুষ্ণ-লীলা তাতে কর্প্র মিলন । 
ভাগ্যবান্‌ যে বা সেই করে আস্বাদন ॥ 


কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্ত-চরিতান্বত গ্রন্থে, রায় 
রামানন্দ ও শ্রীগৌরাপের মিলন-লীল। মেরূপ ভাবে বর্শিত 
হইয়াছে, ভাহ। অতি অপুর্ব । ইহাতে অতি নিগ,ঢতম 
ব্রজরহস্য. জগতের নিকট উদ্ঘাটিতত হইয়্াছে-_তাহাতে 
প্রেমতত্ব, রদতত্ব, রাধাতত্্, ও-ক্রুষ্খতত্ব এই মিলন-লীলায় 
প্রকাশিত হইয়্াছে। তাহার কিঞ্চিৎ, অৎ্শ,এখানে উদ্ধত 
করিয়া, রায় রামানন্দের জীবনীর দদিগ্ দর্শন করান হইল 


স্পা পপ পা ইস সি জপ সালা পরা 


"পিস্তল পি 


বায দ্বামানন্দ। ৩০৩ 


বান পিপল 


মহাগ্রভূ সার্ধভোৌমকে উদ্ধার করিয়াই, দক্ষিণ ক যাত্রায় 
শ্বমনেয় জন্য উৎ্কন্তিত.হইলেন । 


নিত্যানন্দ কহে এছে কৈছে হয়। 
একাকী যাঁইবে তুমি কে ইহা-সহয় ॥ 
এক ছুয়ে সঙ্গে চলুক না পড়ে হুট রঙ্গে । 
যারে কহ সেই ছুই চলুক তোমার সঙ্গে ॥ 
প্রভু কে, তুমি সব রহ নীলাচলে । 

দিন কত তীর্থ আমি ভ্রমিব একলে ॥. 
নিত্যানন্দ প্রভু কহে যে আজ্ঞা তোমার । 
ছুঃখ স্বখ যে হোক্‌ কর্তব্য আমার ॥ 

কিন্তু এক নিবেদন করি আঁর বার । 
বিচার করিয়া! তাহ! কর অঙ্গীকার ॥ 
কৃষ্দাস নাম এই সরল ব্রাহ্মণ । 

ইহা সঙ্গে করি লহু এই নিবেদন ॥ 


প্রভু শ্বীকাঁর করিলেন এবৎ সার্ধতৌমের নিকট বিদায় 
লইতে চলিলেন। কিন্ত তাহার আগ্রহে আরও কিছুদিন, 
থাকিতে হইল। | 


স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে গমন । 


.. দিন কত রহ দেখি তোমার চরণ | 


তাহার বিষয়ে প্রভূ শিথিল হইল মন । 


রহিল! দিবস কত ন। করি গমন | 


৩০৪ ভ্রীপ্রীজগনাথ ও জীঞ্জগৌরাঙ্ষ। 


সর সা শি পানি এ রদ পরল ধ্রা্সপপাসপ ৮ 


তখন তর ভট্টাচার্ধ্য বলিলেন---খ্যদি আমাদিগকে 
নিতান্তই উপেক্ষা করিয়া, দক্ষিণ-বনে যাত্রা করেন, তাহা 
হইলে একচী নিবেদন-_বিগ্ানগরে : শ্রীল রায় রামানন্দ, 
রাজ গুতাপ-রুদ্ধের অমাতা, অতি সুপপ্ডিত এবং পরম 
ভক্ত। তাহার গায় রপিক, প্রেমিক ও ভক্ত আর নাই। তিনি 
আপনার ক্কপালাভের উপযুক্ত পাত্র । আপনি কৃপা করিয়া, 
তাহাকে দর্শন দান করেন, ইহাই আমার নিবেদন, বিষিয়ী 
বলিয়! তাহাকে উপেক্ষা করিবেন না। ষথ! চৈতন্- 
.চরিতান্বতে-_ , 

তবে সার্বভৌম কহে প্রভুর চরণে | 

অবশ্য পালিবে প্রভু মোর নিবেদনে ॥ 

রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী-তীরে । 

অধিকারী হয়েন তি'হ বিদ্যানগরে ॥ 

শুদ্র বিষয়ী জ্বানে উপেক্ষা না করিবে। 

* আমার বচনে তারে অবশ্য মিলিবে ॥ 

তোমার সঙ্গের যোগ্য তিহ একজন 

পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম & 

পাণ্ডিত্য আর ভক্তি-রস দোঁহের তি হ.সীম11' 

সম্ভীষিলে জানিবে তুষি, তীর মহিম1 ॥ 

অলৌকিক বাক্য চেষ্ট। তীর ন! বুঝিয়না । 

পরিহাস করিয়াছি তীরে বৈষ্ণব জীনিয়া ॥ 


রারবামালন্দ। | ৩০৫ 
তোমার প্রসাদে এবে জানিনু তাঁর তত্ব 1. 
_ সস্ভাধিলে জাঁনিবে ভার যেমন মহত্ব ॥ 
অঙ্গীকার করি প্রভু তাহার বচন। 
তারে বিদায় দিতে তারে কৈল. আলিঙ্গন ॥ 
এত বলি মহাপ্রভু করিয়া গমন । 
সুচ্ছিত হইয়া পড়িল তাহে সার্বভৌম ॥ .. 
তারে উপেক্ষিয়া কৈল শীত গমন! 
কে বুঝিতে পারে মহ! প্রভুর চিন্তমন ॥ 
মহামুভাবের চিত্তের স্বভাব এই হয়। 
পুঙশ-সম কোমল কঠিন বজ্জময় ॥ 
“বজ্াদপি কঠোরাণি মুদুনি কুম্থমাদপি। 


লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্থাতি ॥৮ 
( উত্তর-বামচরিত ) 


দিও মহাপ্রভুর দক্গিণাত্য-অরমণ, আমাদের গ্রন্থের বিষয়, 
নহে, কিন্ত রায় রামানন্দের সম্মিলনের অনুরোধে, একবার 
পাঠকদের বিচ্ভানগরে যাইতে হইবে! একবার শুনুন যে, কি 
অপূর্ব তত্ব রামানন্দ এবং মহাপ্রভুর আলাপে প্রকটিত 
হইয়াছে। আমাদের বিশ্বান যে, এরূপ সংক্ষেপে এরুপ গভীর 
তত্বের আলোচনা এব মীমাধসা, অন্ত কোন শাস্ত্রে, 


পর্ধযালোচিত হয় নাই। শ্রী্রীমহাপ্রভু নীলাচল হইতে, 


২০ 


৩০৬ শরীীজগনাথ ও প্রী্রীগৌরাঙ্গ । 


টিপি 


সার্ধাভৌমাদি সমন্ড ভক্তের নিকট "হইতে বিদ্বায় হইয়া, 
খোদাঁবরীর দিকে চলিলেন। জগন্নাথ 'হইতে বিগ্ানগর 
প্ধ্যস্ত, মহাগুতু যেখানে যে দেবালয়ে উপস্থিত হইতেন, 
সেইখানেই, ভাবের আবেশে নাম সংকীণ্তনাদি করিতে 
থাকিতেন। একে তীহার শ্রীমুত্তি অতি সুন্দর, তাহাতে 
আবার ভাবের আবেশ। রূপলাবণ্য যেন উছলিষ! 
পড়িতেছে ! এই রূপ দেখিবামাঁত্রই। সমস্ত গ্রামের লোক, 
প্রত্যহ তাহাকে দেখিবার জন্য, এবং নাম শ্রবণ করিবার 
জন্য লমবেত হইত । 

প্রথমতঃ তিনি আলালনাঁথে উপস্থিত হইলেন। এই 
আলাঁলনাঁথে চতুভূ্জ নারায়ধ-ূত্তি স্থাপিত। এই মুদি 
অভি জুন্দর। এইরূপ বু স্থানে বত দেবালয়ে উপস্থিত 
হইয়া, নামকীন্ডন করিলেন এবং অমক্ত দেশেই তাহার ধন্ 
প্রচার করিতে লাঁখিলেন। তাহার প্রচারে কোন কষ্ট 
নাই--বাখবিতগ্ডা নাই-_প্লোটফরমে বক্তৃতা নাই, যেন 
মহাপ্ডেমের প্রবাহেতে সমস্ত দেশ ভাপাইয়া নিয়! 
যাইত্তেছেন। দক্ষিণদেশে ধন্ধগরচারই তাহার ভ্রমণের 
উদ্দেস্ট । তাহার দর্শন-মাত্রই সমস্ত দেশ বৈষ্ণব হইল । 

এই ভাঁবে তিনি রায়-রামানন্দকে দেখিবেশ- বলিয়া, 
বিগ্ভানগরে উপস্থিত হইলেন ।. গোঁদাঁবরী-তীরে মহাঞুভু 
আন পৰিগ্রহ করিলেন, ধ্যানস্থ হইয়া নাম করিতেছেন, 
এমন সময়, রায় রামানন্দ তাঁহার তুরী, ভেরী, ডক! বাজাহিয়া 


বাররামানন্দ 1 ৩০৭ 


াঁনের জন্য নদীর ঘাটে আজিতেছেন। নদীর তীরে 
আলিয়া, এই নৃতন ব্র্যাসীর রূপ দ্েেখিয়াই, তিনি মোহিত 
হইলেন! তিনি সন্যাসীর বহিরাবরণ €দখিয়া ভুলিবার 
লোক ছিলেন" ন। অনেক সন্াপীকে তিনি উপদেশ 
দিতেন, কিন্তু এই জন্্যানীকে দেখিবাঙাত্রই যেন, চিন্প- 
পরিচিতের ন্যায় তিনি গ্রহণ করিলেন । তীহার মন প্রাণ 
যেন টানিয়। লইল-- পরিচয়ের প্রয়োজন হইল না_-অমনি 
পরম্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন ;$ এবং প্রেমে 
বিভোর হইয়া উভয়েই মুচ্ছিত হইলেন। কিছুকাল পরে 
উভয়েই চৈতন্ত লাভ করিলেন, তখন মহাপ্রভু রায় 
রামানন্দকে বলিতেছেন, যথা চৈতন্কচরিতান্বতে-_- 

সার্বভৌম সঙ্গে মোর মনও নির্দল হইল । 

কৃষ্ণভক্ভি তত্ত্বকথ। তাহ!রে পুছিল ॥ 

তি'হে? কহে আমি নাহি জানি কৃষ্তকথা । 

সবে রামানন্দ জানে তি'হছো। নাহি হেথ! ॥ 

তোমার ঠাই আইলাম তোমার মহিমা শুনিয়া । 

তুমি মোরে স্ততি কর সন্ন্যাসী জানিয়! ॥ 

কিধা বিপ্র কিবা ম্যানী শুদ্র কেনে নয়। 

যেই কৃষ্ণ-তত্বেত্তা সেই গুরু হয় ॥ 

 সন্ানী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন। 
রধোরুষ্-তত্ব কছি-পুর্ণ কর মন ॥ : - 


২০৩৮০ : ত্রাস -ও. ্জিগৌরাফ। ক 


০০ সপাপিদিলাদলাসপিন্পী পাস 


গর্থন, অকৈতব কুষ- প্রেমের ষে মহত্ব, তাহা মহাপ্রভু 
- প্লাম পায়ের মুখে কটন করিতেছেন 1. সেই তত এখানে 
কিছু আলোচনা করা- যাইতেছে 1 


৮০০০০ 


প্রভু কহে আইলাম শুনি তোমার গুণ | 
কৃষ্-কথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন ॥ 
যৈছে শুনিল তৈছে দেখিল তোমার মহিম] | 

. রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস জ্ঞানের তুমি সীম! ॥ | 


:. এই কথার পর মহাপ্রভু তাহাকে সন্ধার পর আমিতে 
বলিলেন; রায় রামানন্দও সন্ধ্যার পর আমিবেন বলিয়া 
গুতিশ্রত হইলেন, এবং গরভুর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। 
“ম্হাশুতু তাহাকে বিদায় দিয়া, এক ভক্ত ব্রান্গণের বাড়ীতে 
মন করিলেন। উভয়েই অতি উত্কণ্ঠার সহিত দিবাভাগ 
অতিবাহিত করিলেন । মহাপ্রভু ভাবিতেছেন, কতক্ষণে 
কলাম রায়, আসিবে, এবং তাহার মুখে কষ্প্জেমের তত্ব 
শুনিয়! পরিতৃপ্ত হইবেন । অপরদিকে, রাঁম রায়ও ভাবিতে- 
ছেন, কতক্ষণে সন্ধা! হইবে, এবং কতক্ষণে এই অপামান্ত 
মহাপুরুষের সঙ্গলাঁভ করিয়া কৃতার্ধ হইবেন। দিন কাটিয়া 
-€গল” নন্ধ্যা আসিল--পরমভক্ত রামরায় মহাঁপুভুর 
চরগোপান্তে উপস্থিত হইয়া, দীনভাবে উপবেশন করিলেন। 
তখন ধর্মকথা আরস্ত হইল ।.. মস্থাপ্ুডু বলিলেন, তোমার 


গোদাবরীতীরে বিদ্ভানগরে 
মহাপ্রভু ও শ্রারায় রামানন্দ 


বি স্্ 


শ্রী 


মুখে ধর্মকিথা শুনিবার জন্ত পিপান্দু হইয়া, এইখানে উপস্থিত 
হয়াছি। যথা চৈতন্যচরিভাস্বাতে-- 
. প্রভু কছে রায় কহ সাধ্যের নির্ণয় । 
রায় কে ্বধশ্মীচরণে কৃষ্ণভক্তি ছু ॥ 
বর্ণাশ্রমাচারবতা। পুরুষেণ পরঃ পুমানু । ৃ 
বিঞ্ুরারাধ্যতে পন্থা ০০৪টি ॥ 
$ বিষুপুরাণ ). 

. অর্থাৎ, বর্ণাশ্রমাচারা পুরুষ কর্তৃকই নেই পরম পুরু 
বিষু আরাধিত হয়েন। ইহাতেই তাহার পরিতুষ্টি' হয়ঃ 
এতদ্বাতীত তাহার পরিতোষের আর দ্বিতীয় উপায় নাইি। 

প্রভু কহে এছ ধান্ আগে কহ আর। 
রায় কহে কৃষ্ধে কন্মার্পণ সর্ব-সাধ্যসার ॥ 
প্রমাণ যথা . 
“যৎ করোধি যদস্সীসি যজ্জুহোসি দদাঁসি যৎ । 
যৎ তপন্তসি কৌন্তেয় তৎ ক্রু মদর্পণং», 


রায় মান 1 .. এ টি 


ূ বি), 


 ভগ্ধরান্‌ বলিতেছেন, হে কৌস্তেয়, ভূমি যাহা কর , যাহা 
আহার কর, যাহ হবন কর, যাহা দান কর, বাহ সা 
চি তাহা আমাতেই অর্পণ কর । | 
গ্রভু ইহাতেও. তৃপ্ত হইতে পারিলেন না বালে 
ইহাও বাহ । | | 


৩১৩ শ্ীশ্বীজগনলাথ ও উগ্রীগৌরাজ। 


লা রস ৪৮ 


কস? জপ শিপ এজ শত কী 


প্রভূ কছে এহ বাহ আগে কহ আর । 
রায় কহে সর্বধর্্ত্যাগ সর্বব-সাধ্য-সার। 


প্রমাণ যখা__ | 
“সর্বধন্মান্*পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ | 
_ 'অহং ত্বাং সর্বপাপেত্যো মোক্ষরিষ্যামি মাচ” ॥ 
€ গীতা )। 
ভগ্বাঁন্‌ বলিতেছেন, "সকল ধন্ম পরিত্যাগ করিয়া, 
একমাত্র আমারই শরণাঁপর হও। আমিই তোমাকে পাঁপ 
হইতে রক্ষা করিব । ততজ্জন্য শোক করিও না। সব্বধন্ম 
পরিত্যাগ করিয়।৷ একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও,--ইহ। 
দ্বার! গীতার অন্য ক্লোকে যে বলিয়াছেন-_ 
“যেহপ্যন্তাদেবতা। ভক্তা বজন্তে শ্রদ্ধয়ান্থিতাঃ। 
তেহপি মামেব কৌন্তেয় ভজন্ত্যবিধি পূর্ববকম্‌ ॥১, 
সেই বিষয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। অন্তাঁন্য দেবতার 
ভজন করিয়া যে ফল পাঁইবে, একমাত্র আমাকে ভজন! 
করিলে, তাহ। অপেক্ষা, অধিকতর ফল লাভ হইবে । 
অনেকে আশঙ্ক।করিতে পারেন যে,নিত্যনৈমিঙিকাদির 
অননুষ্টানে পাঁপঙ্তি আছে, যেই আশঙ্কার নিরতির জন্য 
ভগবান বলিতেছেন, “অহহ ত্বাৎ সক্ধপাপেভ্যো মোক্ষরি- 
ফ্যামি মাশুচঃ*-«তোমাঁর কোনও ভয় নাই, আমি তোমাকে 
সকল, পাপ হইতে মুক্ত.করিব।» | 


রাঁয় রামানন্দ | ডর 
ইহাঁতেও মহাপ্রভুর তৃপ্তি হইল না, আবার, র বলিলেন, 
“ইতঃপর কি আছে বল” 
প্রভু কছে এহ বাহ আগে কহ আর। 
রায় কহে জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি সাধ্য-পার ॥ 
গুমাণ যথা-- 
“ব্রঙ্গভূতঃ প্রসন্ন! ন শোচতি ন কাঁজ্ষতি। 
সমঃ সর্ধেষু ভূতেমু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্‌ 1৮ 
সর্বভূতে ব্রন্মজ্ঞান, সদ গ্রসন্লচিত্ত, কোন অনুশোচনা 
নাই, আকাজ্ফা। নাই, সমস্তভুতে অমজ্ঞান--এই অবস্থা লাভ 
হইলে, পরাভক্তিলাভের অধিকারী হওয়। যায় । 
এখন পাঠক বিবেচনা করুন, আমরা গীতার চরম. - 
সীমায় উপস্থিত হইয়াছিঃ তথাপি মহাগ্রভুর তৃপ্ডি 
হইতেছে না--তিনি ইহাতেও বলিলেন, ইহাও বাহ । 
প্রভু কহে এহ বাঁছু আগে কহ আর। 
রায় কহে জ্ঞান-শুন্য-তঞ্তি সাধ্য-সার ॥ 
প্রমাণ যথ। রূপ্গ্োম্বামীকূত ভক্তিরসাস্বৃতসিন্ধুতে _- 
“অন্যাভিলাধিতাশূন্যং জ্ঞানকম্মাদানাবৃতম্‌। 
আনুকুল্যেন কৃষগানুশীলনং ভক্তিরুত্তম% ॥ 


জ্ঞানমিশ্র। ভূক্তিতে গ্রাভু সন্তুষ্ট হলেন ন1 দেখিয়া, রাম. . 
রায় জ্ঞান-কণ্ম্ম-বঙ্জিত ভক্তির অবতারণা করিলেন। ইন? 


০০০ 


১২ পীশ্্রীজগন্াথ ও রীপ্ীগৌরাঙ্গ। 
পি পল 2525 
শুনিয়! প্রীগৌরাঙ্গদেব বলিলেন, ইহা। হয়। এখন তীহারা 

ভক্তি-রাজ্যে ছাঁড়াইয়! প্রেম-রাঁজ্যে প্রবেশ করিলেন ।. 
প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর। 
রায় কহে দাস্ত-তক্তি সর্ধবসাধ্যসার ॥ 
বথা-_ : 
“ষন্নাযশ্রতিমান্ররেণ পুমাঁন্‌ ভবতি নির্শলঃ | 
তথ্য তীর্ঘপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥% 
ধাহার নাম শ্রগতিমাত্রে লোক নিন্মল ও নিষ্পাপ হইয়া 
যায়। এই জগতে যেতীহার দাঁপ হয়, তাঁহার আর কি 
অভাব থাকে। আ্ীভতগবানের দাঁদগণের পক্ষে সমস্তই 
হস্তস্থিত আমলকবৎ্ করতলগধত । 
দাস্ত-ভক্তির কথা শুনিয়। প্রভু বলিলেন, ইহাঁও হয়; 
ইহার উপর যাহ থাঁকে তাহা৷ বল। 
প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর। 
রায় কহে সখা-প্রেম সর্ব-সাধ্য-সার ॥ 
যথা চরিতাস্বতে--.. 
সখা গুদ্ধ-লখ্যে কর স্কন্ধে আরোহণ । 
তুমি কোন্‌ বড়লোক তুমি আমি সম ॥ 
এই প্রেমের প্রধান দ্ৃষ্টান্তন্থল ভ্রজ-বালকগণ।, 
পরই. ভাঁবে . 'থ্থবার”, বোধ, নাই,-গ্ীরক্ষ এবং 


রায় রামানন্দ । : - [৩১৩ 
ঙ্ী 


হ মম 
এটার না ও বা সিস্ট 


গোপ-বালকদিগের মধ্যে সমান ভাব।. প্রড়ু এই ব্রজরসের 
কথা শুনিয়া আহ্কাদিত হইলেন। তাঁই বলিতেছেন--- 


প্রভু কহে এহোত্ম আগে কহ আর। 
রায় কহে বাৎল্য-প্রেম সর্বব-সাধ্যমসার ॥ 
শ্রীমদ্ভাগব্ বলিতেছেন-- 
“নম্দঃ কিমকরোদ্‌ ত্রহ্মন্‌ শ্রেয় এব মহোদয়মৃ। 
যশোদ1 বা মহাভাগ। পাপো যস্তাস্তনং হরিঃ ॥ 
নন্দগ্োপ কি মহৎ কার্যযই করিয়াছিলেন, যাহাতে 
ভগবানকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইলেন; মহাভাগ্যবতী 
যশোদাই বা কি তপস্ঠ। করিয়াছিলেন, যাহার ফলে পুণত্রন্ম 
হরি তাহার স্তনপাঁন করিলেন। সখ্যেতে ভক্তের সহিত 
তগবান্‌ সমানভাবে খেলা করিয়া থাঁকেন ;--এইভাবে 
বিভোর হইয়া গোপবালকগণ উচ্ছি ফল, শ্রীরুষ্ণের 
মুখে তুলিয়া দিয়াছেন। বাঁ্সল্যেতে নিজে নুন হইয়। 
ভক্তকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া থাকেন। এই প্রেমেতে শীর্ণ 
ব্রজধামে নন্দের “বাধা” বহিয়াছিলেন ৮-এই ভাবেতে 
শ্রীমতী যুশোমতী তাহাকে যষ্টিহস্তে তাড়না করিয়াছেন, 
রক্ু ছার! তাহাকে উদৃখলে বন্ধন করিয়াছেন। এই 
প্রেমেতে ঈশ্বরবোধ একেবারে থাকে না »-ভক্ত ন্েহ- 
পরবশ হইয়া, নিজেকে পিতামাতার ভাবে এবং ভগবানকে 
পুত্রভীবে নেবা। করিয়া থাকেন। ব্রজধামে . ব্রজেশ্বরী, 


সৎ 


৩১৪ শ্ীল্রীঅগন্সাথ ও শ্ী্রীগ্বৌরা [ 


পাশপাশি পাপা সপশপপী পাপা পিপি 


ব্রজরাজ নন্দ, রোহিণী, ৮১০৮ এই রসের 
ভক্ত ছিলেন। 
কেবল যে, ব্রজধামেই এই রসের রসিক ছিলেন, তাহা 

নহে, অন্য সময়েও এইরূপ ভক্তের আবির্ভাব দেখা যায়। 
ভক্তমালে এ্রইরূপ একজন স্ত্রীলোক-ভক্তের কথা লিখিত 
আছে। তিনি যশোমতী কর্তৃক ক্লুফের উদৃখলে বন্ধনের 
বিষয় শুনিয়। অচৈতন্য হয়েন। যশোমতী কৃষ্ণের কোমল 
অঙ্গে, কি করিয়। এত আঘাত দ্রিলেন, ইহা ভাবিতে 
ভাবিতে তিনি প্রাঁণত্যাগ করিলেন । 
_ এই রসেতে মহাপ্রভু সাতিশয় সন্ত্ট হইলেন, এবং ভীহার 
আকাজ্ছষ৷া আরও বুদ্ধি হইল ;--তিনি বলিলেন অতঃপর কি 
আছে বল। 

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর । 

রায় কহে মধুর-ভাব সব্বব-সাধ্য-সার ॥ 

. ষথ! চরিতাম্বতে-_ 

পরিপূর্ণ কৃষ্ণ-প্রাপ্তি এই প্রেম হইতে | 

এই প্রেমের কহে ভাগবতে ॥ 

এই প্রেমের অনুরূপ না পারি ভজিতে | 

অতএব খণ হয় কছে ভাগবতে ॥ 
“ন পারয়েছ্হৎ নিরবদ্যসংযুজাং 
স্বনাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাঁপিবা | 


রায় রামানন্দ! ৩১৫, 


যা মাংভজন্‌ ছুর্জর-গেহ-শুরঙ্খলাঃ 
রুশ তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা” ॥ 


খোপীদের অনুরূপ ভঙ্গন করিতে অপবমর্থ হইয়া, ভগবান্‌ 
গোপীদের প্রেম-খণে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন ; অতএব, 
কাস্ত-ভাঁবই সব্ব-সাধা-সার । 
এই রসের দৃষ্টান্ত ব্রজগোঁপী ভিন্ন অন্থত্র দৃষ্টি হয় না। 
ইহার মধ্যে, আবার শ্রীমতী রাধিকা সর্ধশ্রেঠা!। তাহার 
ভাবে খণী হইয়া, শ্রীরুষ্ণ বৃন্দাবন দাঁদখত দিয়াছিলেন। 
রাধার প্রেমই বাধ্য-শিয়োমণি। তাহার প্রমাণ যথ! 
পদ্মপুরাণে-_ 
“যথা রাধ। প্রিয়া বিজ্লোস্তস্তাঃ কুণ্তং প্রিয়ং তথ! । 
সর্ধগোগীষু সৈবৈকা বিষ্ঞোরত্যত্তবন্লতা ৮ 
শ্রীমতী যেমন কৃষ্ণের প্রিয়া, তাহার কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের 
তাদ্বশ প্রিয়। সকল গোপীর মধ্যে শ্রীমতী রাধিকাই 
শ্রীরুষ্ণের প্রিয়তমা) । এই জন্যই ভ্রিজগতে রাধাপ্রোমের 
'উপম। নাই। . 
এইক্লুপে, শ্রামরায় দেখাইলেন। কাস্তভাবে রুষ্ভজন 
সর্বাপেক্ষা উচ্চতম! মহাপ্রভু ইহার পর স্বীকার করিলেন, 
ইহাই সাধ্য-পাধনের চরমসীমা বটে। তবু মহাপ্রভু 
বলিলেন, "ইহার পর আরও কিছু বল।” তখন রামরার় 
বলিলেন, “ইহার পর যে কোনও তত্ব আছে, তাহা 


-. ৩১৬ শীপীজগলাধ ও এপ্রীগৌরাঙফ। 
আমি জানি না, তবে তোমার কৃপা হইলে, কিবা ভুমি 
জানাইলে . বলিতে পারি । এ পর্য্যস্ত আমি যাহা ব্লিয়াছি, 
তাহাও তোমার কপায়। যথা চৈতন্ত-চরিতাস্বতে-_ 
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকের পাঠ । 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট ॥ 
হৃদয়ে প্রেরণ করাও জিহ্বায় কহাও বাণী । 
কি করিয়ে ভালমন্দ কিছুই ন! জানি ॥ 
প্রভু প্রত্যুততরে বলিলেন, “আমাকে মন্্যাসী বলিয়া, 
ভুমি বঞ্চনা করিও না” রাষরায় বলিলেন, 
আমি নট তুমি সুত্র-ধার । 
যেমতে নাচাও তৈছে চাহি লাচিবাঁর ॥ 
মোর জিহবা বাঁণাধন্ত্র তুমি বীণাঁধারী | 
তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি ॥ 
এই কথা বলিয়া, অনেক চিন্তার পর বলিলেন, “আমার 
স্বরচিত একছি গান আছে, তাহাই শুনাইতেছি। দেখুন 
আপনার মনোঁমত হয় কিনা |» 
পহিলছি রাগ নয়ন্ভঙ্গ ভেল । 
অনুদিন বাঢ়ুল অবধি না গেল ॥ 
না দো রমণ না হাম রমদী। 
... ছু মন মনোভৰ পেষল জানি ॥ 


রায় রামানন্দ '। র ৩১৭ 


. এ সথি দে সব প্রেম-কাহিনী | 
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি ॥ 
নাখোঁজলু দূতী না খোঁজলু আন' 

- ছকে মিলনে মধ্যেত পাঁচবাঁণ ॥ 
অবশোই বিরাগ তু ভেলি দূতী | * 
স্ুপুরুখ প্রেমক এছন রীতি ॥ 


এই খ্বীতের অর্থ অতি গভীর । শ্রীল রাধামোহন ঠাঁকুর 
মহাশয় একরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;--তাহার ব্যাখ্যানু- 
সারে অনুবাদ করিতেছি ।-_-নায়ক নায়িকার নয়ন-ভঙ্গি 
গ্বার। পুর্ব-রাঁগের সঞ্চার হইল । তাহার প্রতাহ বৃদ্ধি 
হইতে চলিল, তাহার শেষ হইল না। তিনি আমার পতি 
ও আমি তাহার পত্রী, ইত্যাকার ভাবেতে আমাদের প্রণয়ের 
মার হয় নাই; তথাপি আমাদের উভয়ের মন কন্দর্পের 
দ্বার! পিষ্ট হইয়া মিলিত হইল, এই আমি জানি। অতঞ্রব, 
এই সকল কথা শ্্রীকফকে বলিবে। তুমি শ্রীরুষ্ণের বিন্ম- 
রণশীল দূতী- তোমাদের স্বভাব, ভুলিয়া! যাওয়া ; তাই 
তুমিও ভুলিয়া যাইতে পার। যখন আমাদের প্রেমের 
সঞ্চার হইয়াছিল, তখন, দৃতী অথবা অন্ত কেহ আমাদের 
মিলন করায় নাই, কেবল কামদেবই আমাদের মিলনের, 
মধ্যস্থ-ন্বরূপ ছিলেন । এখন, প্রেমের শিথিলতা হইয়াছে, 
তাই, তুমি দূতী হইয়াছ। সুপুরুষের এই রীতি । 


৩১৮, রীন্রীজগল্লাথ ও জীন্রীগৌরা্। 


চে 


এই গ্লানটীতে বহু তত্ব নিহিত: আঁছে। প্রথম ছুই 
পৎক্তি ছারা প্রেষের নিত্যন্ব প্রমাণিত হইয়াছে। 
তৎ্পর়ের পৎক্তিতে “না সো রমণ, ন। হাম রমণী” এই পদ 
দ্বারা রাধারুফ্ণের শ্রীপুহস্বাদি-রাহিত্য 'বর্ণিত হইয়াছে। 
“ছু মন ,মনোভব পেষল জানি”, এই পক্তিদ্বার। 
শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি-কাঁরি প্রেম-বিলাঁস-বিবর্ত-প্রতিপাদনার্থ যে 
একগি শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারই প্রতিধ্বনি 
বলিয়। মনে হয় । গহ্লোক যথা- 


রাঁধায়। ভবতশ্চ চিত্তজতুণী স্বেদৈধিলাপ্য ক্রমাদ। 
: সুঞ্জনঞ্িনিকুজজকুঞ্জরপতে নিধু তিছেদন্রমমূ ॥ 
' চিত্রায় স্বয়মন্বরঞজয়দিহ ব্রহ্ম গুহন্ম্যোদরে | 
ভূয়োভিন বিরাগৃহিঙ্থুলতরৈঃ শুঙ্গার-কাঁরু-রুতী ॥ 
শ্ীউজ্্লনীলমণিতে শমহাভাবের উদ্দাহরণে রন্দা 
শ্রীকঞ্চকে বলিতেছেন-_-হে গোবদ্ধনপতি, শ্ঙ্গার-রসরাজ ! 
ভুমি অতি আুপভিত শিল্পী। তোমার এবং শ্ীরাধার 
অন্তর এবং বাহির পাত্বিক-বৃত্িপ্ারা দ্রব করিয়া, উভয়ের 
চিত্তকে অভিব্লভাঁবে স২ষোজিত করিরাছ, যেন ব্রঙ্গাগুরূপ 
মন্দিরমধ্যে চিত্র করিবাঁর নিমিত্ত, নবানুরাগ-হিক্কুলের দার! 
রঞ্জিত হইয়াছে 1 . | | 
7 এই, ক্লক দ্বারা রাধাক্ুষ্ণ-প্রেমের একত্ব প্রমাণিত 
হইয়াছে, *হঁছ খন মযোভব ..পেষল- জানি” ইহা! দ্বারাও 


, " য় বামানন্ধ | রর ৩১৯ 


প্র পপ বাসন লোক 


পাম্পি মলির 


উক্ত গত অভিব্যক্তি হইয়াছে । তাই পীদিগ্রানিতা 
স্বতকার লিখিয়াছেন 


রাঁধা ূরশভি কৃষ্ণ পুর্ণশক্তিমান্‌। 
ছুই বস্তু ভেদ নহে, শাস্ত্র পরমাঁণ ॥ 
রাঁধাকুষ্ণজ এছে সদা একই ন্বরূপ'। 
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥ 
মহাভাব-স্বরূপা! শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। 
সর্বগুণখনি, কুষ্ণকান্তাশিরোষণি ॥ 


ইহা শুনিয়া প্রভু বলিলেন, "এই কথা আর প্রকাশ 
করিও না।” ইহা বলিয়া শ্রীহস্তে মুখ আচ্ছাদন করিলেন । 
প্রভূ কহে সাধ্য-বস্ত-অবধি এই হয়৷ 
তোমার গ্রসাদে ইহ জানিল নিশ্চয় ॥ 


এখন, গভু এই কথা ছাড়িয়া, সাধনের কথ। জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন,-_“শ্রীরুফ্-তহ্‌, শ্রীরাধাতত্ব হবি, তাহার ব্যাখ্য। 
করিয়া আমার কৌতুহল নিবৃত্ত কর। 

এই তত্ব সবিস্তারে লিখিলে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত 
বৃদ্ধি হয়? সৃতরাৎ আঁর অগ্রসর হইতে পারিলাম 'না। 
আর কয়েকটী কথা লিখিষ্াই এই তত্ব শেষ করিব। এখন, 
রামরায় প্রভুকে এক নিগুড় তত 'জিজ্ঞাা করিতেছেন /-- 
€ষ প্র্রটী এই, যথ। চরিতায়তে-, 


২০. .. প্র্রীজগন্াথ ও প্ীপ্রীগৌরাঙ্গ |. 


লা পানে 
সি পারা পি শির সি রা পি সা লা রি পাজি পা সোল সা শপ বাপ ক রশ সার পপ সি বশী পট সস 


পহিলে দেখিনু তোমা সন্গ্যাসী-্বরূপ | 

এবে তোমা দেখি সুই শ্াম-গোপরূপ ॥. 
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিক! |. 

তার গৌর-কান্তে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা ॥ 
তাতে এক' প্রকট দেখি সবংশীবদন | . 
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন ॥ 

এইমত দেখি তোম। হয় চমত্কার । 

অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার ॥ 

. বায় রামানন্দ, ইতিমধে ঈএকদিন পুঁজাঁয় বঙিয়া, 
সাহার ই্ধ্যান করিতেছিলেন ; ধ্যানে সহসা শ্যামরূপ 
ভাঁবিতে ভাঁবিতে নন্ন্যাসীবেশধারী শ্রীগৌরাক্ষযুর্তি তাহার 
ইষ্টমূর্ভিতে মিশিয়া গেলেন। শ্রামসুন্দরের পরিবর্তে গৌর- 
নুন্দর হৃদয়ে উদ্দিত হইলেন। শ্রীরামরায় বিন্সিতভাবে 
চক্ষুঃ উন্মীলিত করিলেন । আবার পুনরায় ধ্যানম্ছ হইয়। 
দেখিলেন--এই মুর্তি হৃদয়পট অধিরূত করিয়ী বসিয়। 
আঁছে। এখনও তাহার এই ঘটন। স্মরণ হইল । শ্রীমুখ হইতে 
এই কথ]. পরিক্ষার করিবার জন্য, এবৎ জগৎকে জানাইবার . 
জন্য, পুর্বোক্তরূপ গ্রন্থ জিন্জাসা, করিলেন । গ্রাতু ইহার 
উত্তরে, প্রকৃত কথা ন! বলিয়া, অন্যভাবে উত্তর দিলেন। 
.. কক প্রতি তোমার অতি গাঢ় প্রেষ হয় । 

প্রেমের স্বভাব এই জাঁনিহ নিশ্চয় &. 


রায় রামানদ্ৰ। ' : ,. ৩২১, 
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙগম | 
তাহা তাহা! হয় তার শ্রীকৃষ্ণ | - 
স্থাবর জুঙ্গম দেখে ন! দেখে তীর মুর্তি! 
সর্বত্র হয় নিজ ইউদেব-্ফ্তি ণ 
রাধাকৃষ্ে তোমার হহ] প্রেমা হয়। 
যাহ! তাহ! রাঁধাকৃঞ্ণ তোমারে স্ফরয় ॥ 


রামরায় যে উত্তর দিলেন, চৈতন্ত-চরিতাম্বত হইতে 
তাঁহাও উদ্ধত করিতেছি । 


রায় কহে গু তুমি ছাড় ভারি ভুরি | 
মোর আগে নিজ ভূমি না করিও চরি ॥ 
রাধার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার ৷ 

নিজ রদ আব্বাদিতে করিয়াঁছ অবতার ॥ 
নিজ গু় কার্য তোমার প্রেম আস্বাদন । 
অনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলা! ব্রিভবন ॥ 


এইবার প্রভূ ধরা পড়িলেন, -আর গোপন থাঁকিতে 
পারিলেন না। ব্রজগোপীদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ চতুুর্জ 
মুর্তি ধরিয়া, যেমন লুকাইতে গারিলেন না, আবার, তাহার 
দ্বিভুজ মুরলী-ধর মূর্তি ধরিতে' হইল এখানেও তাহাই ৪ 
যথা চৈতন্ত-চরিতাযৃঠডি 2. 5557301, 


2 এ 


৩২২ 7. শ্রীন্ীজগন্গাথ ও ্ীপ্রীগৌরা্। 


স্টপ? পিপলস সা রা 


তবে হাসি তীরে প্রদ্ভু দেখাইল। স্বরূপ 1 
_ প্রসরাজ মহাঁভাঁব ছুই একরূপ ॥ 
_ দেখি রামানন্দ হইল আনন্দে সৃচ্ছিত | . 
ধরিতে ন! পাঁরি দেহ পড়িল ভূমিতে ॥ 
এইক্ষণ, রামরায় যাহা দেখিলেন, তাহা: রসরাজ 
মহাভাব, দুই একরূপ। এই ভাব দেখাইয়া প্রভু তাহাকে 
আলিঙ্গন করিঘ্না বলিলেন, ষথ1 চৈভন্যচরিতাস্বতে-- 
আলিঙ্গন করি প্রভূ কৈল আব্ষস্ন। 
তোমা বিনা এইরূপ না দেখে কোন জন ॥ 
মোর তত্ব লীলারম তোমার গোঁচরে | 
অতএব এইরূপ দেখাইনু তোমারে ॥ 
তূমি এই কথ! কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না-তুমি 
এক বাঁতুল, আর আমি এক বাতুল। এইরূপে দমস্ত 
প্রেমতত্ব, সাঁধনতত্ব, রায় রামানন্দের মুখ দিয়া মহাপ্রভু 
প্রকটিত করিলেন । রায় রামানন্দ বুবিতে পারিলেন, এখন 
তিনি বিচ্যানগর ত্যাথধ করিয়া দক্ষিণামুখে যাইবেন। 
রামানন্দ মহাপ্রভুকে আরও কয়েকদিন থাকিতে অনুরোধ 
ৃ করিলেন | গ্রদভু বলিলেন__ 


ূ - নীলাচলে তুমি আমি রব এক সঙ্গে । 
খে গোডীয়িব কাল কৃষ্-কথ "জে 


রায় বাষানন্দ |... ৩২৩ 


- রামরায়ের ্রা্থনানুদারে মহাপ্রভু আঁরও কয়েকদিন 
প্লহিলেন, এবং পরমার্থতত্ব সম্বন্ধে আলোচনা! হইল।, 
চৈতম্থচরিতাম্বতে রায় রামানন্দ ও মহাপ্রভৃতে আঁরও 
কতিপয় প্রশ্মোতিরের উল্লেখ আছে, তাহা উদ্ধত 
করিতেছি ।-_ « 

কীন্তিগণ-মধ্যে বি কোন বড় কীর্তি। 

কুষ্ণপ্রেম-ভক্ত বলি যাহার হয় খ্যাতি ॥ 

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোনি সম্পত্তি গণি । 

রাধাকৃষ্ণ-প্রেম যার সেই মহাঁধনী ॥ 

ছুঃ$খ মধ্যে কোন হছুঃখ হয় গুরুতর | 

কুষ্-ভক্ত-বিরহ বিন ছুঃখ নাহি আর ॥ 

এইরূপ অনেক কথা হইল 1 কথায় কথায় ভাবের তরঙ্গ 

এত উথলিয়া উঠিল যে, রামরায় প্রভূর পদপগ্রান্তে নিপভিত 
হইলেন, এবং মহাপ্রভু তাহাকে ভাঁবাবেশে আলিঙ্গন দিয়! 
হৃদয়ে ধারণ করিলেন । এখন রামরায়ের বিরহের পাল।। 
মহাপ্রভু অতঃপর রামরায়কে বলিলেন, “এখন আমি 
দাক্ষিণাত্যে যাইব, আমাকে ছাড়িয়া] দাও। আমি সত্বরই 
দাক্ষিণাত্য ঘুরিয়া আমিতেছি ; তুমি বিষয় ছাড়িয়া পুস্তত 
হইতে থাঁক। আমর! অবশিষ্ট কাল নীলাচলে দুইজনে 
একত্র থাকিব এবং রনময় রাঁধা রুষ্-তত্ব-কথায় পরমন্ুখে 
ফাল যাপন করিব”। ষখ! 'চেতন্তরিতাম্বতে - 


৩২৪. . শ্রীশ্ীজগন্জাথ ও জ্রীভীগৌরাঙ্গ। 


ন্‌ /. মর 
পি না অপ নি লী পরি পা পল থপ রা বল সা সপ টনি পাপ ররর শত বা লোপ রী বা তলা সান উস 
॥ 


বিষয় ছাড়িয়! তুমি যাঁহু নীলাচলে'। '. 
আমি তীর্থ করি পহুল আমিব অল্পকালে ॥ 
ছইজনে নীলাচলে রব একসঙ্গে । 

হ্থখে কাল গোডায়িব কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ 


রামানন্দ এই কথ! শুনিয়া, অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া, 

্ৃত-প্রায় হইলেন__অশ্রজলে দেহ ভাদিয়া গেল_-একেবারে 
বিহ্বল হইয়া পড়িলেন-_ধৈর্ধ্য রাখিতে পারিলেন না। 
মহাপ্রভু তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া ঘরে পাঠাইয়। দিলেন । 
তত্পর দিন মহাপ্রভু বিদ্তানিগর . পরিত্যাগ করিয়া 
দক্ষিণা ভিমুখে প্রস্থান করিলেন । বিরহ-কাতর রামানন্দ 
রায় দিনরাত্র মহাপ্রভুর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। মহাপ্রভু 
দাঁক্ষিণাত্যে গেলেন । আমর! আর তাঁহার অঙ্গে চলিব ন1। 
মহাগ্ুভু দাক্ষিণাঁত্য পরিভ্রমণ করিয়া, ছুই ব্দর পরে 
পুনরায় বিষ্যানগরে উপস্থিত হইলেন +_রায় রামানন্দের 
দীর্ঘ-বিরহের অবসান হইল । শ্রীচৈতন্যচরিতাস্বতে ইহার 
এইরূপ বর্ণনা আছে ।-- 
;. সপ্ত গোদাবরী দেখি তীর্ঘ বহুতর | 

পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর ॥ 

রি রর রায় শুনি গুডুর আগমন | 
... আমন্দৈ আসিয়া কৈল প্রভুর মিন ॥ 


.* স্বায় রামানর্দা। ' এ ৩২৫ 


পাপা াসপসিসিসপাসপাপপি 


. দৃগুবহ হইয়া পড়ে চরণ ধরিয়া | 
আলিঙ্গন করে প্রভু তারে উঠাইয়া ॥ 
ছুইজনে, প্রেমাবেশে করয়ে ক্রন্দন । 
প্রেমাবেশে শিথিল হ'ল ছুজনার মন ॥ 


শরীপ্রীমহা পভ বিষ্ভানগরে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া, 
নীলাচলে গমন করিলেন । রায় রামানন্দও বিষয়-কার্ষয 
ত্যাগ করিয়া, নীলাচলে মহাপ্রভুর দহিত উপস্থিত হইলেন। 
যথা চরিতাম্বতে-_ | 
রায় কহে তোমার আজ্ঞা রাজাকে কহিল । 
তোমার ইচ্ছায় রাজ মোরে বিষয় ছাড়াইল ॥ 
আমি কহিনু আমা হইতে ন! হয় বিষয় । 
চৈতন্তচরণে রব যদি আল্ঞ। হয় ॥ 
তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হইল । 
আসন হইতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈল ॥ 
তোমার নাঁষ শুনি হইল মহা-প্রেমাবেশ | 
মোর হাতে ধরি কহে পিরীতি বিশেষ ॥ 
₹তাখার যে বর্তন তুমি খাই সে বর্তন। 
. -নিশ্চিন্ত হইয়া সেব প্রভুর চরণ ॥. 


প্রভুর সহিত পুনর্টিলনের পর উভয়েই পুরীতে গ্নেলেন। 
ইতঃপর রমিরায়ের সমস্ত জীবন মহাপ্রভুর গস্ভীরা-লীলাতেই, 


৩ই৬ .. জ্ীপ্রীজগরাথ ও ্র্রীগৌরাদ। 


পপি তা লা টস টিক 


পর্যযবদিত হইয়াছিল ; অতএব, ভীহার সন্ধে শতন্ত্ররূপে 
আর লিখিবার প্রয়োজন নাই। এখন, যহীপ্রভূকে নিয়া 
তাহার কার্ধ্য। প্রভু ভাবে বিভোর--রায় রামানন্দও দেই 
ভাবে বিভাব্তি। কিন্ত তাহার সকল অময়েই চিন্তা; 
মহাপ্রভু কোথায় যান-_বমুদ্রে পড়েন, কি মৃক্ছিত হন ৮ 
আর চিন্তা, কি ভাঁবে গ্রভুকে একটু সুস্থ রাঁখা। যায়_তিনি 
কঞ্চবিরহে দিনরাত্রি অস্থির | 
.. “কাহা কর কাছা যাঁও। 
কাহা থেলে কৃষ্ণ পাও ॥৮ 

এই ভাবানুষায়ী হ্রোক পাঠ করেন, এবং ম্বরূপ থান 
ছারা গুভুর মন শাস্ত করেন। 

রাধানন্দের সহিত প্রদ্যন্স-মিশ্ের কৃষ্তকথা-গসঙ্গ 
ইতঃপুর্ধধে লিখিত হইয়াছে ; সুতরাৎ এই স্থলে তাহার 
পুনরুক্তি নিশ্রোয়োজন। 


গমীরা-লীলা 
মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য-্রমণ শেষ করিয়া, পুরীতে আদি- 
স্বাছেন। কাশীমিভ্রের বাড়ীতে মহাপ্রভু এখন বাস.করেন । 
'জ্তত্তগ্রণ আবার মহাপ্রভুর সমাথমে পুনজ্জীবন লাভ 
করিয়াছেন। রা রামাঁনন্দও এখন সংসার ত্যাগ করিয়া, 
মন্রীর: কার্ধা হইতে, প্রাতাপরুদ্রের নিকট অবসর" গ্রহ্ণ- 


ক 


সিল 


গভীরা লীলাঁ। ..  - ০০ 


ল 


255255275 | : 
করিয়া, গুভুর চরণ-প্রান্তে নিয়ত বান করিতেছেন। এখন 
তাহার অন্য বেব। নাই, অন্য কার্ধ্য নাই--মহাগ্ুতুই তাহার, 
যথাসর্ধন্ব। গ্ম্তীরা কাশীমিশ্রের. বাড়ীর মধ্যে একপি 
কোঠার নাম। কোঠাটা অতি ক্ষুত্র--এই জন্যই বোঁধ হয় 
ইহাকে “গ্ন্তীর)” বলে, অর্থাৎ গহ্রত্বের সহিত সাদৃশ্য 
আছে বলিয়াই, গম্ভীর! । এই স্থান মহাপ্রভুর দ্বাদশবর্ষ-. 
ব্যাপক লীলাক্ষেত্র | | 
মহাপ্রভুর ভাঁব এখন ক্রমশঃই গ্রতীর হইতে গভীরতর 
হইতেছে--ভাবে দিবানিশি বিভোর থাঁকেন। অভ্যান, 
বশতঃ সাঁমান্তরূপ আহার নিদ্রা করিয়া থাকেন, কিন্তু 
তখনও ভাঁবের বিরাম নাই। এই অময়ে বিরহের ভাব 
অত্যন্ত ব্দ্ধি পাইয়াছিল--শ্রীমতীর কৃষ্ণবিরহে যে ভাব 
হইয়াছিল, শহাপ্রভুও সেই ভাবে বিভোর,_-দ্িবা নিশি 
কেবলই অশ্রবিনর্জন। ইহার ভিতর কতভাঁব হইয়াছে, কত 
কথা হইয়াছে, তাহা কে বর্ণন। করিতে পারে ? সামান্তরূপ 
দিগদর্শন জন্য কিছু আভা দিতে গ্রববভ হইলাম !. 
এখন মহাগুভু দিনের বেলায় একটুকু অন্তমনা থাকেন? 
দশজনের অঙ্গে আলাপ করিতে হর, কীর্তন শুনেন, শাস্ত্রীয় 
কথা হয়, টোটা-গোপীনাথে গদীধরের ভাখবত-পাঠি 
শুনেন; এই ভাবে দিন একনরপে কাটিয়া যায় । কিন্ত রাত্রি 
হইলে, প্রভুর বিরহভাব গভীর হইতে থাঁকে। ূ সারা রাত্রি 
কখনও কীদেন, কখনও গ্রলাঁপ করেন, কখনও বা এত হদ্র-. 


২৮1 7 আীস্রীগনাখ ও রীপ্রীতৌরাজ। 

বিদারক শোক প্রকাশ করেন ষে, ধাহাঁর! নিকটে থাকেন, 
তাহারাঁও তাহা সম্ব করিতে পারেন না! ক্ুষ্কবিরহে যে 
এত দুঃখ আছে, তাহ! ধাহারা কখনও কিছু আহ্বান ন! 
করিয়াছেন, তীহারা উপলন্ধি করিতে পারিবেন না। যত 
রকমের কষ্ট আছে, কুষ্-বিরহের মত, এত কষ্ট কিছুতেই 
নাই। 


কুষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয় 

সেই দশ দশ। হয় প্রভুর উদয় ॥ 
পচিন্তাচ জাগরোছ্েত নিৰং মলিনাঙ্গতা | 
প্রলাপ! ব্যাধিরুলন্মাদো মোহে। সৃতুর্দশা দশ ॥ 


চিন্তা, জাগরণ, উদ্দেগ্ত, রুশতা, দেহ-মালিন্য, প্রলাপ, 
ব্যাধি, উন্মততা, মোহ ও সৃতবদবস্থা। । 

শ্রীমতী রাধিকার কৃষ্খবিরছে এই দশ দশ হইয়াছিল । 
মহাপ্ভু ও দলেই ভাবে বিভাবিত,--তিনিও ক্ুফ্বিরহে 
এই সমন্ড দশ! 1৩ হইতেন। . 


পেটের ভিতর হস্তপদ কুর্মের আকার । 

মুখে ফেণ পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার ॥ 

অচেতন রহিয়াছেন যেন কুম্মাণড ফল। 

_ বাহিরে জড়িম। অন্তরে আমন্দ-বিহবল ॥ 
টি চ়িতাৃত 1). 


গভীর লীল্পা । ৩২৯ 


প্রভু পড়িয়া আছেন দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয় । . 

অচেতন দেহ নাঁসায় শ্বাস নাহি বয় ॥ 

উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি দিনে । 

রাধা-ভাবাবেশে বিরহ বাঁড়ে অনুক্ষণে ॥ 

আচম্ষিতে ন্ফুরে কৃষ্ণের মধুরা-গমন | 

উদ্ঘুর্ণা দশ! হইল উন্মাদ-লক্ষণ ॥ 

রামানন্দের গলা ধরি করেন প্রলাপন। 

স্বরূপে পুছেন জানি নিজ সখীজন ॥ 

পুর্বেব যেমন বিশাখাকে রাধিকা পুছিল। । 

নেই গ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিলা ॥ 

€ চৈতগ্ত-চরিতানৃত । ] 
'তথাহি ললিত-মঃধবে-- 
“ক নন্দকুল-চন্দ্রমাঃ ক্ষ শিখিচক্দিকালক্কৃতিঃ | 

কক মন্দমুরলীরবঃ ক্কনু হুরেন্দ্রনীলছ্যতিঃ ॥ 

ক রাসরস-তাগ্বী ক সথি জীববক্ষৌষধি 

নিধির্মম সুহ্ৃতমঃ ক বত হা হতা৷ ধিগৃবিধিং ॥৮ 
কোনও দ্ময় বা, স্বরূপ ও রামরায়ের গ্লল। ধরিয়। প্রভু 

বলিতেছেন 
এই মত গৌর-রাঁয়, বিষাদে করে হায় হায় 
হ! হা কৃষ্ণ গেলে. তুমি কতি। 


ক্রীত্রীজগরাখ ও প্রীজীগৌরাঙগ । 


শা রলসপি 


০ সির ও 


: গোঁপী-ভাৰ হৃদয়ে: তার বাক্যে বিলাঁপয়ে 
| গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ 
তবে স্বরূপ রামরায়া .. করিয়! নানা উপাত্ত 
মহাপ্রভুর করে আশ্বামন । 
গায়েন মঙ্গল-গীত প্রভুর কি যাইতে চিত 
প্রভুর কিছু স্হির হইল মন ॥ 
এই মত বিলাঁপেতে অদ্ধরাত্রি গেল। 
গম্ভীরাতে স্বরূপ গোৌপাই প্রভুকে শোদ্পাইল ॥ 
প্রেমাদেশে মহাপ্রভুর গরগর যনঃ | 
নাম-সক্ষীর্তন করি করেন জাগরণ ॥ 
বিরহে ব্যাকুল প্রভূ উদ্বেগে উঠিল! । 
গভ্ভীরা-ভিতরে মুখ ঘষিতে লাগিল ॥ 
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হুইল অপার । 
ভাঁষাবেশে ন! জানে প্রভু পড়ে রক্তধার ॥ 
উম্মাদ-দশায় প্রভুর স্থির নহে মন । 
নর ও শু নট 
যেই করে, যেই বলে উদ্মাদ-লক্ষণ ॥ 
এই মত মহাপ্রভু রজনীদিবসে । 
প্রেমপিন্ধুতে মগ্র-রহি কল্তু ডুবে ভাসে 7. 
এককালে বৈশাখের পুর্ণমাসী দিনে। 
. প্নান্রিকালে মহাপ্রভু -চলিলা! উদ্যানে ॥. . 


গম্ভীরা লীলা ৮০ 


হাহ ভাাদ উদ্যান-প্রধানে। 
গ্রবেশ করিলা প্রভূ লইয়া ভক্তগণে ॥ 
. প্রভু একদমম়ে প্রলাপের ।অবস্থায় ক্ৃষ্ণ-দর্শন করিয়া" 
ছিলেন-_ 


এখনি দেখিন্ু-- 
আপনার ছুর্দৈবে পুনঃ হারাইনু । 
চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের ন। রয় একস্ছানেঃ 
দেখা দিয়ে মন হরি করি অন্তদ্ধানে । 
রুষ্ণ অন্তর্থিত হইলে, প্রভু অত্যন্ত অধীর হইয়া 
পড়িলেন ; তখন, তিনি স্বরূপ গ্রেসাঞ্চিকে বলিলেন” 
স্বরূপ গোগাঞ্জিকে কহে গাঁও এক গীত। 
যাতে আমার হৃদয়ের হয়ত সম্িত ॥ 
স্বরূপ গোলাঞ্রিঃ তবে মধুর করিয়া । 
 শীত-গোবিন্দের পদ গায় প্রভূকে শুনাইয়! ॥ 
তথাহি গ্গীতগোবিন্দে বখীর প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি. 
রাসে হরিমিহ বিহিত-বিলাসং 
: স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসং ॥* : 
হে সখি ! যিনি এই রৃন্দাবনে মহাপসমারোহে বিবিধ 


ক্রীড়া পরিহাস করিয়াছিলেন, আজ সেই ব্রজবাজের কথাই, 
আমার মনে পড়িতেছে । 


ততহ শীপ্রীজগনাথ ও জ্ীত্রীগৌরাক্ম। 


সিমি সি প্পাপাপাপাপাপাপিশপিপিিসিসিসিীসাপিশিপাপ্িপিপিসিপাসিপতাপিপাপাপাপাাপাপিসাপাশশাসটী 


স্বরূপ গ্রোলা্রিঃ ঘবে এই প্র গাইলা। 
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাঁচিতে লাণিলা ॥ 
সেই পদ পুনঃ পুনঃ করান গায়ন। 

পুনঃ পুনঃ আস্বাদয়ে করেন নর্তন ॥ 


এই ভাবে মঙ্থাপ্রভু প্রভূ হৃত্য ছাড়িতেছেন না দেখিয়া, স্বরূপ 
থোলাঞ্িঃ গাঁন ছাড়িয়া দ্রিলেন। এই দিন মহাগ্রভূকে 
এই ভাবে শান্ত করিলেন । 
“কুষ্ণ-বিচ্ছেদ-বিভ্রান্ত্যা মনস! বপুষা ধিয়া | 
ষদ্‌ যদ ব্যধতো গরাঙগস্তল্লেশঃ কথ্যতেহুধুনা 1৮. 


(কৃষ্দান কবিরা । ) 


শ্রীকুষ্ণ-বিচ্ছেদ-জনিত ভ্রাস্তিবশতঃ গৌরাঙ্গ মনে, 
শরীরে 'এবৎ বুদ্ধিতে, যে যে ভাব-ঢে্ প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন, দংরাতি তত্সমুদায়ের কিঞিৎ কথিত হইতেছে । 


জয় জয় শ্ীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান্‌ ; - 
জয় জয় গৌরচন্দ্র  ভক্তগণ-প্রাণ। 
জয় জয় নিত্যানন্দ ! চৈতন্য-জীবন ; 
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় গৌর-প্রিয্লতম । 
শ্রীন্ঘরূণ জীবাসাদি প্রিয় ভক্তগণ | 
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্য-বর্ণন ॥ 


গভীর লীনা । 


প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব-গম্ভীর ; 

বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর | 
বুঝিতে ন] পারি যাহ! বর্ণিতে কে পারে £ 
সেই বুঝে, বর্ণে, চৈতন্য শক্তি দেন যারে। 
স্বরূপ গোসাঞ্চি আর রঘ্বুনাঁথ দাস? 

এ দেঁহার কড়চাঁতে এ লীল। প্রকাশ । 
সেকালে এই ছুই রথে মহা প্রভুর পাঁশে ; 
আর সব কড়চাঁ-কর্তা রহে দুর-দেশে। 
ক্ষণে ক্ষণে অন্ুভবি এই দুই জন। 

সংক্ষেপ বাঁনছল্যে করে কড়ড়। শ্রহণ । 
স্বরূপ সুত্র-কত্তী রঘুনাথ বৃত্তিকার ; 

তার বাহুল্য বর্ণি পাজি টাকা ব্যবহার | 
তাঁতে বিশ্বাস করি শুন ভাবের বর্ণন ; 
হইবে ভাবের জ্ঞান, পাইবে প্রেম-ধন । 
কৃষ্ণ সথুরায় গেলে গোপীর ষে দশা হইল ; 
কৃষ্-বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশ নে | 
উদ্ধব-দর্শনে.যৈছে রাধার বিলাপ ; 

ক্রমে ক্রমে হুইল প্রভুর 'সে উন্মাদ বিলাপ 
'রাধিকার ভাবে প্রভুর্সদ1 অভিমান ; 

সেই ভাবে আপনাকে হয় বাঁধাঁজ্ঞান 


৩৩ - 


সতত৪ .  আীগনাথ ও ও উ্রীগৌরাদ। | 


দিয়াজ দ ছে হয় হয়, কি ইহা বিশ্ষয়, . 
অধিরূঢ-ভাবেঃদিব্যোন্মাদি প্রলাপ হয়| . 


শেষ ছাদশ বসর-- 


শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বদশ বদর । 

কুঞ্ণের বিরহ-স্মতি হয় নিরভ্তর ॥ 

শ্রীরাধিকারি চেষ্টা যৈছে উদ্ধব-দর্শনে । 

এই মত দশ প্রভুর হয় রান্রে দিনে ॥ 

নিরন্তর হয় প্রভূর বিরহ-উন্মাদ। 

ভ্রেম-ময় চেষ্টা সদ] প্রলাপময় বাদ ॥ 
রোমকুপে রক্তোদ্গম দত্ত নব হালে । ৃ 
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ ক্ষণে অঙ্গ হালে ॥ 


এই দ্বাদশ ব্সরই প্রভুর নানা ভাঁবের উদয় হইত।. 
যাহ! দেখিতেন, তাহাতেই ব্ন্দাবনের স্ফুর্তি হইত। কখনও 
বিরহে কাদিতে কাঁদিতে মনে করিতেছেন, এই বুঝি 
ক্ষ আদিলেন। 


পড়ে পাতার উপর পাত। 
বুঝি এল প্রাণনাথ,। 


রামরায় ও স্বরূপকে, ললিতা বিচির মনে নি 
তিনি তখন বলিতেছেন, 


গম্ভীরা লীলা) -. ৩৩৫ 


সুখের রাতি স্বালাও বাতি 
মন্দির কর আলা! । 
কুহ্থম তুলিয়া বৌঁটা ফেলি দিয়া. 
গাঁথ হে মাঁলতী-মাঁলা ॥ 
তখন বাঁসর-শধ্য। প্রস্তত হইল; এখন শ্রীমতীকে 
সাজাইতে হয়। প্রভু বলিলেন, "আমাকে আর সাঁজাইতে 
হইবে না। তোমরা কি জীননা, আমার সমস্ত গায়ের সব 
'অলঙ্কার আছে? আমার ভুষণের অভাব কি ?” 


মৃধা মহাজনপদ্দ-_. 
ন হি কুঁডি 


আঁমি পরেছি শ্যাম-নামের হার ॥ 
হস্তের ভূষণ আমার চরণ-সেবন । 
বদনের ভূষণ আমার শ্যাম-গুণগান ॥ 
কর্ণের ভূষণ আমার নাঁম-শ্রুবণ। 
নয়নের ভূষণ আমার রূপ-দরশন ॥ 
যদি তোরা সাঁজাবি মোরে । 

:.. ক্কঞ্নাম লিখ মোর অঙ্গ তরে ॥ 

.. এখনস্ভাবিতেছেন কৃষ্ণ আপিলে কি করিবেন, (তানি 
মনে করিলেন, "সহজে কথ! বলিব না! 1”. | 
আমার আঙ্গিনায় আওবে যবে রসিয়া । 

পাঁলটী চলব হাম ঈষৎ হাসিয়া & 


৩৩৬0 প্রতীজগয়াখ ও ভীপ্রীগৌরাঙ। 


এই ভাঁব মনে হওয়াতেই প্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলেন। 
এই ভাঁবে বিভোর আঁছেন-_-তখন - তিনি সখীদিগকে 
রলিতেছেন--«দেখ দেখি সখি, নে এলে। কি না.?* প্রভূই 
তখন বলিতেছেন-__“আঁর আদিল না।” আবার কোনও. 
একটা শব্ধ হইগ্রেই চমকিয়া] উঠিতেছেন,-ভাবিতেছেন এই' 
বুঝি আদিল । এইরূপ উত্কঠাতে রাত্রি শেষ করিলেন । 
যখন দেখিলেন প্রভাত হইল, অমনি পুনঃ শ্রীমতীর ভাবে: 
বলিতে লীখিলেন। 
সখীরে কহিছে ধনী । 
বাহির হইয়। দেখলো সজনি 
বধূর শবদ শুনি ॥ | 
পুনঃ কছে রাই না আদিল বধু 
মরমে রহিল ব্যথা । 
কি বুদ্ধি করিব পাঁষাঁণে ধরিয়া 
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥ 
ফুলের এ ভালা! ফুলের এ মালা! 
_ সেজ বিছায়নু ফুলে । 
সব হ'ল বাসি আঁর কেন সই. 
ৰ  ভাসাগে বমুনা জলে ॥ 
ককষ্চ-বিরহে নাঁধারণতঃঅষ্ট সাস্বিক ভাবের” উদয় হয়, 
তাহাই পুশুকাদিতে পাঠ'করি 1: কিন্তু মহা গুড়ু: অষ্ট-সাত্বিক 


দল পন নিলা 


পভীরাশীলা রি ৩ 


.. 
ভাবের উপর, আবার সময় সয়, অত তাত অলেবকিক 
কুম্মাগাকার হইয়া যাইতেন। চৈত্ন্যচরিতাযতে এই 
বিষয়ের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা নিন্গে উদ্ধত করিলাম 1... 


জয়, জয় শ্ীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দণ 

জয়া দ্বৈত-ন্দ্র জয় ভক্ত-রুন্দ ॥ 

এই মত মহাপ্রভু রাঁক্ি দিবসে ; | 
উন্মাদের চেষ্ট প্রলাপ.করে প্রেমাবেশে । 
একদিন প্রভু স্বরূপ-রামানন্দ-সঙ্ষে ; 

অর্ধ-রাক্রি গোডাইল! কৃষ্ণকথা-রঙ্গে । 

যবে যেই ভাব প্রভূ করয়ে উদয় ; 

ভাবানুরূপ গীত গায় ত্বরূপ্‌ মহশিয় | 
বিদ্যাপতি, চণ্তীদাস, শ্রীগীত-গোবিন্দ ; 
ভাঁবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ | 
মধ্যে মধ্যে আপনি প্রভু শ্লোক পড়িয়া ; 
প্লোকের অর্থ করেন প্রলাপ করিষ্বা। 
এই মতে নান! ভাবে অর্ধ রাত্রি হইল! । 
গোসাঞ্ঞিকে শয়ন করাই দৌহে ঘরে গেলা । 
গম্ভীরার দ্বারে, গোবিন্দ করিল শয়ন ; 
অর্দরাত্রি গরু করে নাম সংকীর্তন | 


চিএ 


৩৩৮ ০ শ্ীপ্ীজগনাথ ও্ীগৌরাঙ্ 1... . 

 আচগ্ছিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণবেগুগান.) 

_ ভাবাঁবেশে প্রভূ তাহ। করিল পয়ান। 

 তিন-ঘারে কপাট তৈছে আছেত লাগিয়! ; 
ভাবাবেশে প্রভু গেল৷ বাহির হইয়া! । 
সিংহদ্বারের দক্ষিণে আছে তেলেঙ্গা গাভীগণ। 
ভাহ। যাই পড়িলা প্রভু হইল্সা অচেতন । 

_ অথ গোবিন্দ প্রভুর শব্দ না পাইয়া! ; 
ত্বরূপেরে বোলাইল কপাট খুলিয়া । 
স্বরূপ গোসাঁঞ্িঃ সঙ্গে লইয়া ভক্তগণ ; 
দিয়াটি ভ্ালিয় করে প্রভুর অন্বেষণ । 
ইতি উতি অন্বেধিয়া সিংহদ্বারে গেলা; 
গাভীগণ-মধ্যে যাই প্রভুরে পাইল! । 
পেটের ভিতর হস্তপদ কুর্মদের আকার; 
মুখে ফেণ পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার 
অচেতন পড়িয়াঁছে যেন কুদ্মাণ্ড ফল; 

বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দে বিহ্বল | 
গাই সব চৌদিকে শু“কে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ; 
দুর কৈলে' নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ । 
অনেক করিল যত্ত না হইল চেতন) 

প্রভু উঠাইয়৷ ঘরে আঁনিল ভক্তগণ |. 


উচ্চ করি শ্রবণে করে নাম সংকীর্ভন। : 
অনেক ক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন | : 
চেতন পাইল হস্তপদ বাহির আইল; 
পুর্বববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল। 

উঠিয়] বসিয়। প্রভু চাহে ইতি উত্তি; 
্বরূপেরে কহে তুমি আম! আনিলে কতি ? 
বেগুশব্দ শুনি আমি গেলাম বৃন্দীবন ; 
দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেনদ্রনন্দন | 
সঙ্কেত বেণুনাদে রাধা গেল৷ কুগ্জঘরে। 
কুঞ্জেতে চলিল! কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে । 
তার পাছে পাছে আমি করিন্ু গমন ১ 
ভূষণ-ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রুবণ। . 
গোপীগণ সহ বিহার হাঁস পরিহাস; 
কণধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লান । 
হেন কালে তুমি সব কোলাহল ধরি ; 


আমা ইহা লইয়া আইল! বলাৎকারে ধরি। 


শুনিতে না পাইনু মেই অম্ভত-সম বাণী । 


. শুনিতে না পাইন্ু ভূষণ-মুরলীর ধ্রনি|।) 


তাধাবেশে স্বরূপে কহে গদ্গদৃ-বাঁগী ; 


কর্ণ-তৃষ্ণায় মরি আমি, রগাম্থত গুনি। 


৩৪০ পরীশ্রীজগন্লাধ. ও উশ্রগৌয়াদ 1 


রি পদ পাশশনল লাল শশাছ পানি সিশীশ 


স্বরূপ গোসান্জি প্রভুর ভাব জানিয়া 
ভাঁগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়! 
আঁর একদিন, সেইরূপ শ্রীমতীর ভাবে ব্ভাবিত হইয়(, 
মহাপ্রভু রামানন্দের ক্ঠ ধরিয়া বলিতেছেন 
ত কহি গৌর হরি দুজনায় কণ্চি ধরি 
কহে শুন স্বরূপ রামরায় | 
কীহা করে! কাহা। যাও কীহা। গ্নেলে কৃষ্ণ প1গ 
ছ্ুহে মৌরে কহ সে উপায় ॥ 
দুই জনে প্রভুকে করেন আশ্বাঘন ; 
স্বরূপ গাঁয় রাঁয় করে হ্লোক-পঠন | 
কর্ম্কুত বিদ্য!পতি শ্রীগীত-গোবিন্দ, 
ইহ'র শ্লোক গ্রভূর বাঁড়ায় আনন্দ। 
একদিন মহাপ্রভু সমুদ্ডরে যাইতে, 
পুষ্পের উদ্যান তথা দেখে আচম্ছিতে । 
বৃন্দাবন-ভ্রমে তথা পশিল যাইয়া, 
প্রেমাবেশে বুলে তাহ কৃ অন্বেষিয়। | 
_ দ্বাসে রাধা লইয়। কৃষ্ণ অন্তদ্ধান হইল। : 
গাঁছে সীগ্থণ যৈছে চাহি বেড়াইল ॥. 
সেই ভাঁবাবেশে প্রভু প্রতি তরুলতা, 
শ্লেক পড়ি পড়ি বলে ধার যথা তথা ৯. 


গভীরা-লীলা | ৩৪১ 
এইরপে প্রভুর দিন বাঁয় রাত্বি আঁমে। ভক্তগণ সকলেই 
ব্স্ত--প্রভু কখন কি করেন। প্রভুর সঙ্গে বরকল বময়েই 
কেহ কেহ থাঁকেন। রাত্রিতে, রায় রামানন্দ, স্বরূপ, 
গোবিন্দ, শঙ্কর-_ইছারাই থাকেন । এত সতর্কতার ভিতরেও 
প্রভু এক দ্রিন, সমস্ত কবাট বন্ধ, এরূপ অবস্থায় রাত্রিতে 
বাহিরে চলিয়! খিয়াছেন,- এই ঘটন। চৈতন্তচরিতাম্বতে 
যেরূপ বিরত আছে, তাহ সংক্ষেপে লিখিতেছি --. 


রামানন্দ রাঁয় তবে গেল নিজথরে । 
স্বরূপ গোসাঞ্ি গোবিন্দ শুইলেন দ্বারে ॥ 
সব শ্বান্র মহ! প্রভু করেন জাগরণ । 
উচ্চ করি করেন নাষ-সংকীর্ভন ॥ 
শব্দ না পাইয়া স্বরূপ কবাটি কইল দুরে? 
তিন দ্বার দেওয়া আছে গ্রভু নাই ঘরে ॥ 
চিন্তিত হইল সবে গ্রভু ন। দেখিয়া | 
প্রভু চাহি বুলে সবে দিফ়্াটি ভুলিয়া ॥ 
সিংহদ্বারের উত্তর দিশায় আছে এক াইি। 
তাঁর মধ্যে পড়িয়াছে চৈতন্য গোসাঞ্ি ॥ 
দেখি স্বরূপ গোপাঞ্ডি আদি আনন্দিত হুইল! 
প্রভুর দশা দেখি পুনঃ চিন্তিত হইলা ॥ 


ভ্ী্রীজগন্সাথ গু-ভীপ্রীগৌরাজ 
শু পাড়য়াছে দার্থ হাত পাচ ছয় | 
অচেতন দেহ নাশার শ্বাস.নাহি বয় ॥. 
এক এক হস্ড পাদ দীর্ঘ তিন হাতি 1 
অস্থি গ্রন্থি ভিন্ন চন্দ আছে মাত্র তাত ॥ 
হস্ত পদ সীব1 কটি অস্থি সন্ষি ষত। 
এক এক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত ॥ 
চশ্মিত্র উপরে অন্ধির আছে দীর্ঘ হইয়া | 
দুঃখিত হুইল! সবে প্রভূফে দেখিয়া ॥ 
সুখে লালা! ফেণা শ্রভূর উত্ভতান-নয়ন | 
দেখিয়া! সকল ভক্তের দেহ ছাড়ে প্রাণ ॥ 
স্বরূপ গোসাঞ্রি তবে উচ্চ করিয়া । 
গ্ুভুর কাণে কৃষ্ণ-নাঁম কহে ভক্ত লইয়া 
বহুক্ষণে কৃষ্ঞনাম হৃদয়ে পৌছিল । 
হরিবোল বলি প্রভু গর্জিষা উঠিল ॥ 


চেতন পাইতে অস্ছি সন্ধি লাগিল । 


পুর্ক-প্রায় যথাঁবশ শরীর হইল ॥ 
সিংহদ্বারে দেখি প্রভুর বিল্ময়হুইল1 1 
কাহা করে! কি এই স্বরূপে পুঁছিল 1 


স্বরূপ কছে উঠ প্রভু চল নিজ ঘর... 


তথাই ভোমাঁকে সব করিব গেচির ॥ .. 


গভীরা-শীবা ৩৪৩ 
এত বলি এরভু ধরি ঘরে লইয়া গেল ॥ 
তাহার অবস্থা সব কহিতে লাগিল ॥ 
, শুনি ঝহাপ্রভূ বড় হইল চমত্কার? 
প্রভু কহে কিছু স্মৃতি নাঁহিক আমার ॥ 
সবে দেখি হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান 1 
বিদ্যুতপ্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্দান ॥ 
ডি রং ৪ দঃ 
এইত কহিল প্রভুর অদ্ভুত ধিকার । 
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥ 
লোঁকে নাহি দেখে এঁছে শান্দ্রে নাহি শুনি । 
হেন ভাবে ব্যক্ত করে ন্যাঁসি-চুড়ামণি ॥ 
শান্্-লোকাতীত যেই যেই ভাব হয় ॥ 


ইতর লোকের ভাতে না হয় নিশ্চয় ॥ 
১৬ নি শী সঃ 


এক দিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে । 
চটকা! পর্বত দেখিলেন আচন্িতে ॥ 
গোবর্ধন-শৈল-জ্ঞানে আঁবিষ্ট হুইলা | 
০০৮ কা ই চলিল! ॥ 


৬ 
৯ ফেখিরা প্রভুর অর্ধবাহ হুইল। 


- স্বরূপ গোসাঞ্চিকে কিছু কহিতে লাগিল । 


(৩৪৪ উতীবগরা ও গোরা |. মা 


এ শী লি পলি সা শা পল লাল এ ক পা দাত পরীিলানদ | সি লাসিরীসি 728 পপি লী ল্িনায লা আর সত 


: গোবরন হইতে মোরে কে হা আনিল। 
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা! দেখিতে না পাইল & 
ইহা হইতে আজি মুই গেছু গোঁবর্ধানে 1 
দেখে! যদি কৃষ্ণ করে গোঁধন-চাঁরণে | 
গোবদ্ধন-চারি-কৃষ্ণ বাঁজাইল বেখু। 
গোবর্ধনের চৌদিকে চরয়ে সব ধেনু ॥ 
বেণুনাদ শুনি এল রাধ! ঠাঁকুরাণি । 
সব-সখীগণ-সঙ্গে করিয়া সাজনী ॥ 
রাধা লইয়। কৃষ্ণ প্রবেশিল! কন্দরাতে | 
সখীগণ চাহি কেহ ফুল উঠাইতে ॥ 
হেনকাঁলে তৃমি সব কোলাহল কৈল।। 
তাহা! হইতে ধরি মোরে ইহা লইয়া আইলা! ॥ 
কেন বা আনিলে মোরে বৃথ! ছুঃখ দিতে | 
পাইয়া কৃষ্ণের লীল। না পাইন দেখিতে ॥ 
এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন | 
ভার দশ! দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন ॥ 


.. বাগান দেখিয়া পুভুর নিধুবন, নিকুঞ্জবনের কথা মনে 
পড়িত,_-চটক পর্ধত : দেখিয়া খোবদ্ধনের কথা মনে 
হইত »-+সমুদ্র দেখিয়া যমুনার কথ! সৃতি পাইত।. একদিন 
সমুদ্র-্র্শন করিয়া, যমুনা-জমে তাহাতে ঝাপ দিরাছিলেন । 


৬০ 


৮ সপ শাপলা পি লা পপি পদবী আত রি পরী পপ লাগ লাস ক সপিলিির কাল শর এ 


গভীরা-মীলা। [৩৪৫ 


লা শিলা লালা পাত কির শা 


এই ঘটন! আমর! কভচরিভা়ত« হইতে অবিকল উদ ত 
করিয়। দিলাম । 

এইরূপ মহাপ্রভু ভরমিতে ভ্রমিতে। 
আহটোটা! হইতে সমুদ্র দেখে আচগ্বিতে ॥ 
চন্্র-কান্ত্যে উচ্ছলিত তরঙ্গ উজ্্বল | : 
ঝলমল করে যেন যমুনার জল ॥ 
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিল! । 
অলক্ষিতে যাই দিন্ধুজলে ঝাঁপ দিল ॥ 
পড়িতেই হইল মুচ্ছণ কিছুই না জানে । 
কছু ডূবাঁয় কভু ভাঁদে তরঙ্গের গণে ॥ 
তরঙ্গে বহিয়া ফিরে যেন শুক্ষ কাঠ। 
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাঁট ॥ 
কোণার্কের দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লইয়। যায় । 
কভু ডুবাইয়া রাখে কভু বা ভাগায় ॥ 
যমুনাতে জলকেলি 'গোপীগণ সঙ্গে । 
কৃষ্ণ করে, মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে ॥ . 
ইহা স্বরূপাদিগণ প্রভু না দেখিয়া! | 
কীহা গেল. সবে কহে চমকিত হইয়া! ॥ 

_অহাপ্রভূ গেল! গ্রভূ-লখিতে নারিল! | 

. প্রভু না দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিল! ॥ 


৯৪৬ প্ীতীজগল্াপ্ন ও -্রীত্রীগৌরাগ ৷ 
ক্লু কু কি ক কত 
এত বলি সবে ফিরে প্রতুরে চাহিয়া. । 
সমুদ্রের তীরে আইলা কত জন.লইয়! ॥ : 
চাহিয়। বেড়াইতে এঁছে শেষ রাত্রি হল: 
অন্তর্ধান হইল প্রন্ভু নিশ্চয় জাঁনিল ॥ 
প্রভুর বিচ্ছেদ্রে কারো! দেহে নাহি প্রাণ 1 
অনিষ্ট-আশঙ্কা বিনা মনে নাহি আন ॥ 
তথাহি অভিজ্ঞান-শকুন্তল-নাটিতক-- 
অনিষ্টা-শঙ্কীনি বদ্ধু-হৃদয়ানি ভবন্তি হি। 
তখন-_- ও 
সমুদ্দ্রের তীরে আসি যুকতি করিল । 
তিরাই পর্ধবত দিকে কত জন গেলা ॥ 
চটক পর্বতে কিবা গেলা কোণার্কেতে । 
গুপ্তিচা মন্দিরে কিবা! গেল! নরেজ্দরেতে ॥ 
পর্বব-দিশীয় চলে স্বরূপ লইয়া! কতজন |. 
সমুদ্রের তীরে নীরে করে অন্বেষণ ॥ 
: বিষাদে বিহ্বল সবে নাহিক চেতন । 
তবু প্রেমবলে করে প্রভুর অন্বেষণ ॥ 
দেখে-এক জালিয়া. আসে কীধে জাল করি। 
হাসে কানে নাচে গাঁয় কহে হরি হরি. ॥ ১1 


গভীবা-লীলা.। ০৩৪ 
রি 
জালিয়ার চেষ্টা দেখি সবার চমত্কার । 
স্বরূপ গোঁসাঞ্রি তারে পুছে সমাচার ॥ 
কহজাব্িয়া এই দিকে দেখিলে একজন | 
তোমার এই দশ! কেন কহত কারণ ॥ 
জালিয়! কহে ইহ। এক মনুষ্য ন। দেখিল । 
জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল ॥ . 
বড় মত্স্ত বলি আঁমি উঠাইন্ু যতনে | 
সুতক দেখিতে মোর ভয় হইল মনে ॥ 
জাঁল খসাইতে তাঁর অঙ্গ-স্পর্শ হইল। 
স্পর্শমাঁত্র সেই ভূত হ্বদ্ধয়ে পশিল ॥ . 
ভয়ে কম্প হইল মোর নেত্রে বহে জল । 
গদৃগদ্‌ বাণী মোর উঠিল সকল ॥ 
কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায়। . 
দর্শন-মাত্র মন্ুষ্যের পৈশে দে কাঁয় ॥ 
শরীর দীঘল তার হাত পাঁচ সাত। 
এক হস্ত পদ তাঁর তিন তিন হাত ॥ 

“আঅস্মি-সন্ি ছুটি চম্ করে নড় বড়ে। 
তাঁহা দেখি প্রাণ মোর নাহি বহে ধড়ে ॥। 
মরা-রূপ ধরে রহে উত্ভান-নয়ন। 

কু গে গৌ করে কড়ু রহে অচেতন ॥ 


৩৪৮ - 


উতীতগয়াখ ও শীত্ীগৌরাম | 


কি আপি শি বহি পি বাজি লী রদ চা হলটলাি উপ শসদবা্পপাশিপীমাসশািপাসিপাসলিদপ 


সাক্ষাৎ দেখিছ মোরে পাইল দেই ভূত | | 


সুই মইলে মোর কৈছে জীবে স্ত্রীপুত ॥ 
সেই ভূতের কথা ভাই কহনে লা যায় । 
ওঝা ঠাই যাঁইছি ষদি সে ভূত ছাড়ায় ॥ 
এক রাত্রে বুলি মস্ত মারিয়। নির্জনে | 
ভূত প্রেত আমার না লাগে নুপিংহ-স্মরণে ॥ 
এই ভূত নৃমিংহ-নামে চাঁপয়ে ছিগুণে। 
তাহার আকার দেখি ভস্ লাগে মনে ॥ 
তথা ন1 যাইও আমি নিষেধি তোঁমারে | 
তাহ! গেলে সেই ভূত লাণিবে বারে ॥ 
এত শুনি স্বরূপ গোসাঞ্ডজি যত তস্তব জানি । 
জালিয়াকে কিছু কর সুমধুর বাঁণী ॥ 

স্বরূপ কৃহে যাঁহে তুমি কর ভূত-জ্ঞান । 
ভূত নহে ভিহ কৃষ্ণ-চৈতন্য ভূবান্‌ ॥ 
প্রেমাবেশে পড়িল তিহ সমুদ্রের জলে । 
তাঁপে তুমি উঠাইলে আপনার জালে ॥ 


বি লহ নুরে হু ০৩ 


হর 


শুনি সেই জালিয়! আনন্দিত হুইল |. 
সবা লইয়া গেল মহাপ্রভুকে দেখাইল ! 


গনভীরা-লীতা। 


পপ নল দিলে সতী ত 7৭ ৬২ লি » শাদিল শীত 


ভূমিতে পড়িয়া 'আছে দীর্ঘ শব-কায়। 

এ ৪ বালুলাগিয়াছে ' | 
১৪ 

রা মিলি* উচ্চ করি করে নংকীর্তনে [ 

উচ্চ করি কৃষ্ণ-নাম কহে প্রভুর কাণে ॥ 

কতক্ষণে প্রভুর কাঁণে শব্দ প্রবেশিল। 


হুষ্কার ০ প্রভূ তবহি উঠিল ॥ ্ 
চি ০০ নু হঃ 
রা কহে প্রভু দি | 


আখভাষে কহেন সব শুনে ভক্তগণে ॥ 
কাঁলিন্দী দেখিয়া! আমি. গেলাম বৃন্দাবন । 
দেখি জলকেলি করে ব্রজেন্-নন্দন ॥ 
রাধিকাদি-গোগীগণ-নঙ্গে একত্র মিলি। 
যমুনায় মহারজে করে জলকেলি ॥ 
তীরে রহি দেখি আঁমি সখীগণ-সঙ্গে | 
এক সখী সখীগণে দেখায় সে রঙ্গে ॥ 

যথা বাগ ১ 


প্টবুন্ত অলঙ্কারে .. সমপিয়। সখী-করে 
| সুক্ষ-গুরু-বস্ত্র-পরিধানি। 
কুচ লইয়া কান্তাগণ .  কৈল জলাবগাহন 


জল-কেলি রচিল থাম ॥ 


৫০. রী্রীজগন্নাথ ও-উক্রীগৌরাঙ্গ । 


পপসপীপািপা পাপী শামস  স্পনপিন্লাপ পাপা িজ্তিকাসপ প্রা সত ওলি আলী পিসির শা লাস পাস জনিরটতিবর 


মু হে, দেখ কৃষ্ণের জল-কেলি রঙ্গে |. 


কৃষ্ণ-মত্ব-করিবর . চঞ্চল-কর-পুন্বর ূ 
গোলীগ্রণ করিণীর সঙ্গে ॥ 
'আরম্তিল জলকেলি অন্যান্তে জল ফেলাফেলি 
হুড়াহুড়ি বর্ধে জল-ধার । 
সবে জয় পরাজয় নাহি কিছু নিশ্চয় 
্‌ জলযুদ্ধ বাড়িল অপার ॥ | 
বর্ষে তবে তড়িদ্খন _ সিঞ্চে শ্যাম-নবঘন 
ঘন বর্ষে তড়িৎ উপরে । | 
সখীগণের নয়ন & তৃষিত-চাতকীগণ 


সে অন্ত সুখে পান করে ॥ 
. সহআকর জলরসেঁচে সহত-নেত্রে গোপী দেখে 
সহত্র পদে নিকটে গমনে । 
« সহত্র মুখ-চুদ্ধনে _ অহশ্র বপুই-স্জমে . 
গোগী নসর শুনে সহত্র কাণে ॥ 
রুষ্ণ রাঁধায় লইয়া বলে. গেল! কণ্ঠ নগ্রজালে :. 
 ছাঁড়িল ডাহা যাঁছা। অগাধ পাঁণি। 
তি'হ কৃষ্ণ-কগ ধরি , ভাসে জলের উপরি 
গ্জোদৃঘাতে যৈছে কমলিনী ॥ 


যত গোপ-ুন্দরী *. কৃষ্ণ তত রূপ ধরি. 
: জবার বস্ত্র করিল হুরণ । 

যমুনা-জল নির্মল অঙ্গ করে ঝল্‌ মল্‌, 

ূ স্থখে কৃষ্ণ করে দরশন ॥ 
পন্সিনী-লতা। সখীচয় কৈল কারও ঠা 
ক্কার হস্তে পন্ম সমপিল । 

কেহ মুক্ত-কেশপাঁশ আগে কৈন অধোবাস 
হস্তে কেহ কুঞ্চলি ধরিল ॥ 

কৃষ্ণের কলহ রাধার সনে গোপীগণ সেই ক্ষণে 
হেমাজ-বনে গেল লুকাঁইতে | 

আঁক বপু জলে পৈশে মুখ-মান্র জলে ভাসে 
পদ্মে মুখে না পারি চিনিতে ॥ 

এথা কৃষ্ণ রাঁধাসনে কৈল যে আছিল মনে 
গোপীগণ অন্বেষিতে গেলা । 

তবে রাধা জুক্ষম মতি জানিয়া সখীর স্থিতি 
সখী মধ্যে আপিয়। মিলিলা! ॥ 

যত হেমা জলে ও ভাসে তত নীলব্জি তার পাশে 
আসি আসি করয়ে মিলন । 

 খহ্মাজ নীলাজে ঠেকে যুদ্ধ হয় প্রত্যেকে 

কৌতুক দেখে তীরে গোগীগণ ॥ 


৩৪২. ইজ ঁ  জদৌরাল। .. 


পদ শাপলা তি শশপি শ পা শশী শপ পিপি সির পপি রী সিলিস্পিক পপি তপন ও শশী শর্ত কি লা ও হত ও 


চক্রুবাক্‌ অণুল টড *পৃথকৃ পৃথক, গল. 
' জল্‌ হইতে করিল _উদ্গম 1 
উঠিল পদ্মমগুল পৃথক্‌ পৃথকৃ-ঝুগল, 


চক্রেবাকে কইল আচ্ছাদন ॥ 

উঠিল বনু রক্তোৎপল পুথক্‌ প্ুথক্‌ যুগল 
পদ্ধগণে কৈল নিবারণ । 

পদ্ম চাহে লুটি নিতে উৎপল চাহে রাখিতে 
চক্রবাঁক লাগি দোহার মন ॥ 

পদ্ধোৎপল অচেতন চগ্রেবাকি সচেতন 
চক্রবাকে পদ্ম আব্বাদয় । 

ইহা1 দোঁছাঁর উষ্ট1 স্থিতি ধর্ম হইল বিপরীতি 
কৃষ্ণের রাজ্যে এছে ন্যায় হয় ॥ 

মিত্রের মিত্র সহবাসী চক্রবাঁকে পদ্ম লুটে আনি 
কৃষ্ণের রাজ্যে এছে ব্যবহার | 

অপরিচিত শক্ত মিত্র রংখে উৎপল এবড় চিন্রে . 
এ বড় বিরোধ অলঙ্কার ॥ র 

অতিশয়োক্তি বিরোধাভাদ ছুই অলঙ্কার প্রকাশ 

্‌ করি কৃষ্ণ কপট দেখাইল। 

তাহা করি আস্বাদন আনন্দিত মোর মন 
' নেত্র-কণযুগ যুড়াইল ॥ 


ছে বিচিত্র ড়া করি তীরে আইল! হরি - 


সহ কম্তিগিণ | রি 
 শহ্ষতৈল-মর্দন জারি 
সেবা করে তীরে সখীগণ ॥ 
পুনরপি কৈল স্নান শুক বন্ত্র পরিধান 
রত্ু-মন্দিরে কৈল আগমন । 
বুন্দাকৃত সম্ভার গন্ধপুষ্প অলঙ্কার 


বন্বেশ করিল রচন ॥ 
গঙ্গাজল অস্ত কেলি পীযুয গ্রন্থি কপুরি কেলি 
সরপুলী অস্ত পদ্ম চিনি । 


খণ্ড খিরিস! বুক্ষ ঘরে করি নানা ভক্ষ্য | 


রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি আনি ॥ 
ভক্ষ্যের পরিপাটী দেখি কৃষ্ণ হুইল মহাস্থখী 
বমি কৈল বন্য ভোজন । 
সঙ্গে লঞ্ঞা সখীগণ রাধা কৈল ভোজন 
দোহে কৈল মন্দিরে শয়ন ॥ 


কেহ করে বীজন . কেভ পাদ-সম্বাহন 


কেহ করার তাশ্থুল ভক্ষণ । 


রাঁধাকৃষণ নিদ্ধা খেলা সবীগ্ণণ শয়ন কৈলা 


দেখি আমার সুখী হইল মন ॥ 


*৩) 


শ চা 
চিত 


৩৫৪ দগ্ধ ও শ্রগীযদ। | 


ল্পাপামপিপিশ্পিিপাসপিপিশ দন আভল শি পোপ এ দত 22 (পল কিনব রশ শপ কাপল হা পলি দ্য ইভ টিল তিন টু 


হেনকালে মোরে ধরি মহা কোলাহল করি 
তুমি সব ইহা লঞা আইলা | 
কীহা৷ যমুনা বৃন্দাবন কাছ! কৃষ্ণ গ্োপীগণ 
সে স্থুখ ভঙ্গ করাইল! ॥ 

মহাপ্রভু দ্বিরহের গভীর তরঙ্গে তরন্গায়িত হইয়া, 
কেবল যে বিরহের ভাবেই উচ্ছলিত হইতেন, তাহ! নহে, 
এই বিরহের ভিতরেই আবার কখনও মান, কখনও মাথুর, 
কখনও পুর্ধরাঁথ, কখনও রান, এইরূপ নানা ভাব উপস্থিত 
হইত । এপর্যন্ত বিরহাবস্থায় মহাপ্রভুর যে ধমস্ত লীলা 
হইয়াছে,-যথা রাবস্থলী-দর্শন, শ্বপে রাধারুষ ও 'খোপী- 
গ্রণের জলকেলী-দর্শন ইত্যাদি-_তাহ! চৈতন্য-চরিতাস্বত 
হইতে উদ্ধত কর? হইয়াছে। ইহার সমস্তেরই মূলভাঁব বিরহছ। 
ক্ুষ্-দর্শনে এই বিরহের পর্যযবসান হয়, আবার কৃষ্ণের 
দর্শন হয়, আবার বিরহ উপস্থিত হয়। ইহার ভিতরেই দশ 
দ্রশার মস্ত ভাঁব উপস্থিত হয়। ক্রমাগত এইরূপ বিরহের 
চ্ডাবে শ্বরন্বর হইয়া, প্রভুর দেহ ক্ষীণ ও মলিন. হইতে 
' লাখিল । শ্রীমতীর যেমন বিরহেতে "উঠিলে বসিতে নারে” 
এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল; মহাপ্রভুর ও ঠিক. নেইরূপ 
অবস্থ। হইয়াছিল প্রীমতীর এই মস্ত অবস্থা, জয়দেব, 
. বিগ্াঁপতি, চণ্ভীদাস প্রণীত গ্রন্থে, কফ-কর্ণাস্বতে ও অন্যান্য 
গ্রন্থে বর্ণিত 'আঁছে। . স্বরূপ গাহিতেন ও রায় রামানন্দ, 


: সতীরা লীলা) 


গ্লোক পাঠ কক্সিতেন চং চতীদান, বিভাপতি: হইতে ছুই 


৫৪. 


চারিটা পদের উলেখ করিতেছি, তাহাতে পাঠিক বুঝিতে 


পারিবেন শ্রীমতীর কি অবস্থা হইয়াছিল। 


মহাপ্রভূও শ্রী্তীর ভাবে বিভাঁবিত হইয়া এই বমস্ত 


দশ! গ্রাঁণ্ড হইত্তেন । 
বিদ্যাপতির পদ-- 
কত দ্রিন মাধব রহুব মধুরাপুর 
কবে ঘুচব বিহি বাঁম । 


দিবস লিখি লিখি নখর খোয়ায়ন্ু, 


রিছুরল গোকুল নাঁম। : 
.ছরি হরি কাছে কহুৰ এ সংবাঁদ। 

নোঁঙরি পোউরি উদ্ছ 

ক্ষীণ ভেল মধু দেহ 
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ । 
পুরব পিয়ারী নারী হাম আঁছন্ু 
অব দরশন ছু সন্দেহ । 


ভ্রমরুভ্রমরী ভ্রমি . সবহু” কুহ্থমে রমি 


না তেজই কমলিনী লেহ। 


. আশা নিগড় করি... জীউ.কত রাখব- 


_ অবহি ষে করত পরাণ !. 


২৫৬ 


জগন্নাথ ও শ্রীীদৌরাঈ 
বিদ্যাপতি কহ -.  আশাহীন'নহ 
_ আওব সে বর কনি। 
সজনি কে। কমু আঁওব মাঁধাই। 
বিরহ-পয়োধি-পার কিয়ে পাওব, 
মধু-বনে নাহি পাতিয়াই। 
এখন তখন করি, দিবস গৌোঁডীয়নু 
ছোঁড়নু জীবক আশা । 
বরিখ বরিখ করি সময় গোডায়নু 
খোয়নু এ তনু আশে । 
হিমকর-কিরণে নলিনী ধদি জারব 
কি করবি মাধব-মাসে | 
অঙ্কুর তপন তাপে ষদ্দি জারব 
কি করব বারিদ মেহে 
ইহ নব যৌবন বিরহে গোডাঁয়ব 
কি করব গে। পিয়া লেছে। 
ভগয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি, 
আব নাহি হোত নিরাশ |. 
সোক্রজ-নন্দন ] :. হদয়-আনন্দন 
ঝটিতি মিলব তুয়। পাশ । 


গম্ভীরা লীনা। .. .... ০৩৪৭ 


৭ ০ শপ হি এপ সা আলাপ পাপা সপ 


পি 


. এইরূপ বিরহের ভাবে শ্রীমতীর দ্বেহ ক্ষীণ হাত 
এব জীবনের আশায় নৈরাশ্য আসিরাঁছে। মহাপ্রভুরও 
এই দশাই. হইয়াছিল । তিনিও নখে লিখিতেন। 


“ভূমির উপরে বসি নিজ নখে ভূমি, লিখে 
অশ্র্-গঙ্গ! নেত্রে বহে কিছু নাহি দ্বেখে। 


চৈতন্চরিতাসত । 


আর একটী পদ উদ্ধত করিতেছি-- 


কে মোরে মিলাইয়। দিবে সে টাদ বয়ান ; 
আঁখি তিরপিত হবে জুড়াঁবে পরাণ । 

কে মোরে মিলাইয়া দিবে নন্দন্ূত কাণ 
রতন-ভূষণ দিব কাটিয়া পরাণ ।, 

আমি উঠি বমি করি কত পোহায়নু রাঁতি। 
হিয়া! মোঁর নাহি ফাটে নিলাজ স্ত্রী-জাতি | 
কেহত বলেন! মোরে ঘরে এল পিয়া | 
কত আর রাখিব প্রাণ আশায় বাঁধিয়া । 


ভাটিয়ারি সুরে নৌকার মাঝিরা সচরাচর যে অমস্ত 
গান করিয়। থাকে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি অত্যন্ত 
স্বাভাবিক এবং অতি গভীর-ভাবব্যপ্ক। তাহার মধ্যে 
ঝ্লকটী নিন্ষে উদ্ধত' করিতেছি । ও 


৩৫৮ পীপ্লীজগরাথ ও শ্ীতীগৌরাঙ্গ 


ও বিশাধে শ্টামকে দেখা প্রাঁণ যাবার কালে । 
ঝি কৃষ্ণ বিনে প্রাণ যোর যায় গো সই । 
তোমরা মোর প্রিয় সখী বসে আছ অষ্ট সখী (গো) 
(তোদের কাঁছে মোর মনের কথা গো সই। 
হস্ত দিয়ে দেখ বুকে প্রাণ আছে কেমন সুখে (গো) 
কুমারের প+ণের মত জ্বলছে দিবানিশি গো ই। 
আমি কেন একা যাৰ কৃষ্ণকে যে সঙ্গে নিব (গো) 
বড় যতন করে রতন পেয়েছি গো সই। 
আমার প্রাণ অন্ত হলে না পোড়াইও দাঁবাঁনলে 
আমার এ দেহ বেঁধে রেখ তাঁল-তমাল-ডালে গে সই | 


রায় রামানন্দ কোন্‌ শ্লোক পড়িতেন এবং স্বরূপ কোন্‌ 
গান গাঁহিতেন, তাহার স্থিরতা নাই। মহাঞভুর যখন যে 
ভাব হইত, সেই ভাবের অনুকুল যে গান, তাহাই গাহিতেন। 
মহাপ্রভু এই সময়ে বিরহের ভাব-তর্ঙ্গে  ভানিতেছেন, 
আঁখরাও নেই জন্য বিরহ-ভাবাত্মাক যে সকল গান তাহাই 
উদ্ধত করিলাম। - এই গ্রনি দ্বারা মহাপ্রভুর প্রাণের অবস্থা 
অএবৎ ভাবের অবস্থা পাঠকের হৃদয়ে অস্কিত করিয়া 
দেওয়াই, প্রধান উদ্দেস্টা। তজ্জন্ত কৃষ্ণ" বায়ে দার 
ক্কৃত একটী স্তব্‌ উদ্ধত হুইল) , - 


. গভীর! বীলা। .. ৩৪৯ 
এ 


পট পা সা পপর পনর গজ জি রা সর সর্প জগ পর জর ই রা কপার কলা 


হে দেব হে দয়িত হে ভূবনৈকবন্ধো 
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈক-সিন্ধো | 
হে নাথ ছে রমণ হে নয়নাভিরামঃ 
হা হা! কদ! নু ভবিতা'সি পদং দৃশ্বোর্শে ॥ 


উন্মাদের লক্ষণ করায় কৃষ্ণ-্ফূরণ 
ভাবাঁবেশে উঠে প্রণয় মান | ্‌ 

সোল্লুষ্ঠ বচন-রীতি মাঁন গর্ব ব্যাঁজ স্তুতি 
কভু নিন্দা কভু ত সম্মান ॥ 

তুমি দেব ক্রীড়ারত ভুবনের নারী যত 


তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন। 

তুমি মোর দক্িত মোতে বৈমে তোমার চিত 
মোর ভাগ্যে কৈলা আগমন ॥ 

ভূবনের নারীগণ সভ1 কর আকর্ষণ 
তাহ! কর সব সমাধান । 

তুমি কৃষ্ণ চিত্ভ-হুর এঁছে কোন পাঁমির 
তোমারে বা কোন করে মান ॥ 

তোমার চপল মতি না হয় এরত্র স্থিতি 
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ । 

তুমি ত করুণাসিন্ধু আমার প্রাণের বন্ধু, 
তোমায় মোঁর নাহি কভু রোষ ॥ 


৩৬০ ... শ্ীপ্রীজগন্াথ ও শীত্রীগৌরা্গ 


তুমি নাথ ব্রজগ্রাণ ব্রজের কর পরিস্রীণ, 
বহু কার্য্যে নাহি অবকাশ । 
তুমি আমার রমণ স্থখ দ্রিতে আগমন, 


এ তোমার বৈদগ্য-বিলাস ॥ 
মোরবাক্য নিন্দা মানি, কৃষ্ণ ছোড় গেল জানি, 
শুন মোর এ স্তরতি-বচন । 


নয়নের অভিরাঁম, তুমি মোর ধনপ্রাণ, 
হা হা পুন দেহ দরশন ॥ 
স্তস্ত কম্প গ্রন্থেদ বৈবর্ণ্য অঞ্জু স্বরভেদ, 


দেহ হইল পুলকে ব্যাঁপিত। 

হাসে কাঁদে নাচে গায়। উঠি ইতি উ 

ক্ষণে ভূমে পড়িয়! যুচ্ছিত ॥ 

যুচ্্ণয় হুইল সাক্ষাৎকার উঠি করে হুহুস্কার, 

কহে এই আইলা মহাশয় । 
কৃষ্ণের মাধুরী গুণে, নান! ভ্রম হয় মনে 
শ্লোক পড়ি করায় নিশ্চয় ॥ 

"হে দেব, হে দয়িত” ইত্যাদি বিশ্বমঙ্লের এই স্তর 
দ্বার! শ্রীমতীর উন্মাদের লক্ষণ বর্ণনা করিয়া, কষ্*-ভাবাবেশে 
আময়ে সময়ে তাহার উপর প্রণয়-মাঁনের সঞ্চার হইতেছে ।, 
-আনগর্ড ব্যাজ-স্তুতি দারা, কভু নিন্দ!, কু সম্মান দেখান 


গভীরা-লীলা | : ৭. ৩৬৯ 


টি 


পপি পাস পালা লিলি িলীিলীস কিল. ৮ লাম লি ললিত পি পলিসি 


হইতেছে । পরবর্তী কবিতা দারা পূর্ব শ্লোকের ভাবের 
ব্াখ্যা'কর। হইয়াছে। প্রভুর দিব্যোন্মাদের অবস্থায়, এক 
সময়ে নানা ভাব্রে প্রকাশ হইত তাহাই দ্েখাইতেছেন-- 
ওৎন্থৃক্য চাঁপল্য দৈম্যা. রোষামর্ধ আদি সৈন্য 
প্রেমোন্মাদ সবর কারণ। 
মত্তগজ্ ভাঁবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন 
গজধুদ্ধ বনের দলন। 
প্রভুর হইল দিব্যোন্মাদ তনু মনের অবসাদ 
ভাঁবাঁবেশে করে সম্বোধন ॥ 
মহাপ্রভু বিরহের অবস্থায় চঙ্ীদাসের গান শুনিতে 
ভালবামিতেন। তাহা রই দুই একটা উদ্ধত করিতেছি-- 
বিরহ-কাতরা বিনোদিনী রাই 
পরাণে বাঁচে ন। বাঁচে । 
নিদাঁন দেখিয়! আঁসিনু হেখাঁয় 
কহিনু তোহাঁরি কাছে ॥ 
যদি দেখিবে তোমার প্যারী। 
৮ল এইক্ষণে . রাধার শপথ 
আঁর না করিও দেরী ॥ 
কালিন্দী-পুলিনে কমলের শেজে 
রাখিয়া রাইয়ের দেহ। 


৩৬২  শীপ্রীজগননাথ ও প্রীপ্রীগৌরাঙ্গ 


: কোন সখী অন্দে লিখে শ্যাম নাম: 
. নিশ্বাস হেরয়ে কেহ ॥ | 
কেহ কহে তোর বধুয়াট আদিল 
সে কথা শুনিয়। কাণে। 
মেলিয়! নয়ন চৌদিক নেহারে 
দেখিয়া না সহে প্রাণে ॥ 
যখন হইনু যমুনা! পার 
দেখিনু সখীরা মেলি । 
. যমুনার জলে রাখে অন্তর্জলে 
রাই দেহ হরি বলি ॥ 
, দেখিতে ষব্যপি সাধ থাকে তব 
 ঝাঁট, চল ব্রজে যাই । 
7. - বলে চত্তীদ্দাসে বিলম্ব হইলে 
আর না দেখিবে রাই ॥ 


শ্রীধতীর এই অবস্থা চণ্ডীদাষের গানের দ্বার! বর্ণন! 
করিয়া, পরী মহাপ্রভুর কি অবস্থা হইয়াছিল, তাস্থাই বর্ণনা 
কর! হইল। ইতিপূর্বে "ও বিশাখে" ইত্যাদি যে গানটা, 
“লিখিত হইয়াছে, তাহ! দ্বারা বিরহে যে, কি তীব্র যাতনা 
'তাহাই প্রকাশ পাইতেছে /-বিরছে যে স্বত্যু পর্য্যন্ত হইতে, 


পারে, তাহাঁও দেখান হইল। চিনির্নাসার লিখিত 
হইলেও ভাবে মুগ্ধ হইতে হুয়। : 

পাঠক, রাধার এবং মহাপ্রভুর ভাবব্যগ্রক আরও কয়েকটা 
গান শুনুন ।-- | 


বধু কি আর বলিব আমি । 

জীবনে মরণে জনমে জনমে 
প্রাণপতি হইও তুমি ॥ 

তোমার চরণে আমার পরাণে 
বাঁধিনু প্রেমের ফাঁসি। 

সব অমর্পিয়া একমন হইয়া 
নিশ্চয় হইলাম দাঁপী ॥ 


ভাবিয়া! দেখিনু এ তিন ভূবনে 
আর মোর কেহ আছে? 

রাধা বলি কেহ : ুধাইতে নাই 
দাড়া কাহার কাছে! ্‌ 

& কুলে ও কুলে ছুকুলে গোঁকুলে 

.. ৭ আপনা বলিব কায়? মি 
.... শীতল বলিয়া শরণ লইনু' . . 
| ও ছুটী কমল পাঁয়। | 


রি ্ীগরাথ ও প্রীগৌরাঙ্গ। 


না ঠেলহ, ছলে অবলা অখলে 
যে হস্ত উচিত তোঁর | . 
ভাবিয়া! দেখিনু প্রাণনাথ বিনে 
গতি যে নাহিক মোর ॥ 
আঁখির 'নিমিখে যদি নাহি দেখি 
তরাসে পরাণে মরি | 
চণ্তীদ্দাস কহে পরম রতন 


গলায় গীথিয়া পরি ॥ 
সখী হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাঁও। 
জীয়স্তে মরিয়! যেই আপনারে খাহিয়াছে 
তাঁরে তুমি কি আর সুধাও ॥ 
নয়ন-পুতলী করি লইন্ডু মোহুন রূপ 
হিয়ার মাঝারে করি প্রাঁণ। 
পিরীতি-আগুন ভ্বালি সকলি পোড়ায়েছি 
. জাঁতি কুল শীল অভিমান ॥ 
ন! জাঁনিয়। সুঢ় লোৌকে কত কিনা বলে মোঁকে 
্ না করিব শআ্রবণ-গেচিরে । 
:.. এক্াতের বিথার জলে . এ তনু ভাসায়নু 
[কি ক্বরিবে ফুলের কুক্ধুরে 2. 


(খভীকা-শীল। ) ূ .. রা 
খাইতে শুইতেপ্মইতে আন হি লয় বৃ | 
 কাণু বিনে আন নাহি ভায়।. | 

মুরারি গুপত কহে পিরীতি এমতি হলে 


তার'গুণ তিন লোকে গায় ॥ 
চণ্ডীদাস-_ রর 
খ্যামস্থুন্ণর ল্রণ আমার . 
শ্যাম শ্যাম সদ সার | 


শ্যাম সে জীবন শ্যাম প্রাণ ধন 
শ্যাম সে গলার হার । 


শ্যাম সে বেশর শাম বেশ মোর 
»]াম শাড়ী পরি সদা । 


শ্যাম তনু মন ভজন পুজন 
শ্যাম দালী হলো রাধা । 

সাম ধন বল শ্যাম জাতি কুল 
শ্যাম সে সখের নিধি । 


শ্যাম হেন ধন. অমূল্য রতন 
ভাগ্যে মিলাইল বিধি। 


কোকিল ভ্রমর করে পঞ্চন্যর 
বঁধুয়া পেয়েছি কোলে । 

হিয়ার মাঝারে রাখিহ শ্যামেরে 
দ্বিজ চণ্তীদাসে বলে।' 


চিপস লি পাত এপপাসাসটিপা 


শীইজগন্সাথ -ও-শ্ীত্রীগৌরাক্্। -. 


: তুমি সেআমার প্রাণ! 


দেহ মন আদি, তোহারে সঁপেছি, 
কুল শল জাতি মান ॥. 
অধিলের নাথ তুমি হে কালিয়া! 


: যোগীর আরাধ্য ধন । 
গোপি গ্রোয়ালিনী, হাঁম অতি হীন!, 
না জানি ভজন পুজন ॥ 
পিরীতি-রসেতে .  ঢালি তনু মন 
দিয়াছি তোমার পাঁর়। 
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি, 
মন নাহি আন ভাক্ ॥ 


কলক্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে, 
তাহাতে নাহিক দুঃখ 1 
তোমার লাগিয়া, কলক্কের হার, 
_ গ্ললায় পরিতে স্থখ | 
সতী বা অসতী . তোমাতে বিদিত. 
. ভাল মন্দ নাহি জানি। | 
কহে চশ্তীদাসঃ : পাপপুণ্য সমঃ 


-তোহারি চরণ খানি |: 


গভীব-লীলা। ৩৬৭. 


প্র 
পা লপাস্পিপস্জ পাপা পি পিসি 
স্‌ ন্‌ শপ 


চত 
নি 
লসর পিপি দি সম পিন এ রস পিপল উপনস্পিরপ আন 


পিরীতি-নগরেঠে : - বসতি করিব, 
.পিরীতে বাঁধিব ঘর । 
পিরীতি দেখিয়া» পড়শী করিব, 
*পিরীতে বাঁধিব চাল । 
পিরীতি-আঁশকে, সদাই থাকিব, 
পিরীতে গোঙাব কাল ॥ 
পিরীতি-পাঁলিঙ্কে শয়ন করিব 
পিরীতি-শিখান মাথে। 
পিরীতি-বালিশে . আলিস ত্যজিব 
থাকিব পিরীতি সাথে ॥ 
পিরীতি-সরসে, সিনান করিব, 
পিরীতি-্সঞ্জন লব । 
পিরীতি ধরম পিরীতি করম 
ত পরাণ দিব ॥ 
পিরীতি-নাসায়, বেশর করিব, 
ছুলিবে নয়ন কোণে । 
পিরীতি-অঞ্জন লোঁচনে পরিব 
* দ্বিজ চণ্তীদাঁস ভণে ॥ 


কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ 'মাঁচন্বিতে 
: আঁসিয়! পশিল মোঁর কাঁণে 


উ্ীজগন্াথ ও শ্ীপ্রীগৌরাল। ... 


টি লালা নিস্পাপ লাক সপাপাপাস্পা্পিসপপিস্পিস্পাপাস্পিপাস্পিসপিা্পিিস্পিসিসিশ 


অস্ত ত নিছিয় ফেলি নি মাধুর্য পদাবলী 
কি জানি কেমন করে মনে ॥ 

 (সখীরে) নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে । 

হাহা কুলাঙগনাগণ গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ 
যাহে হেন দশ! হইল মোরে ॥ 

শুনিয়া! ললিতা কছে অন্য কোন শব্দ নহে 
মোহন-মুরলীধ্বনি এহ | ্‌ 

সে শব্দ শুনিয়া কেনে হৈলা তুমি বিমোহনে | 
রহ নিজ চিতে ধরি থেহ ॥ 


রাই কহে কেব! জন মুরলী বাঁজায় যেন 
বিষাস্বৃতে একত্রে করিয়। । 
জল নহে হিমে জন্ম কাঁপাইছে সব তনু 


শীতল করিয়া! মোর হিয়। ॥ 
অস্ত্র নহে মন ফুটে কাঁটারিতে ঘেন কাটে, 
ছেদন না করে হিয়! মোর | 
তাঁপ নহে উষ্ণ অতি, পোঁড়াঁয় আগার মতি, 
_ চস্তীদল ভাবি না পায় গর ॥ 


কাঁল জল ঢাঁলিতে সই কাল! পড়ে মনে । 
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে ॥. 


গভীরা-লীলা। রা ৩৬৯ 

কাল, কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি 

কাল অগ্জন আমি নয়ানে না পরি ॥ 

আলো জই মুঞ্রিঃ শুনিলাম নিদান। 

বিনোদ বঁধুয়া বিনে ন! রহে' পরাণ ॥ 

মনের দুঃখের কথ! মনে সে রহিল । 

কুটিল নে শ্যামশেল বাহির নহিল ॥ 

চণ্তীদাস.কহে রূপ শেলের সমান 1 

নাহি বাহিরায় শেল দগধে পরাণ ॥ 


উপরে চণ্ীদান ও বিদ্যাপতির ষে সমস্ত পদাবলী 
উদ্ধ'ত কর। হইল, তাহাতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, 
শ্রীগৌরাঙ্গনুন্দর ও শ্রীমতীর ভাব একইরূপ। ্ীমতী 
রাধিকার যে দশটি ভাব হইয়াছিল, মহাপ্রভুরও দেই সমস্ত 
ভাব হইয়াছিল। স্বর্গীয় রুষ্ধকমল খোশ্বামী মহাশয়ও, 
মহাপ্রভুর এবং শ্রীমতী রাধিকার ভাবের সাম্য দেখাইবার 
জন্য দিব্যোম্মাদ ভাঁব বর্ণন করিয়াছেন। ভীহার রচিত 
কয়েকগী গান উদ্ধত করা গেল ।-- 


এখন আমার বেঁচে আর ফল কি বল, সঙ্গনি ! 
আমার বিচ্ছেদ জ্বালায়, প্রাণ জ্বালায় 
-'কিব! দিবা কি রজনী, গো সজনি! 


৩ 


রি রগ ও ্রীীগৌরাঙ্ 
কৃষণশূন্ঠ বৃন্দারণ্য : জীবন হ'লে! প্রেমশূন্ত 
আমার যথা গৃহ তথারণ্য 
মরিলে বাঁচি এখনি--গে। সজুনি ! 


সখি, আমি কই ব্রজমাঝে রমণী সমাজে, 
ছিলাম শ্যাম-গরবিণী গো সজনী; . 
হলো দারুণ বিধি বাঁম হাঁরাইলাম শ্যাম 
হলাম প্রেম-কাঁঙ্গীলিনী, গো--সজনি । 
সথি গরল খাইয়ে মরি কিংবা বিষধর ধরি 
নইলে অনলে প্রবেশ করি 
ত্যজিব জীবন এখনি, সজনী । 
যখন বিরলে বসিয়ে নয়ন মুদে দেখি--- 
তখন যেন প্রাণ-সই গো। 
ও দে নটবর বেশে দাঁড়ায় এসে দেখি । 
দিয়ে গলে গীতান্বর বলে গীতান্বর রাধে বিধুমুখী ! 
একবার বদন তুলে নয়ন মেলে দেখ দেখি। 
অমনি দেখি বলে ধদি আখি মেলে দেখি । 
দেখি দেখি করি পুনঃ নাহি দেখি 
না দেখিলে দেখি দেখিলে না দেখি 
একি দেখি বল দেখি! 


প্রভীরা-পীলা 1 ] . ূ ৩৭১. 

মহাপ্রভুর হ্যায়, কৃষ্কমল গ্বোস্বাসীর, রাধা, এই বলিয়া 
পাথলিনীর মত ধাবিতা হইয়া, ' অতি করুণ-ন্বর়ে বিলাপ 
করিতে লাগিলেন চি 

কোথা রইলে প্রাণনাথ ওহে নর নানা? | 

দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ ওহে নিঠুর যুরলী-বদন ॥ 

মহাপ্রডুও কুষান্বেষণে বাহুজ্ঞানশৃদ্তভ-_দিগ বিদিকৃ 
জ্ঞান নাই। স্বরূপ, রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তবন্দ তাহাকে 
রক্ষণাবেক্ষণ ও পান্না করিতেছেন_-এই চিত্র গ্নোন্বামী: 
মহাশয়ের “রাই উন্মাদিনী”তে রাঁধ। চরিত্রে অতি পরিস্ফুট 
হুইয়াছে। প্রেমোল্সাদিনী শ্রীমতী ক্ুষ্ণান্বেষণে দিশাহারা 
হইয়। গমন করিতেছেন 3 


আর ললিতা বলিতে লাশ্সিলেন-- 
ধীরে ধীরে চল্‌ গজগাঁমিনী ! 
অমন করে যাঁস্‌নে যান্‌নে বান্নে গো ধনি। 
( তোরে বারে বারে বারণ করি,রাই 1) 
(ধীরে ধীরে চল থজগামিনী ) . 
একে বিষাদে তোর কৃশ তনু 
মরি মরি ইাটিতে কাপিছে জানু ( গো )-- 
তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পাঁবি। 
(চঞ্চল হইলি কেন 1). 


ওই ্রীীরগন্ীথ ও শীপ্রীগৌরাঙ ।.. 


লাস লিলা পিপাসা লিলি আসিল শালী ০ পাটি লী সা পাস টি চুলা লবন লালন তাসপিনিসিল দল নিসা বিলাস 


ঘা জানি কোন গহুন বনে শাণ হারাবি ॥ 
কৃত ফণ্টক আছে গে। বনে | 
ও রাই ফুটিবে ছুটি চরণে ! 
কত,বিজাতি ভূজঙ্গ আছে 
ও তোঁর কমল-পদে দংশে পাছে (গো) 
গহন-কানন-মাঝে। 
হল নয়ন-ধারায় পিছল পথ 
(আর কীঁদিঘনে গোঃ বিনোদিনী ) 
বলি যাস্‌নে বাঁধে এত ভ্র্ত ( গো-)। 
মোঁদের কীধে ছুটি বানু থুয়ে ১--- 
কমলিনী চল গে! পথ নিরখিয়ে ৷ 
( আমরা তো। তোর সঙ্গে যাঁর ). 
গৌস্বারী মহাশয়ের আঁর একটা খান উদ্ধত করা 
হইল। ইহাতে মেঘ দেখিয়া শ্রীমতীর কুষ্ণদ্রম বর্ণিত 
হইয়।ছে 1: [. ৰ | 
কি ভাবিয়া মনে, ফীড়ায়ে ওখানে (এস হে-) 
একবার নিকুগ্জ-কাঁননে কর পদার্পণ । . 
একথার আসিয়ে সমক্ষে, : দেখিলে বযচক্ষে” রী 
 জান্বে, সবে কত দুঃখে রক্ষে করেছি জীব |: 
ক ক ক ক ক্ষ 


গভীরালশীল।।,: . . ও 


আলাপ এ 


চিল ল 


॥ 
স্পা টিরিতে টার 2 শিপ শী রশি রনী 0 2255 


' ভাল ভাল বধু ভালত আছিলে, : 
ভাল ভাল সময় 'আাসি দেখা দিলে ) ৰ 
আর ক্ষণেক পরে দেখ! দিলে সখা! দেখা. হ্ত না। 
তোমার বিরহে সবার হ'ত যে মরণ। 
আমার মত তোমার অনেক রমণী 
তোমার মত আমার তুমিই গুণমণি ; 
যেমন দ্বিনমণির কত কমলিনী 
কিন্ত কমলিনীগণের একই দিনমণি। . 
শ্ীমতীর প্রার্থনায় মেঘ নিকটে আবিবার নয়--শেখ 
চলিতে লাগিল; গ্রীমতী ক্ুষ্ত্রমে তাহাকে ব্যাকুল ভাবে 
বলিতে লাখিলেন-_ 
ওহে তিলেক দাড়াও দাড়াও হে; 
অমন করে যাঁওয়। উচিত নয়। 
কঈড়াও হে ছুঃখিনীর বধু-- 
, ওহে যেযার শরণ লয় 
নিঠুর বধু, বল তারে কি বধিতে হুয়। 


মহাপ্রভুর ভাবের অবধি নাই। বিরহের পর মুচ্ছা! 
হইত, তৎপর কুগ্গর্শন। যখন তাহার কুষ্- দর্শন করিয়। 
তৃপ্তিলাত ন। হইত; তখন বিধিকে নিন্দা, মরি যথা 
চেতন্য-চ রিতাস্বতে-- 


৩৭৪ | পীজগনলাথ ও প্রীপ্রীগৌরা্ ॥ . 


পা পাপা লা পাপিপিপ 
এ মাধুর্য্যাস্থৃত সা যেই পান করে। 
তৃষ্ণা শাস্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরস্তরে ॥ 
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধির নন্দন ! | 
অবিদগ্ধ বিধি ভাল ন। জানে স্যজন 1 
কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই । 
তাঁহাঁতে নিমেষ! কৃষ্ণ কি দেখিব মুশ্রি ॥ 
০ কৃষ্ণকমল খ্োন্নামীরও রচিত এই ভাবের একটা গান 
আঁছে। ষথ।--" | 
কি হেরিব শ্যাম, কপ নিরুপম, 
নয়ন তো! মম মনোমত নয় | 
যখন নয়নে নয়নত মন সহ মন 
হ,তেছিল সম্মিলন-- 

নয়ন পলক দিল হেন স্বখের সময় । 
শ্যাম দরশনে আমার ভ্রিবিধ বৈরি 
বল কেমনে ওরূপ নয়ন-ভরে হেরি। 
ঘরে গুরু লোক নযন-পলক 

আমার খুখেতে উপজে শোঁক। 

তাঁহে আনন্দ মদন ছুই ছুরাশয়। 

সখি ষে হেরিবে কৃষ্তানন .. 
' তীরে কোটি নেত্র না দেয় কেন । 


গভভীরা-লীলা 1: ৃ ৩৭৫. 


 ষদি ছিল বা! ছুইটা নয়ন 
তাহে কৈল পক্ষ আচ্ছাদন । 
(বিধি স্থজন জানে না) 
সখি কি তপ করি মীন। 
পেল দুইটী চক্ষু পক্ষ্মহীন ॥ 
আমি সেই তপ করি 
মীনের মত নেত্র ধরি 
হেরি হুরি পরাণ ভরিয়া] । 
দিল পক্ষ তাহে নাহি ছিল ক্ষতি। 
যদি দিত আঁখির উড়িতে শকতি ॥ 
তবে চকোরের মত সে লাবণ্যান্থৃত 
আঁখি উড়ি উড়ি পান করিত । 
তবে পিয়া! মিটিত হেন মনে লয় । 
তুণ্ডে তাগুবিনী রতিং বিতনুতে তুশাবলী-লদ্গয়ে 
কর্ণক্রোড়-করশ্থিনী ঘটয়তে কর্ণীর্ব,দেভ্যঃ,স্পহাঁং । 
চেতঃপ্রাঙ্ছণ-সঙ্গিনী বিজয়তে সব্বেক্দিয়াণাম্‌ কৃতিমৃ 
নে! জানে জনিতা কিয়স্তিরস্থতৈঃ কৃষেতি বর্ণন্ধয়ী ॥ 
এই ্লোকের দ্বারাও বিধিকে নিন্দা করা হইতেছে। 
এমন অস্থতময় নাম জপিবার জন্য, বিধি একটা মাত্র জিহ্বা 
প্রদান করিয়াছেন! এই নাম জপ করিবার জন্ত অঙংখ্য 


৩৭৬ : পী্রীজগাথ ও শ্রীপ্রীগৌরা্ । 


ৃ ূ 
রমনা না হইলে স্পৃহার নিবুৃত্তি হয় ন1। বিধি দুইটা 
মাত্র কর্ণ দিয়াছেন, তাহাতে শ্রবণ-পিপাঁলা নিরৃত্তি হয় না; 
অর্ধবদ্দ কর্ণ কেন হইল না, এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ কর! 
হইয়াছে । ক্ৃষ্কমল গোস্বামীর থানের দ্বারাও সেই 
ভাবেই বিধিকে নিন্দা করা হইয়াছে। বাস্তবিক এই ভাঁব 
ব্ক্ত করিবার জন্য কোনও ভাষা নাই; কোনও ইন্ড্রির 
নাই। যখন একটী ইন্ড্রিয়, কোনও গভীর ভাব ব্যক্ত করিতে 
চেষ্টা করে, আর নেই ইন্দ্রিযর়ের শক্তিতে কুলায়না, 
তখনই, এইরূপ মনে হয় যে, সহজ জিহ্বা! ইত্যাদি হইলে, 
এই ভাব ব্যক্ত কর। যাইত! 

মহাপ্রভুর ভাবের অবধি নাই। ছাঁদশ বসর ব্যাপিয়! 
কত ভাবেই যে, মহাপ্রভূ প্রেমের বিক্ষার প্রকাশ করিয়া- 
ছেন, তাহ! লিখিয়া শেষ কর। যায় নাঁ। বিরহই তাহার 
বেন্দ্রন্থল,__ দেখান হইতেই সমস্ত ভাবের উদ্ভব হুইয়াছে। 
এইভাব প্রকাশ করিবার জন্ঠ, বিদ্যাপতি ও জয়দেব হইতে 
কিছু উদ্ধত করিতেছি। 


মাধব পেখছু মে ধনি যাই । . 

চিত-পুতলী জন্ু এক ধিঠে চাই ॥ 
বেঢুল সঁকল সন্বী চৌপাঁশা। .. 
অতি ক্ষীণ শ্বাস বহত তহ নাসা ॥ 


. গ্াীরা-লীলা। | ও৭' 


অতি ক্ষীণ তু জন কাঞ্চন রেহা। 
হেরইতে কোই না ধন নিজ দেহা ॥ 
কন্কণ বলিয়া গলিত ছুই হাঁত। 
খুলল কবরী না সম্বরি মাথ ॥ 
চেতন মুরছন বুঝই ন! পারি । * 
অনুষক্ষণ ঘোর বিরহ্-জ্বর জারি ॥ 
বিদ্যাপতি কছে নির্দয় দেহ। 
তেজল অব জগজন-অনুলেহ ॥ 
| (বিদ্বাপতি।) 
মাধব কত পারবে! রাধা! | 


হা! হরি হা হরি কহত হি বেরি বেরি 


অব জীউ করব সমাধা ॥ 


ধরণী ধরিয়! ধনি যতন হি বৈঠত 


পুনহি উঠই নাহি পারা। 


সহুজহি বিরহিণী : জগমাহ1 তাপিনী 


বৈরী মদন-শর বিরহ! | 


অরণ-নয়ান-লোরে তিতল কলেবরে 


বিলোলিত দীঘল কেশা। 


অন্দির বাহির . করইতে সংশয় 


সহচরিগণ তহি গেয়া ॥. 


৩৭৮. শ্ীত্ীজগনাথ ও জ্ীশ্রীগৌরাজ | 
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কিকহবখেদ . . -. * ভেদ জনু অন্তর 
ঘন ঘন উতপত শ্বাস। .. 
ভণয়ে বিদ্াপতি 7 সো্‌ই কলাবতী 


জীবন বন্ধন আঁশ পাঁশ ॥ 
| (বিদ্যাপতি। ) 


ভাব-লন্সিলনে আনন্দ হইয়াছে, াময়িক বিরহে নিরৃত্তি 
হইয়াছে ; তাই বি্যাপতি গ্কাঁশ করিতেছেন-_- 
কি কহব রে আনন্দ ওর। 
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ 

, পাপ হ্ধাকর যত দুঃখ দেল । 
পিয়া-মুখ-দরশনে তত স্থুখ ভেল ॥ 
আচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাঁই। 
তব হাম পিয়! দুরদেশে ন! পাঠাই ॥ 
শীতের ওটঢ়ুনী পিয়া গিরীষের বা, । 
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না, ॥ 
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি। 


স্ঁজনক ভুঃখ দিবস দুই চারি ॥ 
০ -& ছুই চির? 


জয়দেব--. 
পশ্যতি দিশি দিশি রহমি ভবস্তমূ 


; %.. স্বদধর-মধুর-সধুনি পিবস্তমূ। 


গৃম্তারা-লীলা ওক 
নাথ হরে সীদতি রাধা বাস-গৃহে | 
ত্বদভিসরণ-রভসেন খ্বলন্তী | 
পততি,পদানি কিয়ন্তি চলভ্তী | 
বিহিত-বিশদ-বিস-কিশলয়-বলয়া 
জীবতি পরমিহ তব রতি-কলয়া । 
মুগ্ছরবলোকিত-মগুন লীলা 
মধুরিপুরহমিতি ভাবন-শীলা । 
ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারম্‌ 
হরিরিতি বদতি সখীমনুবারম্‌ | 
শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধর-কল্পমূ 
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পম্‌। 
ভবতি বিলম্থিনি বিগলিত-লজ্জা 
বিলপতি রোদিতি বাঁসক-নজ্জ1। 
জ্রীজয়দেব-কবেরিদ-মুদিতম্‌ 
রলিকজনং তন্ুতামতি মুদিতমৃ । 


এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীত্যা 

জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। 
হসত্যথে। রোঁদিতি রৌতি গায়- 
 ত্যুন্মাদবৃত্যতি লোৌক-বাহ্থ ৪ ॥ 


রি এ ভীপীজগরাি ও ্্ীগৌরফি। 

এই মহাভাবের " লক্ষণ শ্রীমতীপ্ন ধেরূপ হইয়াছিল, মহা 
প্রভুরও নেইরূপ হইত। মহাপ্রভু কখনও ভক্তের ভাব 
অঙ্গীকার করিয়া, দীনভাঁবে প্রেমভিক্ষা করিতেছেন ; যথা 
চেতন্ব-চরিতাম্বতে-_ 


অতি দৈন্যে পুনঃ মাঁগে দাশ্য-ভক্তিদান। 
আপনাকে করে সংসারী জীব অভিমান ॥ 


মহাগ্াভুর এই যে বিভোর অবস্থা, উহাতেও ভিনি ধর্ম 
প্রচায়ের জন্য নাম অংকীর্তন সম্বন্ধে উপদেশ দ্রিতে ভুলেন 
নাই। যথা চৈতন্তি-চরিতাম্বতে-_ ী 


নানা ভাব উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোঁষ 
 দৈন্য উদ্বেগ আদি উৎকণ্ঠা সম্ভৌষ। 
সেই দেই ভাবে নিজে শ্লোক পড়িয়া 
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে ছুই বন্ধু লইয়া | 
কোন দিন কোন ভাবে শ্লোক-পঠন । 
সেই শ্লোক আম্বাদিতে রাত্রি জাগরণ । 
হর্ষে প্রভু কছে শুন ব্বরূপ রাম রাঁয়। 
নাঁম-সংকীর্তন-কেলি পরম উপায় ।.. 
ংকীর্তন-যজ্জে কলো কুষ্ণ-আঁরাধন, 
সেইত সমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ |. 


গতীর-নীলা) । ক ৬৯ 

নাম-সংকীর্ভনে হ্য় স্ববানর্থ- নাশ 

সর্বশুভোদয় কৃষ্ণে পরম উল্লাস ।. 

সর্বশক্তি নামে দ্রিল করিয়া বিভাগ 

আমার দুর্টৈব, নামে নাহি অনুরাগ 1. 

যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয় | 

তাঁহার লক্ষণ গুন স্বরূপ রাঁমরাঁয় । 

গতণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্কুন। | 

অমানিন। মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ হরি ॥৮ 

দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া মহাপ্রভু যে লীল। করিয়াছেন, তাহা! 

ভাষায় বর্ণনাতীত ; আমরা আর কি লিখিৰ ? মহাপ্রভুর 
ভাব এবং শ্রীমতীর ভাবের একত্ব দেখাইবার জঙ্, কবিরাজ 
গোশ্বামীর একি পয়ার উদ্ধত করিতেছি ।--- 


উদ্বেগে দিবল না যায় ক্ষণে যুগ সম ; 
বর্ষার মেঘ-প্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন । 
গ্োঁবিন্দ-বিরহে শুন্য হইল ভ্রিভুবন -; 
তুষানলে পোড়ে যেন না ষায় জীবন । 
 “্কৃষঃ উদ্দানীন হইল করিতে পরীক্ষণ ; 
সখী সব কহে “কৃষেে কর উপেক্ষণঠ |... 
এতেক চিন্তিতে রাধার নির্মল হৃদয় ; 
স্বাভাবিক প্রেমার শ্বভাঁৰ করিল উদয়। 


৩৮২ শ্রীতীজগনাঁথ ও শ্ীশ্রীগৌরাঙ 


: ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা, .দৈস্যা,. প্রোঁি, বিনয় ? 
এত ভাঁবে এক ঠাই করিল উদয় । 
এত ভাঁবে রাধার মন অস্থির হইল ; :. 
সখীগণ আগে প্রৌটি শ্লোক যে পড়িল। 
সেই ভাবে প্রভূ দেই শ্লোক উচ্চারিল ; 
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রপ আপনি হইল। 


শোক যথা 
“আত্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্ট, মা- 
মদর্শনান্মর্্দহতাং করোতু বা। 
যথ! তথা ব! বিদধাতু লম্পটো 
_ মত্প্রাণনাথস্ত মএব নাপরঃ ॥৮ 
তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিম! পাদনেবাতেই নিয়োগ 
করুন, বা মহাঁছঃখে পাতিত করিয়া নিম্পেষিতাই দরুন, 
কিম্বা আমাকে দর্শনম্ুখে বঞ্চিত রাখিয়া নিদারুণ 
মর্ম্মপীড়াইি প্রদান করুন, কিম্বা বহুশল্পভ হইয়া যথেচ্ছ 
বিহবারই করুন, হে সখি! তিনি পর নহেন, আমারই 
প্রাণনাথ। এই বলিয়। আবার কৃষ্ণকর্ণান্বত্রে শ্লোক 
উচ্চারণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন ।-.. 
অয়ি দীনদয়ার্জনাথ হে 
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। 


, ভ্রাডুর অপ্রকট 1 0 অভ 


হর্দয়ং ত্বদলোক-কাতরং 
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং। | 
'দ্রীন আমরা, আমাদের হৃদয়ও ' যেন দীনদয়ার্জনাথ 
মথুরানাথের জন্য ব্যাকুল হই! কুতার্থ হয়। শ্রীশ্ীমহাপ্রভুর- 
চরণে এই প্রার্থনা করিয়া, আমর এইখানেই মহামহীয়সী, 
পরম-ভাবময়ী, রূসময়ী গভীরা-লীলার দিখদর্শনমাত্র করিয়াই 
উপসংহার করিলাম | | 


প্রভুর অপ্রকট। 
এতক্ষণ পর্যান্ত গম্ভীরা লীলাতে ছিলাম । মহাপ্রভু 
বিরহের দুঃখে বিভোর ছিলেন। যদিও বিরহকে দুঃখ 
বল! বায়, বাস্তবিক বিরহ দুঃখ নহে, সুখের চরমসীম।,- 
প্রেমের শেষ অবস্থী । ইহাতে আখের এবং দুঃখের একত্র 
মিশ্রণ; এই ব্যাপারে সুখেরও অবধি নাই, ভুঃখেরও অবধি 
নাই/--বিষা্তে একত্র নিলন। 
পিরীত স্থখের সাগর দেখিয়া 
নাহিতে নামিলাম তয়ি | 
নাহিয়! উঠিয়া ফিরিয়! চাহিতে 
লাগিল দুঃখের বায় ॥ ও 
কিবা নিরমল, - .  প্রেম-সরোবর, 
নিরমল তার জল | 


৩৮৪ শ্রীস্ীজগনাথ ও রা | 


৯৮৮ পল ০ লিপ লী জা রদ প া জ ্ন জ পউর ৬  ্া পর পত সন্পনালািল সটুশী পাশি পাপ সি পণ টো পা সন টক ছি শহর হিপ পা আর 


 ছুঃখের মকর -.. ফিরে নিরস্তর 
প্রাণ করে নি ॥ 
গুরুজন-্বীলা - জলের শিহা'ল! 
পড়স জীয়ল মাছে। 
ফুল পাণ্নীফল কাঁটা যে সকল, 
সলিল বেড়িয়া আছে ॥ 
কলক্ক-পাণায় সদ! লাগে গার 
কিয়া খাইল যদি । 
অন্তর বাহিরে :. কুটু কুটু করে 
হ্থখে দুঃখ দিল বিধি ॥ 
কহে চশ্তীদাস শুন বিনোদিনী 
সুখ দুঃখ ছুটি ভাই। 
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি 
দুঃখ যায় তাঁর ঠাঞ্চি ॥ 


যে এই পিরীতি করে, যদিও সে দিবারাত্র পুড়িয়া মরে, 
তবু ইহার “লেছা” ছাডিয়া উঠিতে পারে না । দিন রাঁতি এই 
দুঃপে জড়িয়া থাকিতেই সুখ বোধ, করে: এতপ্গ'ণ পাঠক- 
বর্গকে এই সুখ দুঃখের ভিতরে জড়াইয়! রাখিয়াছিলাম |. 
এখন এই স্তর পরিত্যাগ করিয়া, আমর! গভীরতর শোকের 
ভ্রোতে পাঠককে: ভাগাইতে. বাধ্য হইতেছি।. গন্তীরা- 


_ শ্রভুর অপ্রকট। ৩৮৫ 
পলা ক শ্পাাসপাপাাপাম্পাপউীণাালাপাপিসাসাশাশ আলী স্পিন দিল লাস পলা শি লা দিল সপালাসিলানাপপািনীিলিসরাি লিসা 
লীলার পরই, মহাপ্রভু, ১৪৫৫ শকের আষাঢ় মাসের সপ্তমী 
তিথিতে, ৪৮বংসর বয়ঃক্রমে, অপ্রকট হন। নরদ্বীপের ভক্তগণ 
রাসের বময় সকলে আসিয়াছেন। মহাপ্রভু তাঁহাদের দার! 
পরিষ্কবষ্টিত হইয়া বন্দাবনের কথা কহিতেছেন। খা 

চৈতন্তমঙ্গলে-- 


হেন কালে মহাপ্রভু কাশমিশ্র-ঘরে। 
বৃন্বাবম-কথ। কহে আনন্দ-অন্তরে ॥ 


মহাগভুর তিরোভাব লঙ্বদ্ষে এক্ষেত্রধামে দুই রকমের 
কিশ্বদন্তী প্রচলিত আছে। অদ্যাপি টোটাখোপীনাথের, 
ঠাকুর দর্শন করিতে গেলে, পাগ্াঁরা ঠাকুরের জানুদেশে 
ফাটা দেখাইয়া বলে যে, এই স্থান দরিয়া মহাপ্রভু গোপী- 
নাথের দেহে প্রবেশ করিয়াছেন । গোপীনাথের দেহে 
প্রবেশ করিতে হইলে যে, ফাটা স্থান দিয় প্রবেশ করিতে 
হইবে, এইরূপ ফেনি প্রয়োজন দেখ! শায়না। তবে 
ঈশ্বরেচ্ছ! কি, তাহা কিছু বুঝা যায় না । ভক্তদ্দিগের নিকট: 
এই ঘটন! চিরল্মরণীয় করার জন্য, যদি মহাপ্রভুর ইচ্ছ। হইয়া 
থাকে, তাহা! হইলে সবই সম্তবে। পাগামহলে এইরপই 
শুনা যায় যে, তিনি, গ্বোপীনাথের দেহে প্রবেশ -কক্িঘ্ত - 
ছিলেন। কিন্ত অমিয় নিমাই চরিত 'হঠখণ্ডে; মহাপ্রভুর 
অপ্রকট হওয়া সম্বন্ধে, স্বর্থীয় শিশির বাবু. যে আলোচন।, 
করিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রমাণিত করিয়াছেন যে, 


৩৪৬.  শ্ীত্রীজগনাথ ও উভ্ীগৌরাজ | 


লিরিক কলসি পি পাইলস সজলসসবাল সু শা লাকী ছিপ শী জরি লী পাপা রস পরি লীন ভিলা রি লন রন 


মহাশভূ জগন্নাথের দেহেই লীন হইয়াছেন। যথা অমিয়" 
নিমাই চরিত বষ্ট খণ্ডে উদ্ধত চৈতন্যমঙ্গলে-_ 
ভক্তি ইচ্ছা দেখি কহে পড়িছা তখন । 
গু্জা-বাঁড়ির মধ্যে গ্রভূর হইল অদর্শন ॥ 
সাক্ষাতে দেখি গৌর প্রভুর মিলন। 
নিশ্চয় করিয়। কহি শুন সর্বজন ॥ 


শিশির বাবুর নিজের মতও উদ্ধৃত করিলাম 
“আমাদের প্রভু যাইবার বেল! আমাদিকে জগন্নাথদেবের 
হাতে হাতে সঁপিয়। দিয়] গিয়াছেন। সপিয়া দিয়া আবার 
€নেই জগ্বন্নাথের হৃদয়ে গুবেশ করিলেন ।* 

আমাদের গুভু জগন্নাথেই বিলীন হউন, অথব! খোপী- 
নাঁথেই বিলীন. হউন, তীহার ভিতরেই, তিনি বিলীন 
হইলেন, ইহা! নিশ্চিত হইল। জগন্াথময় খৌরভভ-রান্দের 
ভিতরে মহ। ক্রন্দনের রোল উঠিয়া! গেল! এই কথা শুনিবা- 
মাত্র, স্বরূপ, তাহার প্রাণসর্ধবন্ধ খৌরাঙ্গকে হারাইয়।, আর 
জীবন রাখিতে  পারিলেন না।' তিনি বুক ফাড়িয়।' প্রাণ 
ত্যাগ করিলেন।, অন্যান্য ভক্তগণ ম্বৃতঞ্ায় হইয়। চেত্বন! 
লাভ, করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের তিরোভাবে যে, কি দুঃখ 
হইয়াছিল, কেবল গৌর-ভক্তেরাই-তাহা'র অনুভূতি করিতে 
পারিবেন ! আমাদের বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা | যদিও এই 
'সয়ত্ত ভক্ত ইন্িয়-বিজয়ী, পরমজ্ঞানী,--তবু . মহাগুভুর 


জয়দেব! ও 


ল 
লস শ্ পশ 


পম পরা 


তিরোভাবে এত ব্যাকুল হইলেন কেন, কেহ কেহ এইরূপ 
প্রশ্ন করিতে পারেন৷ এই গমের রাজ্যে জ্ঞানের কঠোরতা 
নাই, অথচ, জড়-দগ্গতের সাঁধারণ জীবের ন্যায় শ্েহ 
মমতা হইতে একটু স্বতন্ত্র । এই পব ত্ক্তের হৃদয় কর্তব্য- 
পালনে বজ্র হইতেও কঠিন, আবার সময়ে, কুসুম হইতেও 
স্মকোমল। 


জয়দেব । 


এখন আমরা আর এক মহাপুরুষের কথা উল্লেখ 
করিব, ধাহার সহিত শ্রীঞ্ীজগনাথ দেবের বিশেষ একটি 
লীলা-প্রপঙ্গের সংযোগ রহিয়াছে । ইহরি নাম শ্রীজয়দেব। 
ইহার জন্মভূমি নিয়া মতদৈধ আছে । কেহ বলেন, ইহার 
জন্মভূমি .কটক জিলায়ঃ কেহ বলেন, বর্ধমানের অস্ত 
কেন্দুবিন্ধ গ্রাম | এই কেন্ছুবিন্বগ্রামে জয়দেবের স্মৃতির জন্য 
বাৎ্মরিক উৎসব হইয়া থাকে । সুতরাৎ কেন্দুবিশ্বই ইহার 
'জন্মভূমি, তাহা একরপ প্রমাণিত হইয়াছে । ইনি লক্ষ্ষণ- 
ফেনের অমকালীন এবং তাঁহার সভাপণ্তিত ছিলেন। 
তাহার গীতখোবিন্দ-গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন £--- 


. বাঃ পল্লব়ভ্যমাপতিধরঃ সন্দর্তশুদ্ধাং থিরং 
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্ল্যাঘ্যোহুরূহক্রেতে । 


৩৮৮ ও ভ্রীশ্বীজগনাথ ও শ্রীপ্ীগৌক্াঙ্ষ | 


পর জার এ পপ পা পতল আপ পা” ও এপ ক রত পপ শসা সপ টা সি সিল নি সপ সিএ৯ রজার লন লী সি স্মরন 


শৃঙ্গারোত্তর-সৎগ্রমেয়-রচনৈরাচাধ্য-গোঁবর্দন- 
স্পদ্ধী কোহপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোরী 
কৃবিঃ কমাপতেঃ ॥ 


এই শ্লোকের ছারা আমরা বুঝিতে পারি--উমাঁপভি, 
শরণ, ধোয়ী, গোবদ্ধনাচাধ্য ও জয়দেব প্রভৃতি কবিগণ 
সমকালীন । ইহারা লক্ষমশলেনের ভাপগ্ডিত, সুততরাৎ 
জয়দেবও যে, এই সভার সহিত বিশেষ জন্পর্কান্িত, তাহা 
বুঝা যাঁয়। অন্তান্ত গ্রন্থের মতামতের সহিত একবাক্যতা 
করিলে, তিনি ষে, লক্ষ্মণমেনের সভাপিত ছিলেন, তাহাতে 
আর সন্দেহ থাকে ন। গোবধ্ধন পণ্ডিত লক্ষমণসেনের 
রাজত্বের ইতিহাস লিখিতে গিয়াও জয়দেব সম্ক্ধে উল্লেখ 
করিয়াছেন । ভক্তমাল-লেখক বনমাঁলী দাস তাহার রচিত 
জয়দেব-চরিন্ত গ্রন্থে জয়দেবের বাসস্থান কেন্দ্ুবি্ধতেই 
নির্ণয় করিয়াছেন । অগন্তাবধিও কেন্ছুবিন্বে জয়দেবের 
বাসস্থান বলিয়া, মকর-সৎক্রান্তিতে মস্ত লোক সমবেভ 
হয়, এবং অজয় নদীতে সান করে। 

এইরূপ চির-প্রসিদ্ধ জনপ্রবাদের বিরুদ্ধে অন্য কোনও 
বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না, যাহাতে জয়দেবের বাসভুমি 
বন্য-স্থানে কল্পনা করা যাইতে পারে । গ্লীতখোবিন্দের, 
শ্লোক পাঠ করিলে সহজেই মনে হয়, ইহা। যেন বাঙ্গাল! 
রচনা? - কেবল 'ংস্কতের, বিভক্তি যুক্ু হইয়াছে ।: যদ্দি 


জয়দেব । ৩৮৪ 


রশ পপ সস 


তিনি বাঙ্গালী ন। হইতেন, তাহ! হইলে তাহার রচন। এরূপ 
হইত কিনা সন্দেহ। কেছ কেহ জয়দেবের জন্মভূমি বে 
উড়িষ্যাতে বলেন, সে মত সমর্থন করিবার বিশেষ ফোন 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাৎ আমরাও জয়দেবের 
জন্মভূমি বাক্গালাদেশেই ধরিয়! লইলাম | * 

যদিও জয়দেবের জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, তথাপি এই 
মহাপুরুষের প্ররুত পুজা এবং এই সাধুপুরুষের প্ররুত-তত্ব- 
বাক্ষালী বুঝিতে পারে নাই। উড়িষ্বাতে জয়দেব যেরূপ 
ভাবে পুজিত হইতেন, এবৎ এখনও হইতেছেন, আমাদের 
দেশে জয়দেবকে সেরূপ ভাবে কে পুজা! করে ? ব্াঙ্গ। 
হইতে নামান্ত গজ] পর্যযস্ত, জয়দেবের রচিত গীতগোবিন্দের 
গান গ্লাহিয়া থাকে, এবং জখন্নাথের মন্দিরে নিত্য এই 
ববীতগোবিন্দ গীত হইয়। থাকে। ্‌ : 

এখন: আমরা জয়দেবের এতিহামিক অংশ ছাড়িয়া 
দিয়া, তাহার যে প্ররুত গণ, বে গুণে তিনি চিরস্মরণীয় 
হইয়াছেন, যে গুণেতে ভক্তমগ্ডলী অগ্যাবধি তাহাকে পুজা 
করিতেছেন, তাহাঁরই একটু আলো।চন। করিব । 

জয়দেব' একজন পরমভক্ত 'বৈষ্ৰ ছিলেন। তাহার 
লশ্বন্ষে যে সকল আশ্চর্য ঘটন। বর্ণিত আছে, তাহ] বিশ 
শতাব্দীর শিক্ষিত. যুবকদের অনেকে বিশ্বাস নাও করিতে 
পাপেন। বিশ্বান না'করিলে, এই লমস্ত বিষয়ে বিশ্বান 
জন্মানও' কঠিন, এবং তজ্জন্ত আমর। প্রয়াধীও হইব না। 


সা জপ শা, শন সর 


৩৯০ শরীশ্রীজগন্নাথ ও প্রীপ্ীগৌরাঙ 


“বিশ্বানে মিলয়ে কুঞ্ণ তর্কে বহুদূর” ইন্গাই আমাদের বিশ্বাস, 
নুতরাৎ অনর্থক বাগবিতৃণ্ড! করিয়। বুঝাইবার চেস্ট1 করায় 
ফল নাই। শ্রীজপ্নদেবেরও এই বিশ্বাস ছিল, প্রমাণন্বরূপ 
শীতগোবিন্দের একগি শ্লোক উদ্ধতত করিতৈছি £-_-_- 


“যদি হরি-্মরণে সরমং মনো 
যদি বিলাস-কলাস্ত্র কুতৃহলম্। 
মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং 


শৃণু তদ! জয়দেব-সরত্তীম্‌ ॥% 


জয়দেবের বাল্য-জীবন সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই 
জানি না। জয়দেবের বাল্য-জীবনের পর, যখন ভক্তির 
জীবন আরম্ভ হইল, তখনই তাহাকে পুরীধামে দেখিতে 
পাই। যখন তাহার ভক্তির দৌরভ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতে 
থাঁকে, তখনই বিশ্ববালী তাহাকে চিবিতে পারিল। জয়দেব 
একাধারে ভক্ত, কবি এবং গায়ক $ কাজেই তাহার পরিচিত 
হওয়ার 'অতি গহঙ্গ আসুযোগ ছিল। ভক্তেরা জাধারণতঃ 
প্রচ্ছন্ন থাকিতে চাঁন, বহির্জগ্তের সহিত তাহারা সম্পর্ক 
কম বীখেন। কিন্তু জয়দেবের লন্বন্ধে তাহ? ঘটিত পারিল 
না। তিনি প্রত্যহই তাহার শীতগোবিন্দের থান রচন। 
করিতেন, এবং গুত্যহই জগন্নাথদেবকে গাহিয়া গশুনাইতেন 1. 
যদিও লোককে শুনাইবার জন্ত তাহার অভিপ্রায়" ছিল 
বাশশিভিগবানকে শুনানই তাহার উদ্দেশ ছিল; কিন্তু একে 


য়দে | ৩৯১ 


টনি সিল 


শরস্দিরা সিলীস এি কলি রক সরলো  হল সশ পত পিিশত  কপ৯ ০০ পল সমতল পট লিপ ০ শট স্টার ললিপপ সী 


জয়দেবের মনোহারিপী কবিতা, তাহাতে জয়দেবের 
ভক্তিমিশ্রিত কঠ-__উভয়ে মিলিয়। সেই গান: এত ন্ুমধুর' 
হইয়াছিল যে, সমস্ত লোক তাহা শুনিবার জন্য ব্যাকুল 
হইল। ূ | 

এইরূপে জয়দেব বাহিরে প্রকাশিত হইলেন। পুরী- 
ধামময় তাহার নাম ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল,_-কষ্ঠে কণ্ঠে 
তাহার আলোচন! হইতে লাগিল। জন্মদেবের খানের কথা, 
অল্প দিনের মধ্যেই রাজ-দরবারে পৌছিল। রাজা স্বয়ং 
আপিয়া নেই গান শুনিবার জন্ত মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। 
এখন হইতে জয়দেব পুরীর রাজার বিশেষ .প্রিয়পাত্র 
হইলেন । যদ্দিও রাজার নহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল, কিন্ত 
বিষয়ীর সঙ্ষে থাকাতেও তাহার সাধন ভঙজনের কোনও 
বিদ্বর হইল না| এই সময়ে তিনি গীতগোবিন্দের “মানশ 
লিখিতেছিলেন। এই সম্বন্ধে তাহার জীবনের অনেকগুলি 
ঘটন। গ্রদিদ্ধ আছে। 

জয়দেব যখন শীতগোবিন্দের কঞ্চলীল। গানে রী 
ছিলেন, সেই সময়ে দক্ষিণদেশ হইতে এক হরিভক্ত ত্রাণ 
জগন্নাথদেবের নিকট উপনীত হন। তাহার সঙ্গে পদ্মাবতী 
নানী দ্বাদশ বর্ষায়! তাহার একটা কন্া ছিল। বহুকাল 
পর্য্যন্ত এই ব্রাহ্মণ নিঃসন্তান ছিলেন। একদ]1 জগ্রত্ৰাথ- 
দর্শনৌপলক্ষে পুরুযোভমক্ষেত্রে আনিয়া». নেই ত্রান্ষণ 
একান্তমনে প্রীর্ঘনা-করিলেন যে, জখন্নাথদেব কৃপা করিয়া, 


৩৯২ শ্রীপ্রীজগনাখ ও শ্রীর্রীগৌরাঙ | 


দির 


যদ্দি' তীহাঁকে একটী পুত্র কিন্বা কন্যাসন্তান প্রদান করেন, 
তবে পুত্র হইলে দাস এবং কন্যা! হইলে দাদী করিয়া! জগন্নাথ- 
দেবকে সমর্পণ করিবেন | ও 

অতঃপর, কালক্রমে জখন্নাথদেবের নীতির তাহার' এক 
কম্তা-নন্তান জন্মগ্রহণ করিল। ব্রাঙ্গণ তাহার নাম পদ্মাবতী 
রাখিলেন। এখন পদ্মাবতীর বয়ন দ্বাদশ ব্পর । তেই 
পদ্মাবতীকে জখনাথ-দেবের নিকট লমর্পন করিবার জন্ম, 
ব্রাঙ্ষণ অদ্য এইখানে উপস্থিত হইয়াছেন । রজনীযষোগে 
জগ্ননাথদেব ব্রাঙ্গণকে ম্বপ্পে আদেশ করিলেন, “ওহে 
ব্রাঙ্মণ, তোমার গুতিজ্ঞাপুর্ণ হইয়াছে; আমি তোমার 
কন্যা গ্রহণ করিলাম; কিন্তু তুমি আমার এক আদেশ 
পালন কর! অজয়-নদীর তীরে কেন্ছুবিন্ন নামে এক গ্রাম 
আছে। তথায় আমার অংশে ব্রাক্ষণ-কুলে জয়দেব নামে 
একজন হরিভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । তুমি তথায় বাইয়া, 
তাহাকে তোমার কন্যা সম্প্রদান কর। তাহা হইলে আমি 
পরম পরিতুষ্ট হইব ।” 

এই আদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া, ব্রা্ষণ কেন্দুবিন্বে 
উপস্থিত হইলেন, পরব ভক্ত-শিরোমণি জয়দেবকে কন্ঠ 
স্প্রদান করিলেন।. ইতঃপুর্বে শ্রপ্ীজগন্নাথদেব ন্বপ্সে 
পন্মার্থতীকে গ্রহণ কবিরার জন্ত, জয়দেবকে আদেশ করিয়া- 
ছিলেন। তদনুনারে, তিনি পদ্মাবতীকে গ্রহণ করিলেন । 
কিন্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন £ 


জয়দেব, ৩৯০ 
সি লই সারা 


*ম্বপ্পে জয়দেব কহে যে আজ্ঞা তোমার । 
তোমার যে আজ্ঞা তাহা মোর অঙ্গীকার ॥ 
মোর এক নিবেদন শুম মহাশয় | 

প্রার্থনা করিয়ে যদি কার্য্যসিদ্ধি হয় ॥ 
কৃষ্ণ-লীলা-গ্রস্থ এক বর্ণন করিব? . 
রাধাকুষ্জ-মুত্তি রাখি তোমারে সেবিব ॥ 
এই ছুই বাঞ্চ! যদি পুরাহ আমার 1. 
তবে জানি মোর প্রতি হ্বদৃষ্টি তোমার ॥ 
প্রভূ কহে ছুই বাছা হইবে পুরণ । 
গীতগেবিন্দ-গ্রস্থ তৃমি করহ রচন ॥ 
কৃষ্ণ-লীল। সর্ব যাহা কেহ নাহি জানে । 
অনায়াসে জানিবে ভুমি আপনার মনে ॥ 
সেই গ্রন্থ শুনিলে ভক্জের আনন্দ জন্মাব। 
সেবা! যে করিবে তাহার নিণীঁত কহিব ॥ 
এই কেন্দ্ুবিন্ব মোঁর পুরাতন ধাম । 

«কত দিন কর তুমি ইহাতে বিশ্রাম ॥” 


বনমালী দাসের এই জয়দেব-চারত অন্ুবারে, জয়দেব 
যে কখনও- পুরীধামে শিয়াছেন, এইরূপ বুঝ! যায় না।. 
পক্ষান্তরে চন্জ্রদর্ত-কৃত নংস্কত ভক্তমাল-গ্রন্থে জয়দেবের 
জন্মভূমি পুরীতে নির্দেশ করা হইয়াছে । জয়দেব বে 


ও. মি প্ীতীজগন্লাথ ও ত্ীগৌরাদ। 
কখনও বহ্দেশে আবিয়াছেন, কিস বন্দাবমে গিয়াছেন, 
তিনি এরূপ কোনিও উল্লেখ করেন নাই।- নুতুরাৎ ইহাদের 
পরম্পর বিযোধ দেখা-যায়। বনমালী দাবের উক্তি যদি 
সত্য হয়, তাহ! হইলেও জয়দেব যে পুরীতৈ,. কোনও সময়ে 
শিক্াছেন, তাহা, অস্বীকার করার উপায় নাই। ' কারণ 
জয়দেবের ঘটনাবলী এবং তাহার গীতগোধিন্দ পুরীধামে 
এতই. প্রচলিত যে, জয়দেব সে স্থানে কতকদিন পর্ব্যস্ত বাস 
না করিলে, এরূপ গরলিদ্ধি লাভ করিতে পারিতেন না । 
এই উভয়ের পরস্পর বিরোধের ম্টমাৎসা পাঠক করিবেন । 
আমর কেবল উভয়ের মত অবলম্বনে যে সমস্ত ঘটঘ! 
ঘটিয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। 

ঠাকুর বলেন স্বপ্ধে আজ্ঞা মোরে হইল । 

বিবাহ করিব কন্যা! অঙ্গীকার কৈল ॥ 

কিন্তু এক চমতকার স্বপ্েতে দেখিল। 

রাধাকৃষ্ণ-মুতি সেবা! প্রভু মোরে দিল ॥ 

কদন্বখণ্তীর ঘাটে অজয় কিনারে । - 

এক হাটু জল মধ্যে তাহে শোভা করে ॥ 

চল শীব্র সবে যাব তীহা দরশন | 

তাহারে আনিলে মোর বাঞ্ছিত পূরণ ॥ 


অতঃপর, নমস্ত গ্রামবাসী-ও জয়দেব একত্র হইয়া, অজয় 
নদীর তীবে উপস্থিত হইলেন ।-_ 


রি 
7 
19 
[তা 
3 
রি 
রি 
0] 
তি এডি 
9 ০৮ তি 
ও 
নি [৯1 
তা পি” 
গু 


রিতেছেন 


নত 


1ডীতে 


বৰ 
পদ্মাবতী চরণ চারণ চক্রবস্ভী-- 


চি 


সত 


জয়দেব ও পল্মাৰতী ঠাকু 


জয়দেব | - উ&: 


হেনকালে জয়দেব ঠাকুর মহাশয় । 

অজয়ের জলে গেল হ্ইয়! হ্ৃষ্টময় ॥ .. 

এক হাটু জল মধ্যে তাঁহে হাত দিলা । .. 
সিংহাসনে প্রতিম! ছুই হাঁতে উঠাইল1 ॥ 
রূপ দেখি সর্ধবলোকের বিশ্ময় হইল। 
সাক্ষাৎ রাঁধাকুষ্জ যেন অবতীর্ণ হইল ॥ 


তথকালে বর্ধমানের রাজা এই ছুই বিগ্রহ স্থাপন করিয়া! 
প্রতিষ্ঠী করেন, এবং বহু অর্থব্যয়ে প্ররাধামাধবের চারি 
মহল পুরী নির্মাণ করাইয়া, অষ্টকালীন বেবার সুবন্দোবপ্ 
করেন। তখন জয়দেব পদ্মাবতীর শুভ-পরিণন্ন কার্ধ্য 
নুসম্পন্ন করেন । এখন হইতে জয়দেব ও পদ্মাবতী শ্ীরাধা- 
_ মাধবের সেবায় নিরত রহিলেন। বনমালী দান তাহাদের 
নিত্য-কাধ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেষ। যথ।---- 


“রাত্রিশেষে উঠি মঙ্গল-আরতি করিয়া 
প্রাতঃকালে স্থকুম্থম আনেন তুলিয়া ॥ 
পদ্মাবতী নানারঙ্গে গাথে ফুলহুরি ! 
গীত-গ্োবিন্দ রচে গ্রন্থ কৃষ্ণ-লীলা-দার.. 
নিত্য সেবা করয়ে আনন্দিত ছুইজন। - 
এই মত বহুদিন করিল সেবন ॥ 


৩৯৬ শ্ীশ্ীজগন্নাথ ও শ্রীতীগৌরাজ | 


সাকিল পিপি পি লাল সি শি লন লাস ০ পপ পপর পন লাশ উল শিপ কুপপীস রর রা শিপ এস শাসন লি পিএস রা পি সি দি এ পিস হস উল জি না হও লট রকি জা পা 


গীত-গোঁবিন্দ-গ্রন্থ রসের সাথর । 
বর্ণন করয়ে যবে সেবা অবসর ॥ 
ইতঃপর গীত-গ্োঁবিন্দ লেখার উপলক্ষে, যে অলৌকিক 
ঘটন] ঘটিয়াছিল, তাহাতে বনমালীদাস ও ভক্তমাল পভূতি 
রচয়িতা অন্যান; গ্রন্থকার সকলেই এক মত। কেবল 
বিশেষের মধ্যে এই,--কেহ এই ঘটনার স্থল কেন্দুবিন্ধে 
নির্দেশ করেন? কেহ বা পুরীতে নির্দেশ করেন। একদিন 
জয়দ্দেব “মান” লিখিতে বসিয়া "স্মর-গরল-খগ্ডনৎ মম 
শিরশি মগ্ডনৎ* এই পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন, তখন আরং লেখনী 
অগ্রলর হইল না। যথা বনমালি দাস- 
“্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরমি মণ্ডনং 
এই অর্ধ উক্তি লিখি আর না লিখিলা । 
পুর্ণ নাহিঃহয় কলি ভাবিতে লাগিলা ॥ 
ক্রীরাধিকার মানে কৃষ্ণের দগ্ধ হয় অঙ্গ । 
স্ততি-বাণী কহে চাহে রাধা-অঙ্গ-সঙ্গ ॥ 
তুয়। সঙ্গ বিনা মোর মদনের শরে। 
শরের গরলে অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে ॥ 
মান ত্যাজি কপ। করি পরশ মোরে তুষি ॥ 
মদন-অনল হইতে রক্ষা পাই আমি ॥ 
এত বলি নিজ শির নত্র করি যায়। 
পাদ-পদ্ম. দেহ মাথে. এই সে আশয় ॥ 


ভয়দেখ। ১৩৪৭ 


শা লী শে পিপি পস্পনপরীসিার পিএ শাসিত লা” বল হান শি সপ পি 


জা 


কু চাহে পাদ-পন্ম মস্তকে ধরিতে | 
কেমতে লিখিব ইহ! বিস্ক্ষ এই চিতে ॥ 
এই ভাবি-পদ্দের শেষ লিখিতে নারিল । 
কি লিখিব কি লিখিব চি্তিতে লাগিল ॥ 
উদ্বিগ্ন হইয়া অতি গ্রন্থ বাঁপি দিল! । 
গঙ্গাসাঁন করিধারে ঠাকুর চলিলা ॥ 
উদ্বিশ্ন হইযা যবে গঙ্গান্নানে গেলা । 
অন্তর্য্যামী নন্দন্থত সকল জানিল। ॥ 
ভকতের মনোবাঞ্চা সিদ্ধ করিবারে । 
জয়দেব মুণ্তি ধরি আইল তাঁর ঘরে ॥ 
স্নান করি জয়দেব আইসে যেন মতে । 
সেইরূপে দাড়াইল! পদ্মার সাক্ষাতে ॥ 
স্বামী-জ্ঞানে পল্মাবতী পাদ প্রক্মালিল । 
কেশে করি পাদ-পদ্ম ছুখানি সুছিল ॥ 
দিব্য গীত বস্ত্র তারে পরিবারে দিলা | 
আনন্দিত হইয়া গুভু আসনে বসিলা ॥ 
*স্ব্বাঙ্গে লেপন দেবী করিল চন্দন |. 
 শন্ধ পুষ্প দিয়! পুজা করিল চরণ ॥ 
প্রত্যহ করেন দ্বেবী সেই আচরণে । | 
দেই মত কৈল! দেবী নিজ পতিজ্ঞানে 71. 


শীপ্ীজগনাথ ও ভীহীগৌরাক 


জয়দেব-রূপে প্রভু সেবা কাজে গেল! 
রাঁধা-মাধবেরে লইয়! স্নান করাইিলা ॥ 
পুজা আদি করি দিল নৈবেদ্য সেবন। 
তগুল শর্করা গব্য আদি দ্রব্যগণ-॥ 
রাধা-মাঁধবেরে ভোগ প্রভূ সমর্পিলা। 
তাদ্থুলাদি দিয়া ভোগ আরতি করিল! ॥ 
আরতি করাইয়। পুনঃ করাইল শরন। 
তাঁর পর কইল প্রভু চামর-ব্যাজন ॥ 
তাঁর পর অস্তঃপুরে প্রসাদ আনিল। 
সেই থালে বসি প্রভূ ভোজন করিল ॥ 
ভোজন করিয়া প্রভূ কৈলা! আচমন । 
আঁদনে বসিয়া! কৈল তান্থুল তক্ষণ ॥ 
তার পর যাএগ গ্রন্থের ঝাঁপ ঘুচাইল] । 
পদের শেষ হয় নাই গ্রন্থেতে দেখিল! ॥ 


অতঃপর, শ্রীরুঞ্জ নিজ হস্তে “্মর-গরল-খগ্ডুনং মম শিরলি 
মণ্ডনৎ* পৎক্তির পরে “দেহি পদপল্সবমুদারমৃ* এই.পংক্তিটি 
লিখিয়া পালক্কে শয়ন করিয়া রহিলেন। পদ্মাবতী শ্রীকৃষ্ণের 
উদ্ছিষ্ট-পর্ণ ভোঁজনপাত্রে বপিয়া প্রসাদার ভোজিন করিতে- 
ছেন, এমন সময়, জয়দেব আর্রবন্ত্রে গুহে প্রত্যাথমন 


করিয়া. 
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জয়দেব 


ভোজন করয়ে পল্সা দেখি আঁচম্ছিত। 
আশ্চর্য্য দেখিয়া মনে হইলা বিন্মিত ॥ 
পদ্মাবতী নিকটেতে আসি দাণ্ডাইল!। 
অন্তরে দুঃখিত হঞা কহিতে লাগিল! ॥ 
অনুচিত কর্ম তোমার দেখি পল্মাবতী। 
জ্ঞানবান্‌ হঞ। তোমার এমত কুমতি ॥ 
ঈশ্বরের সেবা নহে ভোগ-সমর্পণ | 
স্বচ্ছন্দেতে অগ্রভাগ করিল। ভোজন ॥ 
সচ্চরিত্রো স্থলক্ষণা নাহি তুয়া সম | 
আজি কেনে কিবা দোষে হল! মতিভ্রম ॥ 
এত গুনি পদ্মাবতী হইলা চয়কিত। 
আজি কেন প্রভূ মোরে বল অনুচিত ॥ 
আজি যবে স্নান করি আইলা আপনি । 
পুর্ববমত পূজা আমি কৈলা দ্বিজমণি ॥ 
তার পর মেব1 পুজা আপনি করিল । 
রাধা-মাধবের ভোগ তুমি সমপিলা ॥ 
প্রসাদানন খালে তুমি ভোজন করিলা 
তারপরে গ্রন্থ খুলি তাহাতে লিখিলা | 
তাশ্ুল তোজন করি করিলা শয়ন। 

এ সকল করি পুনঃ হৈল। বিস্মরণ ॥ . 


৩৪৯ 


৪০৩ | পীর ও উ্রীগৌরাজ | - 
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পুনঃ স্নান করি আইলা লাগে হেন মত। 
পরিহাস কর কিন্বা ভ্রম হইল নাঁথ ॥. 
তোমার প্রসাঁদি অন্ন করি এ ভোজন । 
আজ্ঞ! কৈলা অগ্রভাগ করহু ভক্ষণ ॥ . 
যে সব কহিল! প্রভু পরিহাস-বাণী । 
লজ্জা পাই তোমার কৌশল-বাক্য শুনি 
জয়দেব তখন ভাঁবিলেন-- 
মিথ্যা বাক্য পদ্মাবতী কভু নাহি কহে। 
এমত কুচ্ছিত কম্ম তারে শোভা নহে ॥ 
তখন জয়দেব ভাবিলেন, হয়ত স্বয়ৎ শ্রীরুষ্মছই জয়দেষ- 
বেশে দেখা দিয়, পন্মাবতীকে ক্ৃতার্থ করিয়াছেন । এই 
মনে করিষ। তিনি ত্বরিত গমনে যাইয়া. 
এক চিত্তে গ্রচ্ছ-পাঁত খুলিল ঠাকুর । 
অদ্ধকলি ছিল পদ হইয়াছে পুর ॥ 
অর্ধকলি পুর্বে কৈল জয়দেব সার ! 
কুষ্ণ-হস্তে দেখি পদপল্লবমুর্ধার ॥ 
পদ পুর্ণ দেখি মনে হইল প্রত্যয় । 
কৃষ্ণ পূর্ণ কৈল মম মনের আশয় ॥ 
শয়নে 'আঁছে ত প্রভূ মনে অভিপ্রাধধ 1 
মন্দির-ভিতরে প্রভু দেখিবারে যায় ॥ 


জযুদেণ। 


কৃষ্ণ-অঙ্গ-পরিমলে পালক্ক পুরিল | 
মনোহর স্গন্েতে নাসিক! মাঁতিল ॥ 
শয়নের চিহ্ন সব দেখিল শষ্যাতে । 
শষ্য। মাত্র আছে কৃষ্ণ না পাঁয় দেখিতে ॥ 
উনমত্ত হইয়া দ্বিজ নাচিতে লাগিলা । 
মোর গুহে আমি শ্রভু পুনঃ কোথা গেলা ॥ 
মহাভাব হৈল দেহ পুলকাঙ্গময় । 
পুলকিত হৈল অঙ্গ শিখা উদ্ধ হুম্ব ॥ 
নয়নে বহয়ে ধারা প্রেমের তরঙ্গে । 
উদ্ধী বা করি নাচে করে কত চঙ্গে ॥ 
শয্যা দেখি প্রেম-ময়ে করিয়া ভকতি । 
করজোড়ে স্তব পাঁঠ করে স্ততি নতি ॥ 
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে রাধা-মাধব বলিয়া 
পদ্মারে কৃতার্থ কৈল। আঁমারে ভাণ্ডিয়া ॥ 


তারপর, জয়দেব বাহস্ৃজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়1 -- 


বাহির হইয়া আইলা পদ্মার নিকটে । 

স্ততি-বাঁক্য কহিতে লাগিলা অকপটে ॥ 

ভূমি মহা-ভাগ্যবতী সফল জীবন ॥ 
 কুষ্পাদপদ্ম তুমি দেখিলা নয়ন ॥ 


দিব লীীজগন্গাথ ও প্রী্ীগৌরাঙ্গ 


কৃষ্ণ-অর্গ পরসিয়া লেপিল। চন্দন । 

ধন্য তুমি মহা-প্রাদ করিল! ভোজন ॥ 
সেই প্রসাদ শনকাদি শল্তু বাঞ্ছা, করে। 
হেন প্রসাদ তুয়া গুণে আমার মন্দিরে ॥ 
এত বলি পম্মাসঙ্গে করয়ে ভোজন । 
পুনঃ পুনঃ প্রসাদেরে করএ বন্দন ॥ 
ইহ? দেখি পান্মাবতী হইল! বিনয় | 
জোড়-হস্ত করি কহে করিয়া বিনয় ॥ 
এই প্রসাদান্ন থাল উচ্ছিষ্ট আমার । 
উচ্ছিষ্ট ভৌজন কর কোন ব্যবহার ॥ 
ছ্বিজমণি কহে তুমি অপরাধ কৈলা । 
কৃষ্ণ অধরামৃত তৃমি উচ্ছিষ্ট কহিলা ॥ 
মহাপ্রপাদাক্প কভু উচ্ছিব্ট না হয়। 
শ্বনি-মুখ হৈতে পড়ে ত্রক্মা নিতে ধায় ॥ 
নত দি ৬ দুর সঃ 5 
এত গুনি পদ্মাবতীর বিশ্মপ্ন ঘুচিল। 
একজে আনন্দে দৌহে প্রসাদ খাইল। : 


এতদ্ব্তীত জয়দেবের অন্বন্ধে আরও অনেক অলৌকিক 
ঘটনা আঁছে। সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করিলে, গ্রন্থ বাড়িয়া 


জয়দেব। . [৪০৩ 


০ এপি সত পরী উনি শরাশিপর পিলার উিলসিএপানছি হস শালীর তাস সিন পলিসি পিলার কান 


যায়। আর ছুই একটা মাত্র খনটার উল্লেখ করিয়া, আমর! 
জয়দেবের কাহিনী শেষ করিব । 

সংস্কৃত ভত্তুমাল-প্রন্থে, গীত-গোবিন্দ- ও. জয়দেবের 
মাহাত্ম্য-বর্ণন-প্রবঙ্গে এই গন্নগির উল্লেখ আছে। পুর্বেবেও 
আমর! ইহার উল্লেখ করিয়াছি। পুরীর্ধামের নিকটবর্তী 
কোঁনও স্থানে এক শাঁক-বিক্রয়কারিণী বাদ করিত। নে 
কোনও ময়ে বেগুণ তুলিতে ভুলিতে গীতগোবিন্দ গ্লাহিতে- 
ছিল, তাহ! শুনিয়।' জগন্নাথদেবের আমন টলিল। তিনি 
আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ছুটিয়া আনিয়া দেই 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার পশ্চাঁ পশ্চাঞ্ছ 
ফিরিতে লাথিলেন। বেশুণের কাঁটার আঁচড় লাগিয়া 
তাহার গীত-বলন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। 

পর দিন পাণ্ডারা যখন শ্রীমন্দিরের দ্বারোদৃঘাঁটন 
করিলেন, তখন দেখা গেল বন্ত্রে বেপ্ডণ কাট! বত্লগ্ন 
রহিয়াছে, এবং স্থানে স্থানে কাপড় ছি'ড়িয়! গিয়াছে । এই 
অদ্ভূত ব্যাপার দেখিয়া, পাগ্ারা আশ্চর্যযাঘিত হইয়া 
রাজাকে খবর দ্রিলেন। রাজ শ্ীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া 
এই অদ্ভুত ব্যাপারের কোনও কারণ স্থির করিতে পারিলেন 
না। তিনি ও পাগ্ডার। শ্রীমন্দিরে হত্যা দিলেন। তাহারা 
ন্বপ্প-যোথে দেখিতে পাইলেন, জগন্নাথ দ্বেব আবিভূতি 
হইয়া বলিতেছেন, “শাক-বিক্ররকারিণীর গীতগোবিন্দ-গানে 
আকুষ্ট হইয়া, আমি তাহার পশ্চাৎ্ পশ্চাঁৎ থুরিয়াছিলাধ, 


৪৪ শীতীগলাখ ও জীপ্রীগৌরাঙ্গ। 


বাস রিপা রন পলা এ সাব সর লোনা শশা লামা সদপর্িিপান, শিপন পি রদ তা হর পরও এ পরা সা 


তাহাতেই আমার কাপড় বেগুণের কাটার ছি'ড়িযা গিয়াছে।” 
রাজা পরদিন প্রাতঃকালে এ শাঁক-বিক্য়কারিণীকে 
আনাইলেন, এবং তাহার সৌভাগ্যের, প্রশৎনা করিয়া, 
তাহার আুখে জীবন-যাঁপনের বন্দোবস্ত করিলেন, এবং 
প্রত্যহ প্রভুর সম্মুখে হীতগোবিন্দ-গানের আদেশ করিলেন। 
সেই নিয়মান্সারে অগ্যাবধিও প্রভুর সম্মুখে গীতখোবিন্দ- 
গান হইয়া আসিতেছে 

জয়দেবের শেষ জীবন, বনমালীদাসের শ্রশ্থানুসাকে 
রন্দাৰনে অতিবাহিত হইয়াছিল দেখা যায়! জয়দেবের 
বুন্দাবনে ষাওষার সময়ে একটা গন্ধ আঁছে, তাঁহার 
উল্লেখ করিতেছি । 

জয়দেব এবং পদ্থাবতীর রন্দাবনে বাঁওয়। ঠিক হইল : 
তাহাদের দেবিত ঠাকুর রাধামাধব-বিগ্রহ রন্দাবনের দীর্ঘ 
রাস্তার পক্ষে অত্যন্ত বড়মূর্তি ; সুতরাৎ এই বিগ্রহ কি 
করিয়। লইয়! যাইবেন, এইজন্য াহার। অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া 
পড়িলেন। শ্রীত্ীরাধামাধব সপ্পযোগে আদেশ করিলেন, 
"আমাকে ছাড়িয়া যাইও না| তোমাদের লইয়। যাওয়ার 
সুবিধার জন্য, আমি অত্যন্ত লঘু হইব।” জয়দেব-এইরূপে 
আদিষ্ট হইরা অত্যন্ত আন্বাদিত হইলেন। রাঁধামাধবকে 
উহার পুটুপির মধ্যে পুরিয়া বৃন্দাবনে লইয়া গ্লেলেন। 
এইরূপে ভগবান্‌ ভক্তবাত্মল্যের পরিচয় দিলেন । 

জন্নদেব এবং পদ্মাবতী কর্তৃক রাধামাধবের সেবা, এবং 


জয়দেখ। ৪৩৫ 


স্সপী সপ হলো পলিপ দির দলিনাসিরী ভলী দিতি জিদ ৪ সি দি শপ রশ শিপ এরি পল পাপী লী শা এপ্স পাল উাপদলািলা পি, লীন প ০ লিন লাঠির” টি পরা ক সি 


পাবতীর পাঁতিত্র ত্য-ধশ্ম-নন্বন্ধে আরও আাারিক। রহিয়! 
গেল, তাহার উল্লেখ করিতে পার্িলাম না। জয়দেবের 
প্রতি পদ্ধমাবতীর এতই আনক্তি ছিল যে, তাহার সৃত্যুকথা 
শুনিবাশাত্র পঙ্জাৰ্তী প্রাণত্যাঁগ করিয়াছিলেন । জয়দেবের 
নাধন-বলে কিন্ত তিনি পুনজ্জীবন লাভ করেন । 

ভগবাঁন্‌ ভক্তের নিকট যে কতদূর অধীন হন, জয়দেবের 
জীবনীপাঠ করিলে তাহার সবিশেষ উপলন্ষি হয়; এবং 
ভগবান বে ভক্তের বাঞ্চা-কল্পতর তাহাও প্রমাণিত 
হয়। এই গীত-গোঁবিন্দ কাব্য জ্ীজীজগন্নাথদেব্র যেব্ধপ 
প্রিয়, শ্ীশ্ীচৈতন্যদেবেরও সেইরূপ প্রিয় ছিল। গম্তীরা 
লীলাতে, চণ্ীদাপ, বিগ্ভাপতির পদাবলী, জয়দেবের 
শীত-গোবিন্দ, রায় রামানন্দের জগ্ন্নাথ-বল্পভ নাটক, এই 
গঁলই তাহার ভাবোদ্দীপনার লহাঙ্জ ছিল । এই বিষ্য় 
গ্রস্তীরা-লীলা বর্ণিত হইয়াছে । জয়দেবে প্রেমিকের 
প্রেম, ভক্তের ভক্তি, স্ুকবির কবিত্ব, সুগায়কের মধুর 
গীতি, একাধারে দেখিতে পাই। এন্সপ ছুল্পভ চরিত্র অন্ভি 
অন্পই পাওয়। যায়। 

জয়দেবের মাতা পিতার পরিচয়, তাহার স্বরচিত তি 
গোবিন্দে এইরূপ দেখা যায়, যথা 


প্রীভোজদেব-প্রভবস্থ বামা-দেবীস্থত-শ্রীজয়দেবকন্ত 1 
পরাশরাদি-প্রিয়বন্ধু-কণে শ্রীগীতগোবিন্দ-কবিত্বমত্ত ॥ 


 মাধোদাস। 


এই ভক্তের নামোলেখ না করিলে, বোধ হয়, জগন্নাথ 
দেবের সন্তুষ্টি হইবে না। তাহার প্রীতির জন্য, এই ভক্তের 
জীবনী এখানে লন্লিবি্ট করিতেছি। ইনি আ্রীপ্রীজশন্নাথ- 
দেবের অতি প্রিয় পাত্র, পখা-ভাবে ইহার ভজন। ইনি 
আহারের জন্য কিছু মাত্র চেষ্টা করিতেন না, _্সজগ্নর- 
রতি অবননঙ্ধন করিয়া থাকিতেন। | 

এক সমস্রে তিনি এইরূপ উপবাঁষে আছেন, এমন মময়ে 
তাঁহার ভোঙ্গনের জন্য স্বয়ং লন্ষ্মীদেবী জগন্নাথের থালাঁতে 
ভোজন গ্রামগ্রী আনিয়া, তাহার সন্মুখে দিয়াছিলেন! 
তিনি বুবিতে পরিলেন, শ্বয়ৎ লক্ষী তাহার ভোজনের জন্য 
জগন্নাথের থালাতে ভোজন-দামগ্রী আনিয়া তাহার সম্মুখে 
দিয়াছেন। মাধোঁদান তাহা গ্রহণ করিলেন। থালাখানি, 
সেখানে পড়িয়া রহিল। কাল, বেল পাগ্ারা- থাঁলা না 
পাইয়া, চতুর্দিকে খুজিতে আরম্ত - করিলেন, অবশেষে 
মাধোদাদের নিকট থালা দেখিতে পাইলেন।- তীহারা 
মাপোদাসকে চোর মনে করিয়া, অত্যন্ত প্রহার কঠ়িলেন 
মাধোদানের তাহাতে জক্ষেপ নাই।, ক্লাহ্িষোশে ভগবান 
পাগাকে শপ্পে দেখ! দিত. বলিলেন--“মাধোদাসকে যে 
তোরা প্রহার করিয়াছিস, মমত্তই আনার অঙ্গে লাগিয়াছে। 
এরই থালা! স্বয়ং লক্ষমীদেবী তীহাকে দিয়াছিলেন, সাহার গতি, 
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এইরূপ ব্যবহার, যেন জীর কখন করা না হয়। মেই হইতে: 
মাঁধোদান জগরাঁথের বাড়ীতে আস্তানা করিলেন । 
এক দিন. শীতকালে মাধোদাসেরগায়ে 'লেপ নাই, 
ভগ্নবান্‌ তীহার লেপ মাধোদাসের গায়ে পরাইঈয়। দিলেন । 
এখন পাণার। বুঝিয়াছেন যে, ইহা ভগব্লানেরই খেল। ! 
'আর এক দিন রাত্রিতে জগন্নাথদেব মাধোদাঁজকে বলিলেন, 
_"আমার সঙ্গে এস।৮ মাধোদান তাহার লঙ্গে অঙ্গে 
চলিলেন ;--উভয়েই এক মহাজনের বাগ্ানে প্রবেশ 
করিলেন। ঠাকুর স্বয় কাঠাল পাঁড়িতে গাছে উঠিলেন। 
মাঁধোদান বলিলেন,-"আমি গাছে উঠিতে পারিব না, 
এই চুরি করা তোমারই কার্য । তুমি মাখন চুরি করিয়াছ, 
গোঁপিনীদের বশ্্-হরণ করিয়াছ,--এই যুগে কঠাল চুরি 
র।* ঠাকুর কাঠাল পাড়িলেন, শব্দেতে বাগানের শালীর: 
জাশিয়া উঠিল, এবং সেই স্থানে উপস্থিত হইল। ঠাকুর 
মালাদের পাড়া পাঁইয়া পলাঁইলেন। মাধোদান বন্দী 
হইলেন। মালীরা চোর বলিয়া তাহাকে কিছু প্রহারও 
করিল / মাধোদাস কেবলই বলেন, “মে চোর তাহাকে, 
(স্ধরিতে পারিলে না।* কিন্ত তীঁধার কথায় চি ৪ 
স্থাপন করিতে পারিল না। . | 
' ব্লাত্রি প্রভাত হইল। ঠাকুরের অঙ্গের বসন বাই 
তখনই তাহার খোজ আর্ত হইল। পাখার বস্তান্বেষণ 
করিতে করিতে দেই. বাগানে উপস্থিত হইলেন,.. এবং 


৪০৮ শ্ীপ্রীজগন্গাথ ও শ্রীত্রীগৌবা | 
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মাঁধোদাঁপকে বন্দী অবস্থায় দেখিতে পাইলেন । মাধোদাসকে 
সেই অবস্থায় দেখিয়া, তীহারা জমস্ত কথা বুঝিতে 
পাঁরিলেন! তীহার? দেখিলেন্‌, ঠাকুরের বস্ত্র বাগানের 
বেড়ায় সংলগ্ন রহিরাছে, তখন আর কিছু বুঝিতে বাকী 
রহিল না, প্রক্লুত'চোর স্থির হইল । বাগানের কর্তৃপক্ষীয়েরা 
তখন বাধানের নমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া, জখন্নাথদে বকে 
উপহার দিতে লাগিলেন । 
এদিকে মাধোদাস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন । জগনাথ- 
দেব তাহার প্রতি এইরূপ ছলনা করিলেন -_-ইহাই তাহার 
ক্রোধের কারণ। জগন্নাথের নিকট থিয়া, তিনি জগনাথকে 
নানারপ ভঙ্খসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। "এত দিন 
গেল, এখনও তোমার চঞ্চলতা দূর হইল না। তুমি তোমার 
পুরাতন 'অভ্যান একটুও ছাঁড়িতে পার নাই। পূর্বে দ্বাপর- 
বুথে গোঁপিনীদের বন্ত্রহরণ করিয়াছ, মাখন চুরি করিয়াছ 
_লেই অভ্যাস ঘশতঃ, এখন আবার কাঠাল চুরি করিলে! 
নিজে করিয়াছিলে তাঁই ভাল, আমাকে 'সাবার .বিপন্ধ 
করিলে কেন?” এইরূপ ভৎ নাতে জগন্নাথ ০ 
অপেক্ষাঁও আনন্দ লাভ করিলেন । 
এক সময়ে মাধোদাঁবের রক্ত-আমাশষের পীড়া হয়া- 
ছিপ। অত্যান্ত মলত্যাঞ্ধের. বেখ হওয়ায়, জলপাত্র না লইয়াই 
তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিলেন। শৌচের সময়. ভাঁবিলেন, জলত 
আনা হয় নাই। এমন ময় একজন লোক জলপুর্ণ ঘট 
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লইয়া উপস্থিত হইলেন 1 তখন মাধোদাস জিজ্ঞালা জা 
“তুমি কে হে বাপু, আমাকে জদ যোগাইতেছ ?” তখন 
ভগ্মবান্‌ বলিলেন, "আমি তোমাঁর জগন্নীথ মাধোদাস 
তখ্ন বলিলেন, “তোমার যদ্দি এতই দয়া, তবে আমার 
রেশ্িটা সাঁরাইয়! দ্রিলেই ত পার। তাছা হইলে, আক্ক 
তোমাকে জল ধোগাইবার কষ্ট ভোগ -করিতে হয় না|” 
ভখন জগন্নাথ বলিলেন, “তোমার ভোঁখ শেষ হয় নাই, 
ভোগ শেষ না হইলে, আমি ব্যাধি সারাইতে পারি না|” 

মা ভূক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কঙ্পকোটি-শতৈরপি | 

তহ1 ঘ্ারা ভগবান দেখাইলেন, যে ছিনি ভক্তাঁধীন এবং 
ভোঁথ শেষ না হইলে, কন শেষ হয় ন|। 


শ্্রীশ্্রীগঙ্গামাতা | 


মাধোদানের গল্প শেষ করিতে খিয়া, আরও একটা 
ভক্তের কথ! মনে পড়িল, তাহার না থ্ঞ্চাধাতা | ইহার 
ভান্ত পুর্ধর উল্লেখ কর! হয় নাই, নাম উল্লেখ করা হইয়াছে 
মাত্র, সুতরাং ইহার: রভান্ত না লিখিলে আকাঙ্ফার তৃপ্তি 
ইয়" নবী ।, বিশ্বেতঃ ইনি জগন্নাথের অতি নিক জন । 
আর ইহার নামে পুরীতে এক মঠও পরিচিত এই মঠকে 
গ্ঙ্গামাতামঠ বলে। - 

বৈষ্বগ্রন্থে পঞ্চরদের অব্তারণ। চিন শান্ত, 
দাস্ত, সখ্য, বাঁৎধল্য ও মধুর । ইনি বাৎদল্য রসেতে 


৪১০১ ্রীপ্রীজগন্নাথ ও শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গ। 


নক ভরি পাপ 


্দনাধকে নেবা করিতেন। জগন্নাথের যেরূপ নেব! 
ভোগ হইয়। থাকে তাহার মনের মত না হওয়ায় তিনি নিজ 
গৃহে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়। জগনাঁথকে খাওয়াইবেন, ইহ 
তাহার মনের সাধ, কিন্তু কি করিয়া এই সাধ পুর্ণ হয় £ 
পাগারা তাহার বিরোধী । অন্ত স্থান হইতে প্রস্তুত করিম! 
খাদ্য দ্রবা আনিলে, তাহ! পাগ্ডারা ভোগের জন্ত গ্রহণ 
করেন না, অন্যের ভোগ দিবারও অধিকার নাই । 

এখন গঙ্গামাতার তীব্র সাধ হইয়াছে তাহার জগন্নাথকে 
একটু মাছের ঝোল খাওয়াইবেন, বহুদিন যাবত জগন্নাথ 
মাছের ঝোল খাফ না, কেবল নিরামিষ খাইয়া থাকে, 
ভক্তের প্রাণে ইহা কেমন করিয়। সম হয়, এই রদের যেভাব 
ইহ বেদ-বিধির অগোচর । তাই গঙ্গামাঁতি। পমস্ত বিধিশাস্ত্ 
উল্লজ্বন করিয়। রাখানুগামার্গে জগনাথফে মাছের ঝোল 
খাওয়াইবেন । 

এখন কেমন করিয়া এই কামনা পুর্ণ হয় তাই ভাবিতে 
হগিলেন। পাগ্ার। টের পাইলে অনর্থ ঘটাইবে,. অথচ 
ন! দ্রিলেও নয়, ুতরাৎ সমন্ড বাধ! বিপত্ভিকে তুচ্ছ করিয়া, 
নিজ গৃহে জখন্নাথের জন্য মনের মতন করিয়া লগ 
করিলেন, এবং (অতি সাবধানে গোপনে হাঁড়িতে পুিক 
তাহার মুখ আচ্ছাদন করিয়া পরিধের বন্ত্ের-নীচে কোময়ের' 
নঙ্গে বাঁদ্ধিলেন, তদুপরি বন্ত্র পরিধান কুরিয়।- ওরন। . দ্বারা 
ঝ্র্গাত্র আচ্ছাদন -করিলেন। যেন কেহ" টের ন] পায়: 
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যে তীহার সঙ্গে কোন দ্রব্য আছে। এই ভাবে মন্দিরে 
'ষাত্রা করিলেন । 
বাহার! গোপনে কোন কাঁক্ত করিতে চায়, তাহাদের 
প্রাণে সততঃ অশিশ্ক! থাকে কেহ বা টের পাইল। এই 
ভাবী মুখেতেও প্রকাশিত হয় । জুতরাৎ গঙ্গার্দেবী আশঙ্ক- 
চিতে ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতরে শরবেশ করিলেন) 
 ভগ্গবানের কিরূপ ইচ্ছা বুঝা যাঁয় না, ভক্তের ভক্তি পরীক্ষণ, 
করিবার জন্ত অতি কঠিন ভাব ধারণ করেন। 
মন্দিরের ভিতরে গঙ্গামাতি। প্রবেশ করিয়াছেন,. 
বাতানে তাহার বস্ত্রাবরণ উড়াইয়া ফেলিল। পরিধেয় 
বস্ত্র তলে কোন বন্ত আছে বলিয়া পাঁগাদের লন্দেহ 
হইল। একে তীহার শঙ্কিত ভাব, অপর বন্জাবরণের উচ্চত! 
এই উতর কারণেই তাঁধাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল' এবং 
সন্দেহযুক্ত হইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। খঙ্গামাতা! 
ছড়িদারদ্ের হাত ছাড়াইয়া যাইবার জন্ত বনু চেষ্টা 
করিলেন ; কিছুতেই ছড়িদারদের হাত ছাঁড়াইতে পারিলেন 
না। তাহাদের নহিত ধস্তাধস্তি করাতে বস্ত্রাচ্ছাদিত শাড়ি 
স্মাদিয়া খেল, গঙ্গামাতা মূ্ছিত হইলেন, সমস্ত ব্যাপার 
প্রকাশিত হইলে ছড়িদারর্দের শত শত ছড়ি চতুর্দিক হইতে 
'ভীহার গাত্রে পড়িল । গঙ্গামাতা মুচ্ছিত। তন্তুপরি যেত্রাঘাতে 
স্বতপ্রায়। এইভারে তাহার কুঠিরে নীতি হইলেন । 
'গঙ্ষামাতার এই অবস্থা দেখিয়া অনেক ভক্ত হাহাকার: 


৪১২  প্রীস্রীজগন্লাথ ও শ্রীপীগোরাদ 


করিতে লাগিলেন । ছড়িদারদের অব্যাহত বেত্র কিছুতেই 
নিবারিত হইবার নয়। যাহ! হউক বন্ছু কষ্ট পাওয়ার পর 
শ্রীশ্ীজগন্নাথের দয়! হইল । ভক্তের মহিম। গুকাশ করিতে 
'হুইবেো তাই পসেবকদের প্রতি আদেশ হইল গঙ্গাগাত। 
আমার পরম ন্ক্ত তাহাকে যে প্রহার করিরাছ তাহ 
ন্স্তই আমার গাত্রে আঘাত করা হইয়াছে । অতএব 
তাহাকে শীন্র নিয়া আন, এবং ঘে যেরপে আমাকে 
খাঁওয়াইতে চাহিয়াছিল, ঘেই অকল দ্রব্য দ্বারা আমার 
ভোগ লাগাইতে দাও, আমি তাহাতে অত্যন্ত অত্তুষ্ট হইব। 
ভদনুসারে সেবকগণ তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া 
শ্রীতীজগন্নাথের আদেশ জ্ঞাপন করিল । 

. গ্রঙ্গামাতি। সেবকদের নিকট ভক্তব্সল ভগবানের দয়ার 
কথা শুনিয়া তাহার সমস্ত অভিমান এবং ছুঃখ ভুলিয়া 
গ্রেলেন। আনন্দে বিহ্বল হইলেন । নবাশ্রাথে পুনরায় 
নানাপুকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন! আঙ্গ 
তাহার বহুদিনের নাধ মিটাইয়া জগন্নাথকে খাওয়াইবেন, 
এই আনন্দে তিনি বিভোর । মস্ত সামগ্রী প্রস্তত সে 
'জগ্বরাথের নিকট নিয়া গ্রেলেন। ০ 

বশোদামাতি। শ্রীরুষ্কে যেইন্সপ বাল্য ভাবে খাওয়া- 
ইতেন, কম্মাবাই যেরূপে খিচরী খাওয়াইয়াছেন, আজ 
গঙ্গাশাতা ও বাতদল্য ভাবেতে জগন্নাথকে' খাওয়াইলেন /. 
'অদ্দ্য হইতে গঙ্গামাতা। প্রনিদ্ধ হইলেন । 
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১৯, মহীসহোগাধায় ডাক্তায় ধু সপ বিবার রণ সি রে 
কবে শ্রিলিপাল যহোদর নিখিয়াছেন :- 85 রি 
দহ ৫ 08৩ 0 15 ১0. অহা 001৩88951 27 ই 
রি 88 ৪4 এটার 06 আব টি, 


রঃ ং 15 নী রঃ বি মি ৮ বু 
ক. . পরি ইক গোপা আচার চীধ্য শরীর শীলারল রী ক 
ঃ 7 ইসরা নামক পুস্তক পাঠ করিয়া পিরতিপয় গীত হইলাম: পুকতকের পারিনি - 
। খতই উপাদেয় হইয়াছে যে, মাত্র এইটাতেই অস্থকারের ' অংশব দক্ষতার সা 'আনবহার 
 পরিচর পাওয়া বাঁয়। ভারতের প্রধান তার্থ পুবোত্তষ কের সম্বন্ধে ই জন্ম পুভক. 
পদ করিয়। প্রস্থকার গ্রুতোক হিন্দ বরনারীর- নৃজ্ঞগ ভাঁজন হইলেন ॥ ভাষা) ভাব চা 
| ব্ষির বিনযাগের কৌপে গালি যে রফবেরই মনে হইবে ইহা দিসে ধলা যাইতে 


পা পা রর | টি 
৮ রঃ নজীর বাণ ৃ 
১১ ০৯ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক পভিজুরবর--সহামহোগাঘার 
স্ীযুক প্রমখনাথ তকভুষপ মহাশয় লিখিয়াছেন ১.” সপ 


ব্রাত্য! আপনার রড়িত দনাল।চলে, প্রীইগরগনাথ ও. পরপ্ীীরাঙ্গ। ুত্রকানি 
পাঠঃ ই করি পরম স্তোষ লাভ করিয়াছি । - প্রেমাবতার শ্ীন্ীগৌণহজেখের সধূর. শীল! 
আথনি যেরূপ হন্দর ভাবে সুললিত ভাষায় বদন করিয়াছেন . তাহা দেখি ভক্ত মাত্রেরই 
“স্বদয়ে আনদ-নমূর উদ্বেল, ইটা উঠে। শ্রীগন্লাথ দেবের বৌদির সশ্বন্ধে ভু সত 
: "বার ঘের সদ্যুক্তি ও সাহমের সহিত খণ্ডন- করিয়াছেন তাহা আস্তিক, হিনুাত্রেরই 
বিশেষ আননপ্রদ হইস্কাছে। এই বিষগ্কে আপনি: বাছা বরি্রাছেন তাহ! আমার 
স্ূরনযপে অতিসত জানিবেন।.' আপনার স্তায় প্রধান ভুঙ্গাদিকারী সহাস্ম। ব্থভাবার 
নবী এপ কৃতকার্য হইয়াছেন উহা দেখিয়। বাগ বারই ইপর় যে লীরবাহব, 
করিবে আহাতে অন্দে নাই 1৮, 
ধর ই্বধনাথ রা. 
০ রেল গন টন্যেটার 'মহার্ষাঙ্য পর্তিত রা পয মজে পা; 
্ রি বাহাদুর এম; এ। পিং আর; এস) সহাশয় লিথিক্জাছেন 7৮ ২ .. 
“. : আপনার “নীলাচরে, উ্ীরনাথি ও উনি, সাক, পক গাঠ ১৭ শর: 
বত হইরাছি।: ভক্ত ভখবানকে থে ভাে দেখেন নন পৃকবে এই ডানে অধিকারী, 
হে পারেন নী, আবি হ একজন পরম কব ও তন হের উরে-উতই-আগুনায় 
- হযে সুতি পাইনা আপনর উ্ভি সবর্থন ₹ জন পুরা. এস জইতে হে"-স্কল' 
জজ টি $ করিহাছেন তাহা "হইতে আগায়, পীর, বিশেষ, শরির পিসী: বায, 


টু 1857 


(ভকের, নিকট. আপনা দ্ধের আািইব, বাঁধারণ, পাঠক ইঃ হে নক 
বিট জানিতে গারিবেন। আপনার সত ধনী ও. হনুভব' তির বিন 
ৰ লোটবায় জ জনেক ফলের আশ! করা য় ইি।” ক 
বাদ ইক পর ২: 


. ৯৯ গেট তি, গত ধু লা ািার্ রঃ 
- "লি িধিরাছেন £ ২০ ঁ 
ট জবি মহান্মন! "আপনার নি প্রকৃত পন্দে অতীব উম এ )' 
“অশ্রীক্ষেত্ ও শ্রীগৌরান্ বিষয়ক এরাপ পুন্তক ইতিপূর্বে প্রকাশিত হস নহি । আপনার ৃত্তধ 
পাঠে এপরীক্ষেত্র বন্ধে অনেক অক্ঞাত বিষয়ে আমরা! জ্ঞান লতি করছি, নাপনার ৮১০ যে. 
এন্ধপ' হন্দর ও উপাদেয় হইবে তাহা পূর্ব কল্পনা করিতে পারি নাই। এই পুস্তকে সাহিতা ্ 
জগতে প্রস্তর উপস্থিত করিয়াছে? - ইহা পাঠে বুঝিতে পারা বায় যে এ পুণ্তুক আর্নার 
বারা 'অসাধারণ পরিশ্রমপ্র্তত ফল। আপনি বার্থ রাবি সনসিহের তি . 
জিদারগণ, 'যে এরূপ একনিষ্টচিতে বাণীর দেবা করিতে পারেন তাহা আপনা সার] পরতিগর 
- ইয়া) আপনি টি পুরুষ ও জমিবারবুঘভূষণ, এই গ্রন্থ দ্বার ইহাই প্রমানিত হুইল 1 | 
স্বাক্ষর প্রীকৈলাসচজ্ জ্যোতিতাপরয. 


& ৪. “মুক্তাগাছা হরিতক্তি প্রায়িনী সভার সভাপতি বন মধধ্ত জঙ্গির হিভি- 
পু গরীয়খ বার্থ আধুক্ত গ্োপালচজ্ঞ আচার্য চৌধুরী মহোদয় প্রণীত অিন্ব শ্রদ্থ একই | 
পুস্তক, অঙ্গন ও -্রীঘ্ীগীরা্গ দেবের মধুর নীবা হ্ললিত: ভাষায় বর্দিত হইয়াছে, 
শ্রেণীর টি রথ আর প্রকাশিত হয় নাই বণিলেও কতা্তি হন .. 

. প্রক্কাশক--ভীনরহিঠারুদ. 
জীনন্ন ধান, পুরী? ... 


৪ বনিশারের উদ্মণ রত, ধার্সিকপ্ররর ও শ্যদেগ হিতৈযা উকীৰ যু, সিং 
খত এ এ/বিঃ এন মহাশয় লিখিরাছেন ই ০.8: ১১ পিছু 
-ধপধতি 'দিবেদন 2--সুহথাশয়ের নীনাচলে ৬জীজগরাখ ৬. বেক শা 
গ্যারি ইইকছি।.. মান্তরির ধ্যবা ৪ করুন. র্তকথানি কে র্মনাতিদানী 
' াজিমাতেরইপধির স্দীইই বিশেষ উপকার সাধন করিবে: উ্ৃে আপুর চিন্তা 


ৃ 11. 
নিবণাও পর্ব সংগ্রহ কিনুগগণের, বড খর ধর রাখিয়াছে। দে 


জি আপন সবজী রুশ শা কি. ইতি. ০ লি, রে 


| টক কিতা পু 


: ১৭). ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ভঙ্গ ্রিশসিগাল ও ধন কবিকাত। নি: 


| কলেজের ইংরেজী সাহির্ঠোর গবীণ অধ্যাপক শরীযুর কুল্ললাল নাগ মহাশয় জিধিযাছেন সু 


_. "্পুরুযোদ্তম' ব্যয়ে আপনার পুত গ্রন্থ পাঠ . করিয়া রোগশঘ্যায়ও আনন্দ সম্ভোগ ৃ 
'ররিয়াছি ; অংশ বিশেষ আগ্রহ প্রহকারে একাধিকবারও পাঠ করিয়াছি। পরই মহা- - 
তীর্থ ইতিহাস, শরীপরীজগমলাথ দেবের পু প্রতিষ্টা কাহারও. কাহারও জীবনে তাহার ক্গা | 


ও মহিমা নিধর্শন, প্রীীমহাপ্রভূ শীচৈতন্তের পুরীনীলা ইত্যাদি সম্বন্ধে বই ছাতা বিষ 


ইহাতে উপনান্ত হইক্সাছে। লক্ষীপ্রসাধভাক্‌ ও বার্গ দেবতা! সেবানুরাগি, এই ছুইটা বিশেষণ 
একই পুরুষে প্রযোগা দেখিস হুখী হইয়াছি; তদুপরি উন্নত পরযার্থ বিষয়ে বাতি 


প্রা গাইয় সমধিক আনন্দ লাভ করিয়াছি।” ইতি ৰ 8 এ 
খা ্রীক্লাল নাগ। 


১৮) ঢাকা গাহিত্য পরিষদের সম্পাদক: ্ীযু্ উপেন্দর্জ গুহ ঝুম, এ রি এল, 


ৃ মহাশয় পিখিয়াছেন ২. 


- শ্রাজধে, আপনার '্নীলাচলে পরা ও উনার নামক উপাদের' ্ | 
ূ উপহার প্রাপ্ত হইয়া অনুগৃহীত হইয়াছি। ূ্‌ আপনি ঢাকা সাহিত্য-ঘরিষদের আজীবন মা | 


: এবং বাঙ্গালা মাহিতোর গুদ ও অকৃত্রিম সেবক । আপনার গ্রন্থ আমাদের সবদাথ্ে পাঠ. 


' করা বর্তবা। আপনাকে আমির। এ পর্যন্ত বৈকৃষ ও গরম ভাগবত বঙিয়াই অন্ধা করি। ্ 


"হাপৰি। যে বাজার! ভাবাও এরুপ কৃতি্ের সহিত দাধনা করিতেছেন তাহা নর 
: জানিজীম না। ভরসা! করি আপনি এপ আরও থলি লা ঠালেই 
চ 1৮ ৃ 8 


স্ট খ রণ বা, ৯৯১, মনে যে ব সমালো চা ্ যা কা 
ল ম্ লী ই না পাক চা, 


/ রা ০ম 


সি 


রঙ নম ঙ 
শত ও শি রশ রঙ 
১2৭ লি মি গে সি ইহ 8 
- -] " " রর ঠু 2 
]. ন £ নু হি শন হালি 
ন রিয়া ১০৪ 
না শা হা রঃ নু চা 
৯০ 


জর, লতা এই থান ৫ হন, ভাথা সদর; গর. শনি 
স্ুনা।- রচনাপ্রণাী ুম্বর, ভাব হুন্দর,. ভাষা জুনযর, মুদ্রণ অতি তুনার).. আমির 
বিয়ে: যাহা লাভ হইবে, তাহা হরিসভারি কার্ধো ব্য্িত হইবে! - কগুরাং রথ প্রকাশের : 
উদ্দে্ঠও পার) : এইরুপ সর্ধবাগ দর কাঁধ, চির কার্যে ভগবান: কে. গার 
হইবেস. সে বিষয়ে সন্দেহ, নাই। এই ঙ্থে আ্ীপশনাথ দেষের ভিন্ন ভিষন উতৎ্দব 
:পপুরীধাঙের তীর্থ সমূহের বিবরণ এবং পুরী রাজবংশের, ইতিবৃসত ন্ললিত. ভাষীয় দিত ৃ 
'ইইন্াছে। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাগন্দরের সম্ধে বহু কথাও এ্স্থের "ভর ভিন্ন 5. সথঁঝে : 
আঁগোচিত হইযার্থে। বলা বাহুলা, এই উগাঁদের ভক্তি প্রন্থথানি, পুরীর ভীগযারীগিপের 
বিশেষ উপযোগী । এই গ্রন্থের মধ্যে যে কয়েকখানি হাঁফটোন্‌ ছৰি দেওয়া হইয়াছে. 
“তাহ! বেশ যনোজ্জ হইয়াছে । পরম শ্রদ্ধাম্প রাজর্ধি অহোদক, ধনী স্থান, তিনি: বিবার 
বাসন তাগ করিয়া প্রকুত মহৎ কার্যে শি প্রয়োগ করিতেছেন দেখিয়া মার সী রঃ 
হইয়াছি, তাহার উদ্দাম প্রশংসনীয় ।” 2 
(২5) অমন সিংহ জিলার অন্তর্গত কাটিহাল বাথ গর ৭ জধালক বি 

. চা মহাশয় লিখিয়াছেন £-- : ডি, 
প্রাজর্ধে! গতকলা ভবতগ্রণীত পুস্তকথান। প্রাপ্ত ্ কন পাঠ করিঝা 
বাশ প্রীতি লাভ করিলাম-। গ্রচ্থে কঠিন কঠিন বিষয়গুলি অতি সরল ভাবে ননিবি্ট ৮ 
হুইসাছে। খ্রস্থকার মহাশগ ্রস্থ রঙন। কৌশলে নানা শান্ত পারদণিতার বিলক্ষণ গঞ্চিয 
দিয়াছেন রত. পুপ্তকথানা। সব্বাগ হর হইয়াছে । আগরদঘেরের বিকট প্রার্থনা 
; করি মহাশর দর্ঘসীবী হইয়া! অকীয় বশোরাশি বিস্তার করওঃ সহ সি 


ৃ নখে কালাতিণাত করুন ।” : ৃ 
টিক তির 1 


বা হতে কান বহু নামক জনৈক ভদ্রলোক লিরিয়াছেন-, নি টা 
ৃ র পত্র সহথ-"নীলাচলে ্রীজগনাথ ও জ্ীনৌরাল' নামক পুন 
 ক্রতিও 'পরম সন্তোষ লাজ করিলাম । যহামহোপাধ্যায় অহোদ্রাণের প্রপংসার : বাই 
অধানি হইগাছে।, সাহিতানাারে রি জানান টান: 9 মনসা খান 
বন নই বা. রঃ 
সি রর পা ৭ রি "দক ইবি সর 


155571888 

২) লি দা টাঙ্গাইল ইকো গজ নি! নে 
নিবাসী রয় অধুরনান্গোহন ভর্তির মহাশয় 'গৌরগোষিগ কুটায় উইতে, িরিযছেন ৮১:7০ 
স্হান! -এই' মান ভবদীয় অমণন্ধ দ্রীলালে নী? ও থ্ জী, সীল 
উপনীত, সইলেন। 'আঁমার- বিষন' সী অভ আদ এই বাহার কর ইহারাজ- 
তুলা: হউরা “ভোদয় এই খাহান কা নিশ্গাদন করিয়াছেন অজ, তাহার কট .. 
জানার প্রসলন্ধ ধর উদ্ধস্থিত “হইছে । আগামী ১লা। মাঘ হইতে নয় জালাদ-. 
ও তদীয় ভজন: আপনার শ্রসলন্ধী ধনের “বর্ণনা: পরিজ্ঞাত ইইবেন। প্ীগৌরবুল :.. 
-ন্সীগনাকে দ্বিতীয় গ্রেতাপরই হানে স্থানঃ ্রগ্থান করিন। আপনার কুগা, .ক্করুণাযু অধ্য 
আমরা শৌরভৃকতিগথের পথিক সই। ভ্রীগৌর আপনার - ধর্ম পরিবৃদ্ধি করুন 
আদীরাদ করিবেন :এ অধমচর়ণ ভবতুল্য মহত ব্যভভির ১১৪ সর্ব! তি লাভ. 
,ক্করিতে পারি)”. 


| ণ বাল ধরানইন টি 1, 

নত), রসননিংহ হঅলার অন্তর টাউন দেরপুরের নুপ্রসিদ্থ জখিদার রায় জি. 

, রাধাব্লত চৌধুরী খাহাছুর লিখিয়াছেন ; ই 

| (প্রয় নাজ হিদভম$-- 

“ থাকালে বৃগা্সিপি ও প্ পতিয়। পরম চরিতার্থ হইয়াছি। ভোমার হছ 

পাঠ করিয়া! মদ হইয়াছি। . কেৎল ছাযা অংশে নহে, তি অংশে, ইতিহাস, অংশে 
অনুর ইচ্ছায় অতি সহ! অভাব চুর চুর হইল । তীমন্রিয়ের আলে অলীন ছবির ৈ 

টন ূ রে ২, 

ৃ এরর | | ্ব:-স্ীাধবত রী ও 


ছি 


৪) »পুরীধাস হইতে স্বনাসধন্য। গিতপ্রবর 78 টি নি, ্ি 
হা জিথিয়াছেন ১7 
রী সজাগ হরিভ্্তি বার অ্থাগতি নি খোপা আমারা জবান ্ 
ও “নীষাচবে উপ্রীনদন্থাথ ও. গুীগৌরজাতিযধ্রথ, 'বশেধয- আমু. ুগঁ “গরধাকোচন! 
এ নিয় দানা, তেন: চ. সতকীভোহিসি ।- জীরীলাজিদান্ত- ঘারদষ্ঠি “মাতা 
নং খ্রবাদি বগি বিবরণ, কষ্চ' পুরাপতিযস্থানুগতর তিক ফিরি, 


পাশে 


ও ওহীর নন. আহলাধনা ১ 'দাপি, : সন্ত বটি সরসি্াামধ্বরপই, 


৮ 


| ঃ জারনাদিবিবীগক. জাপান মতানৃগত য়: শাহি হাহ 

| সে - কব মধ ক্র, বৈদেশিকানামুগঞ্তী ঘ্বপিতু :এডাদগবাদিন, ৬ বিশেষত ্ 

| সজাব্যীমি চি অনৃফেত্রেনাপি ্রাঞ্জল পান. 'ছু্টরদিব ম্টেত ।” তত্ব প্রেম: 
হিদুসমাজলত কতা ভাঙনং গিনি ্ প্রণেতা । হাসি কী 


নর গং ইশয় ট. 
খাঃপতিত রন টি (-. 
সির টি হারাম বুরধাকান্ত . আচার্য্য বছরের ই আইজ 
. টা কুটারী রামনাথ চত্রবর্তা মহাশর জিবিয়াছ্েন £-- ূ 
১: -প্ী্ীজগনাথ ও জীতীগৌরা” দেখিলাষ, বেশ হইয়াছে আশার আভিনিত বেন ১ 
টি ইছার প্রস্তাবনা, অংশ অতি উপাদেয় হইর়াছে। ইহার গীত; ইতণন্ধি শর্ত 
লাধুবাকোর: সমন বড়ই, বন্দর হইয়াছে। এই শ্রেণী পুশ মধ্য ভরীতীজগহাধ- ও 
স্ীশ্রীগৌর' অর্থ স্থান পাইবে, কোন্‌ স্থানে স্থান পাইবে তাহা ভূকিষান: মগ 
বিচার কষারবেন 1৮” | 
গঃ- উন রা 
ঠা (২৬। ৬কাধীধায হি যুক্ত! জগদন্থা বেবী লিথিরাছেন- 

"আমাদের বংশের মধো ছর্গাদাস বাবু নলদময়নতী উপাখাদ খ্টত পধানা, বই 
'লিখিয়। ছাপাইরাছিল, তৎপর তুমি প্নীলাচলে জগন্নাথ ও ভ্রীখৌরাহ্” নামক পুস্তক লিথিয়া 
ছাপহিয়া! পাঠাইয়াছ তাক! প'ঠ করিয়া বড়ই সন্তোষলাভ করিলাম ।- বিশ্বেরের, মিকট. 
+ পর্ন করি দিন িদ তোমার, বশাসৌর: ও ভগবতপ্রেম বন্ধিভ ইউক।”'. ,. ... ০ 
২. রি ২... আদীর্ািক 
রা ৬ ক এ এ... শ্বাঃ-াভীসগদন্থা বা 

মুই) পীবাঙ্ে প্রসিদ্ধ পতিত মহামহোপাধ্যায় নর্াপিব মি হাশরের বা 
ািস্ প্রন্থের কলেবরভুক্ত কর! হইল। 

ঝি, পরল শ্রীবু্ খোপার আঁচাধা চৌধুরী মা স্লিত. নী 

জরাধ ও অীীগৌরা” নাষক. ুস্তকখানি উপহার সপ পাত. হয়া ৮১৪ আনন; 
জড় করিলাম, পুত্তক পাঠে ততোধিক শীতিবি করিল পুষ্তফখানি রাদুপ অনুসফিত্না 
“গর সংকারে লিখিত অনুর সূতযয পর্ধাশ ফিতে হইলে তাহী তের সি, 


১. 85 এ 
৩ পারে 1 এই বাহন ভর বত সার খান গরিভা রি নিজে 
তাহ! নংঙ্গেপতত প্রকাশ করিলাম নি. | 4 টি ১ তি রঃ 
পুন্তকখাঁদি গদ্যায়ক, যধো, মধ্যে নিতান্ত গন কথ নি সারগ্ সং 
বঙ্সভাবার কতিপয় পদ্য।ংশ উদ্ধত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে. তীরথ-পয়'রপদিগের 
তীর্থ. অক্গৃতি, এতিহাসিকদিগের ুগান্ততীত: ইতিবৃত্ত 'সংখহ ঝান:শিপা হুিখে 
উঞ্ছলজানারোক প্রাঞ্চি এবং পোভানুভাব্কতার সার্থক্য সম্পার্ধিত হইবে । . সলভ 
: পুস্তরথানি নানা গুণে সাধারণের আদরণীয় বলয়! আমার বিশাম । ইহাতে শামী 
 জেবের তত ভগাতবা বিষয় এ তৎসম, লেত্াপতগত মঠ" প্রভৃতির অনেক কৌতু-. 
হলোনীপক আথচ অবস্ঠ জ্ঞাতবা ধিষয্নের সন্নিবেশ করা হইয়াছে । এই শ্রন্থে দি্ষণী 
হিতীগৌরাঙ্- ও ভজকুলাস্রগণা জীজয়দেব প্রভৃতির জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে এবং. 
 স্ানে স্কানে যনোদর্শম প্রীতিকর রমণীয় প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইস্াছছে? ্রন্থের রচনা প্রণালী 
পৌরারিক ও উ্তিহাসি ভিত্তির উপর গংস্থাপিভ । পুস্তক বার্ণত বিষয়, পায়শঃ তথযানুগত। . 
. ভা! হুঞনিত, প্রসাদণবিশিষ্ট, . ভাব গভীর, ভক্তিরনোদ্দীপক ও সুবোধ ; অভঞএক. 
এতধাঁরা “হন মাধারণের উপকার সাধিত হইতভৈ পারে বলিয়। আষার বিশ্বাম। স্ুলতঃ 
শশ্থে সবকণ যেয়প নয়নানন্বকর, বর্ণিত বিষয় তেন খানসকৃপ্ডিপ্রদ। “তবে সহোদয়ের 
. বর্ধিত শ্ীঘয়দের প্রভৃতির জন্মভূমি গিরপণাঁদি সম্বন্থো আমরা একমত নহি। রস্থকর্তী 
অহ্দগানদলে ক্ধয়দের লক্ষণ সেনের সভাপগ্ডিত ছিলেন এবং ঠাহার রচিত 'দীতগোবিন। 
বত বিশ্ুক্তিযুক্ত ধঙ্গভাষাযোগে' নির্মিত এবং বীরভূমিতে জয়দেষের বাৎসরিক ' অনুষ্ঠান" 
রি অন্চ [বিধি প্রচলিত রহিয়াছে, অতএব বীরভূম জয়দেবের জন্মস্থান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিষাছেন।, 
কিন গতদিষযে আমরা একমত হইতে গাগ্িভেছি ন।। কারণ ভভাগাজা গ্রন্থে, 
লিরিত আছে যে জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুবিদ্ধ গ্রানে ও সমুদ্রকূলব্ভী, সেই ফেন্রুরি্ 
রা খাম. ধুলা উড়িযারি পুরীজেলান্তগত কোঠছেশ পরগণায় ম্বনামে বিথাত রহিয়াছে. 
কলিং এই. কেন অধুপ্রের সন্নিহিত এবং জয়দেব উৎকলীস রাহ্মণ কল্প পূণ 
কবি এই উৎনেই নজী়নের” অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিযার, ভুরি তি পরহাণ 
২ জান রহ্রাছে, উর্িযাতে শীজগাবিতর তুলা ব]. ভিতোধিকক সুললিত অবাধ 
রোধ, সংস্ত কাবা দৃষ্টহ। তবে এই গরহুগুতির প্রেত কি বঙ্গবাী! 1. ইহা, পকখলও. 
গার নাঃ অক সহীদ (লৈ ীরভের কথা, িবিযাছেন মই মমুযের, নিকট 
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হে! অভনব নাণা কারণ বনে জর়গবেন অন তমি উডিষা। ভিন্ন অন্ত কোণ হানে হইতে 
বে, না। 
দিণায়তঃ লেগক হো দয়ের ৪1০) খমাগগ সান্্রপবিক মেক আখুঃনক বলয়: 
1 পন কর! দ্মযুখাক। কারণ মংগাীয়ব্গেব অনিগাধকান দিন হল,দ ভহাদে। 
কপ খাধিণতা বাঁধ হউন ও তৌ ১ক্বপ্ন আদ | বাথ পন 1ন্ষাতে | চৈভগিদেবের 
। জবস্থান এমায় খাতপয় সেবা হহ | সস এক হইসে বন্িল আহত তস৯ মা 
িয়েরা অন্বঃরজও - প্রধান, প্রন্কৃতিক এবং বীররদ ও রু্ররস স্বভাব এই গণ রাঙা. 
|রিচালনা পক্ষে নিতান্ত আবস্তাক। ইহারা বদি শাস্তিরসাশ্রিত হইয়া বৈধ হইয়া. 
মাইতেন, তবে রাজ্য পরিচ।লনা অসম্ভব হইত । যুহিষ্টির প্রভৃতিফে বৈধব বলিয়া নক 
১ ষাছা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অপভা নহে, ক্্িেরা! যে শাস্তিরদের জিসীমায় বাবে মাও 
: অথচ বিফুভভিরসাখাদন করিবে না এ কণ। আমরা বলিতেছি না, ভবে ইহাদের সময়ে 
, স্তরের বিশেষ পরাহ্র্ভাব বা. থাকাতে 'ম্মা্তধন্্ের বিশেশ প্রচার ছিল বং তাংফালীন, 
কিয়া অথন্্বনীয় আভিচারিক সন্ত্রলে ছিংসাদি কার্বা করিতেন; অতরব স্মা্ড, থাক্কা 
হেতু পঞ্চদেব্তার উপাসনার অধিকারী . হইব! প্রকারান্তরে বিস্ুক্র ছিলেন, কিন্ত কেবল, 
বিজ ছিলে না! 1” | এ 
পরিশেষে বন্ধবয এই যে, ্ন্থধানা আদাস্ত পাঠ করিলে পাঠকণখকে পরমানন রোগ 
ঠ উিতে হয এবং গ্নথকার যহাশয়ের 'অদাধারণ উদারতা ও ধন্দপয়ায়ণত। অনুর করিতে 
হইখে। : বঙ্গদাহিতাকোবে এই গ্রস্থখানা উদারতা বিষয়ে £চ্চগান অধিকার করিবে- বিয়া ও 
আমার সম্পূর্ণ বিশ্বসি। এবস্বধ পৃস্তক ও এবছিধ ধর্মপরায়প ধেখকের প্রাচুর্যা থে ভারতের, 
হিতের জন্ত এক সংবহ্যক ইহা বলা বাহঙ্গা মাত্র । বানা উপকার পাণ্যা এবং পাঠের 
'আঁশায় জাপা অগরীখরের নিকট প্রার্থনা করি ভিনি আমাদের লেখক সহায়ক, | 
সপরিবারে দীধায ক'রয়া পৃর্হিতৈষণা বদ্ধিত করুন ( ইতি |” | 
মগ্ধামহোপাধায়োপাধিক, 
বাঃ-স্ভ্ীদদা শিব মিশ্র পর্ব পুরী ্ 
রা প্রতিষা খণ্ডন ১০... 7 1৯:7০, রর 
ই প্রতিযাদের আলোচনা করিতে গিয়া মহামহোপ্থা 'সদাশিক- মি সহাকে 
দল ৮৩২৫ সনের শেষভাগে এক গতর বিখা হপ্, তাহাতে. বি$গো বিলের উদ নত: রা ট 
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অধথাধুয ও বিযক (ক প্রং তাছার টীকা, বাখ]ধরগীত ষাশয়ের বিকক সিন হয় 
গ্ই ডাকা ছানা আমব। দেখাই যে 
1৩ হঘাবকেন খাইনি সেবনে )১ 
বেগুনি পসুার গেছিটিরযম ৯, 
রং যয গধ ঠাক1কবেখ সত লি নস অয গ4 ফেব্রু 


রি ডি রা জন, বরাতে, নিন রাজু: টি 1) 
সকাল ওদিক ই! 1 “ই ধা হা দয নব পরী 
১০ হা ই ব্ষিযে পরহাততরে তিনি শর মিথেন “থে এইটা, কি, জনয 

(বীর, বাথ, তিনি সটান ধরি, নে করেন না”. ১৩২ ধন ্ট জার; 
শ্-ীগাযানচজ আগা গা, 


